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বর্তমান ভ।রতে প্রধানত দুই দল মাঁন্তষ আছেন, ধাদ্দের একদল গান্বী বলতে 
অজ্ঞান, আর এক দল মার! চিমটে দিয়েও গান্ধীজিকে ছৌঁবেন না। এদের কোনো 
দলের মান্ছষ নই আমি । সুতরাং 'গান্ধী-চরিত" রচনা করতে গিয়ে আমি যে পথে 
অগ্রসণ হয়েছি, সেট। যুধ্যমান ক্রুদ্ধ ছুই শিবিরের মধ্যকার পথ, সেখানে ছু দিক 
থেকেই অজশ্ আক্রমণের পন্তাবনা রয়েছে । পথট] বিপজ্জনক বলতে হবে। 

কিছুদিন আগে, যখন সাম্প্রদায়িক কলহের আগুন লেগেছিল আর শাস্তিকামীর। 
সবাই গণ'স্বীজির পিছু পিছু ছুটছিলেন; অথচ গান্বীজির উপর অপমান এবং আক্রমণও 
আসছিল ক্রমাগত, তখন আমি রোযা রোল-রচিত 'মহাত্মা-গান্ধী” বাংলায় 
অনুবাদ করেছিলাঁম। বইখানির সাময়িক মূল্য ছিল প্রচুর । কিন্ত একথাও তখন 
মনে হয়েছিল, বাঁঙাঁলী পাঠকের হাতে আজ য]1 তুলে দিলাম, এর সবট্রুকুই বিচাঁরসহ 
নয়, এর অনেকখানি ফিরিয়ে নেওয়া দরকার । তাই আমার এই গ্রন্থের বচনা। 
কিন্তু রোলর রচণাসিদ্ধ হস্তের রচনার সম্মুখীন হওয়! আমার পক্ষে দুঃসাহস, এমন 
কিস্পর্ধা। তরুণ সে ছুঃসাহস এবং স্পর্ধ| করতে হয়েছে, কারণ, বণ্তত পক্ষে রোলা 
গান্ধীজিকে সম্পূর্ণ বোঝেন নি, যেমন তিনি বোঝেন নি নিজেকে । বোঝা সম্ভবও 
ছিল না। তারা দুজনে ছিলেন একই প্রন্কৃতির মাহষ। তাঁই গান্ধী-চরিত্র বা 
গান্ধীবাঁদকে বিচার ক'রে দেখবাঁর মত ধর্ধ ব| নিনিপ্তি রোলার থাক। সম্ভব ছিল 
না। এ সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র ঘটন। আমার মনে পড়ে । স্ৃবিখ্যাত অভিনেতা জন 
আলিস একবাঁর জর্জ বাঁ্ণার্ড শ-কে ভল্তের-এর জীবন নিয়ে একখানি নাটক লিখতে 
অনুরোধ করেছিলেন। শ তার জবাবে বলেছিলেন, কাজটা তার পক্ষে অসম্ভব, 
কারণ, তিনি নিজেই অনেকখানি ভল্তের-এর মতো । যে-কারণে শ ভল্তেরের 
জীবন নিয়ে নাটক লেখেন নি, ঠিক সেই কারণেই রোল? গান্বীজির জীবনী লিখতে 
গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর ভুল না ক'রে পারেন নি। কিন্তু নিজের কালের গঙ্ডিতে 
বন্দী থেকে প্রতিভারাঁও ঘা অনেক সময় দেখতে পান না, তাঁর পরবর্তীরা অতি 
সাধারণ মাচুষ না হয়েও অনেক সময় তা সহজে প্রত্যক্ষ করেন। কালের কুয়াশা 
প্রতিভার দৃষ্টিকেও অনেক ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে । স্বইত্রিশ বছর আঁগেও তাই 
রোলার মতে গ্রতিভাঁর পক্ষেও যা বোঝ] ছিল হঃসাধ্য, আজ সাধারণ মা্ষের 
চোখেও তা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কালের বন্দিশালার মহীপ্রাচীর ডিডিয়ে 
দানবের দৃষ্টিও যেখানে গিয়ে পৌছে না, কালের দাঁঞ্ষিণ্যে দৈত্যের ঘাড়ের ওপর উঠে 


(1৩০ ) 


বসেছে যে বামনটণ, তার দৃষ্টি কিন্ত সেখানে গিষে পৌছে অবাধে । এটাই হোলো 
ইতিহ!সেখ করুণতম দিক । ১৯৩২ পালে রোল" যাঁকে অহ্রাস্ত সত্য বলে গ্রহণ 
করেছিলেন, ১৯৩-এর পরেই তাতে তার নিজেরও সংশয় জন্মেছিল। 

তাছাড়া বোণ? ছিলেন মূলত বুর্জোয়া জীবনীকাব। তাই তাঁর গ্রন্থে ব্যক্তি 
ঠিল অতিপ্রধান। গাদ্ধীজি যে-সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ফসল, তাকে তিমি 
বিচার কবেন নি। তাই তীাব জীবনী হয়েছে একদশী। কিন্ত জীবনীতে ছুটি দিক 
থাঁক। অনিবায--একটি হোলে ব্যক্তিগত দিক, অপরটি হোলো সামাজিক দিক। 
সামাজিক অবস্থ। এবং ব্যপ্ডিগত পরিপার্খ ই মান্ুষকে গড়ে তোলে। সমাজ যেমন 
জন্ম দেয় প্রতিভাকে, প্রতিভাঁও তেমনি প্রভাবিত কবেন সমাজকে । গান্ধীজির 
মতে। প্রতিভাকে তাই কেবল ব্যক্তিগতভাবে দেখা শিভু্ল দৃষ্টি পরিচয় নয়। 
সামাজিক ভাবেও তাকে দেখা একান্ত দবকার | কী সামাজিক অবস্থা তাকে গড়ে 
তুলেছিল. এব” কী সামাজিক অবস্থাকে তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন, এছুটিকে একসঙ্গে 
দেখলেই গান্ধীজির সামাজিক বূপটিকে ধবা যাবে । কেবল তাই নয়, গান্ধীজির 
বেলায় তার ব্যক্তিগ্ এবং সমাঁজগত ছুটি ব্ূপকে বিশেষ সতর্কতা সঙ্গে লক্ষ্য কগতে 
হবে। কারণ, গান্ধীজিব বাক্তিগত তৃমিকাটি তার সমাজগত ভূমিকার সম্পূর্ণ 
বিপরীত । নিজে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ম্বা্থত্যাগী। কিন্ত সমাজগশভাবে তিনি 
লালসার এবং স্বার্থবুদ্ধির অভিব্যক্তি । ব্যক্তিগতভাবে তিনি অপরূপ, তিনি ন্েহময়, 
তিনি সন্সযানী। কিন্তু সমাজগতভাবে তিনি যে শক্তির প্রকাশ, তা পুরাতন, তা 
সাধারণ, তা নিষ্করুণ, তা শোষণ ও স্বার্থপরতাঁর চরম । তাই গান্বীজির জীবনী- 
বচনাব সময় ছুটি মানুষকে সর্দা আমি চোখের সম্মুখে রাখতে চেয়েছি, একটি, 
ব্যক্তিগত গান্ধী, অন্যটি, সমাঁজগত গান্ধী। আমার রচনার গোড়ার দিকে আমি 
ব্যক্তির উপর জোর দ্িতে চেয়েছি বেখি। ক্রমেই সে ব্যক্তি পরিণতির দ্বিকে যতে। 
এগিয়েছে, যতোই সে সমাজ-জীবনের প্রতিনিধিত্ব ব1 সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত 
করেছে, ততোই সে-ব্যক্তিকে আমি সংকীর্ণ ক'রে তাকে বিস্তৃত সমাঁজ-জীবনের সঙ্গে 
একান্বিত করতে চেয়েছি । তাই এই গ্রন্থের শেষের দিকে পাঠকের মনে হ'তে পারে। 
তিনি গান্ধীকে যেন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে আর পাচ্ছেন না, যেমন ভাবে তিনি 
পাচ্ছেন ভারতের সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনৈতিক ইতিহাসকে । বস্তত পক্ষে, 
গান্ধীজীর জীবনের এই হোলে সত্যিকার কাহিনী- একটি ক্ষুত্র কয়িষ্ণ পরিবারের 
নিঃসঙ্গ শিশু একদ1 ভারতের বনু মানবের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন--যেখানে 
ভারতের হিন্দু বুর্জোয়া! সমাজ এবং তাঁর নিঙ্গের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। 


(০ ) 
এ ঘেন এক মহ! সঙ্গমের শ্বরূপ। গান্ধীজির জীবন বুঝি কোনে! নদী, নির্জন পার্বত্য 
অঞ্চন থেকে একদ গুরু করেছিল তার একক ঘাত্র। । সে-যাত্র। ঘেখানে শেষ হয়েছে, 
সেখানে ঘটেছে মহাসঙ্গম, সেখানে নদী ও সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে--লেখানে 
নদী প্রায় নিশ্চিন্ধ, সমুদ্র-সন্নিত। ব্যক্তির উৎস থেকে সমাজের মোহানা পর্ধস্ত এই 
উত্তরণকেই আমি চিত্রিত করতে চেয়েছি। চেয়েছি, হয়তে। সার্থক হই নি। তবু 
ঘে চেয়েছিলাম, বলতে দ্বিধা কি? 


খষি দাস 


গ্গীহ্ী-চক্রিভ্ভ 


| এক ॥ 


মাঁনব-সভ্যতাঁর মহাঁকাঁশে আমব। তিনপ্রকাঁণ জ্যে(তিক্ক প্রত্যক্ষ করি। এক, 
খাপ। মহাঁসত্যের আবিষ্কার করেছেন, ধাঁদেব ব্যক্তিত্ব সেই মহাঁসত্যকে কখনও 
অতিঞ্ম করে নি, বরং তাদের ব্যক্তিত্ব এ মহাসত্োব উপবই প্রতিষ্ঠিত। ছুই, ধার 
মীসত্যেপ আঁবিক্ষাবক নন, কিন্ত যাদেব ব্যক্তিত্ব মাকাশম্পশ, যাদেন ব্যক্তিত্বের 
অলোকসামান্ত শক্তি অকিঞ্চিংকবকে, এমন কি অসতাকে ও, মহসত্যরূপে প্রতীয়মান 
ববেছে। তিন, যাবা মহাসত্যেণ আবিষ্কানক, এব' সেই মর্গে মহান্‌ ব্যক্তিত্বেরও 
অধিকারী । মহাশ্ব। গান্ধী ছিলেন এ দিতীয় প্রকীপেণ গভিভা। ভাব অসামান্য 
ব্যক্তিত্বই তাঁকে মানব সভাতান মহ।ক।শে এক ভাস্বব জো [তিষকূপে হাণলাভে সমর্থ 
করেছিল। তাব মহান্‌ ব্যক্তিত্বের জাছুদণুষ্পর্শে অসত্য মহা সঙ্ভেন ্ধূপ পেয়েছিল । 

ব্যক্তিত্বের বর্ণনা ও বিশ্লেষণই জীবশীকাবেন প্রধান উপজীব্য । তাই মহাত্মা! 
গান্বীর জীবনেৰ অপেক্ষা জীবনীকাঁধেব পক্ষে এমন লোভনীয় বিষয় আর কি আছে? 
জন্ম থেকে মৃতু পযন্ত এই ব্যক্তিত্বের বিকাশেব ধাব।টি আমর। বিবৃতি ও বিশ্লিষ্ট 
করব। কেন আমি তাকে এ দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিভ। বলেছি, তাতে তা সুস্পষ্ট 
হয়ে উঠবে । 


মহাঁত। গান্ধীর পুরো নাম মোঁহনদীস করমচাদ গান্ধী । গান্ধী পদবীর অর্থ, 
গুজরাটা ভাষায়, মুদী। এ থেকেই অন্থমান কর! মায়, মহাম্মাজীর পুর্বপুরুষরা 
কখনে। কোনোকাঁলে মুদীর ব্যবস। করতেন । কিন্ধু মহাঁক্মাজীব পিতামহ থেকে 
মন্ত্িত্ই ক'রে এসেছেন তিন পুরুষ । গান্ধীজীর পিতাঁমচ্ছেব নাঁম উন্তমচন্দ বা উতা 
গান্ধী। উত্তমচন্দ কি রকম সাহসী, সত্যপ্রিয় ও দৃঢ়স“কল্প ব্যক্তি ছিলেন, সে সম্বন্ধে 
বহু কাহিনী-কিংবাস্তী প্রচলিত আছে। তিনি ছিলেন বোম্বাইয়ের অন্তর্গত 
পোৌরবন্দরের রাজার মন্ত্রী। রাঁজার সঙ্গে তীর কোনে। বিবাদ-বচস। হওয়ায় তিনি 
পোববন্দর ত্যাগ ক'রে পালিয়ে গিয়ে জুনাগড়ের নবাবের আশ্রয় নেন। সেখানে 
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নবাবকে তিনি বাঁম হাতে সেলাম করেছিলেন। এই অসৌজন্যের কারণ জিজ্ঞাসা 
করলে তিনি বলেছিলেন £ “ডাঁন হাতট। তে! আমি পোঁববন্দরকে দিষে ফেলেছি ।” 
উতা গান্ধীর দ্ুই বিয়ে। ত|র প্রথম৷ স্্রীর গর্ভে চারটি এবং দ্বিতীষ! স্ত্রীর গর্ভে 
দুইটি পুত্র জন্মে । এই পুত্রদেব মধ্য পঞ্চম জনের নাম করমচীঁদ ব! কাব। গান্ধী । 
কাঁবা গান্ধীর আবাব চার বিষে । তাঁর কনিষ্ঠ পত্বী পুতলীবাঈষের গর্ভে এক 
কন্ত। এব" তিন পুত্র হয । এই পুত্রদের মধ্যে সর্বকশিষ্ঠই আধুনিক পুথিবীর অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ মানব__মহাম্ব। গান্ধী । ১৮৬৭ খ্রীষ্টান্বর ২রা অকঞ্টোবব তাঁবিখে তাঁব জন্ম হয। 


কাঁব। গ।ন্ধীব উন্চ শিক্ষা ছিল না, কিন্তু ছিল প্রচুব বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা । ধর্ম- 
বিষষে তাঁব শিশেষ শিক্ষ1 বা জ্ঞান ছিল না, তবে তিনি ছিলন ধর্মপ্রাণ। একজন 
ব্রাহ্মণেণ পরামর্শ তিনি গীতা-প1ঠ আবন্ত কবেন, যে-গীতা। তাঁর বিখ্যাত পুত্রকে 
একদা বিপুল ভাব প্রভাবিত করেছিল। কাব গান্ধীব মধ্যে সাহস এব” 
সত্যপ্রিমভা-ও ছিল প্রচুব। তিনি যখন বাঁজকোটে দেওযানি কবতেন, রাজকে ।টেব 
ঠাকুব সাহেবকে পলিটিক্যাল এজণ্টেব সহকারী কোনে। এক সাহেব একবাব অপমাঁন 
করাষ তিনি তাপ প্রতিবাদ কণলেন। সাহেব তাতে চটে গিষে কাবা গান্ধীকে ক্ষমা 
ভিক্ষা কবতে বলেন । কিন্তু ভয পাঁওযাঁব পাত্র ছিলেন ন। কাব! গান্ধী । তাই তিনি 
সাহেবেব অপম।নজনক আদেশ উপক্ষ। কখলেন । ফলে তাঁকে কয়েক ঘণ্টা হাঁজতে 
বাখা হোলে।। কিন্তু তাতেও ধখন কোঁনে। ফল হোঁলো৷ না, তখন তাকে তারা 
ছেডে দ্রিলো। পিতাঁব এই অনমনীয়তা-ও আমব] তার পুত্রের মধ্যে লক্ষ্য করবে! । 

কাঁব। গান্ধী প্রথমে পোঁববন্দরে মন্ত্রিত্ব কবতেন। মন্ত্রিত্ব ছাডার পর তিনি 
রাঁজস্থানিক কোঁটেব সভাসদ হন এব” কিছুদিন রাঁজকোট ও ভাকানারেব দেওযান 
থাকেন। মৃত্যুব সময তিশি বাজকোটব দুরবাৰ থেকেই পেন্সন্‌ পাচ্ছিলেন। কিন্ত 
ধনসঞ্চষেব লোভ ন। থাকা তিনি সন্ভানদেব জন্যে ধন-সম্পত্তি বিশেষ রেখে যাননি । 

পিতার এই সাহস ও অন্তাঁষেষ প্রতিবাদেব শক্তি যেমন ভবিষ্যতে মহাতআ্াজীব 
মধ্যে সহস্র গুণে বর্ধিত হযে বতে ছিল, তেমনি তার মার কযেকটি গুণও গান্ধীজী 
পেষেছিলেন। সেগুলিব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হোলে! উপবাস-ব্রত। অতি শিশুকাঁলেই 
গান্ধীজী লক্ষ্য করেছিলেন, দিনের পর দিন ম! হাসিমুখে উপবাঁসী থাকেন এবং 
উপবাসেন ব্রত পাঁলন ক'রে কাতব হওয়া তো দূরের কথা, হয়ে ওঠেন সজীব ও 
সানন্দ। গান্ধীজী পরবতী জীবনে উপবাসকে তার আত্মিক অস্ত্রক্ষপে গ্রহণ 
করেছিলেন। যখনই তিনি নিজের মালিন্ত দুর করতে চেয়েছেন বা অপরের পাপের 
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প্রায়শ্চিত্ত করতে অগ্রসর হয়েছেন, তখনই তিনি গ্রহণ করেছেন উপবাসের ব্রত। এই 
উপবাসের ব্রত গ্রহণের প্রথম পাঠ তিনি তার মার কাছেই পেয়েছিলেন, একথ! 
নিঃসন্দেহে বল। চলে। 


গান্ধীজীর শৈশবকাঁল পৌরবন্দরেই কাটে । এ সময় দু-এক কলি নামতা মুখস্থ 
কর! আর মাস্টারকে গালি দেওয়া ছাঁড়া বিশেষ কিছু শিক্ষা তার হয় নি। পোরবন্দর 
থেকে তাঁর বাঁবা যখন বাজস্থানিক কোর্টের সভাসদ্‌ হয়ে রাঁজকোটে গেলেন, 
তখন গান্ধীজীর বয়স মাত্র সাত বৎসর | রাঁজকোঁটে কিশোর গান্ধী প্রাইমারী থেকে 
মধ্যস্ুল, এবং মধ্যস্কুল থেকে হাইস্কুলে ভতি হন। তখন তাঁর বয়স বারো বছর। এ 
সময়ের শিক্ষা সম্পর্কে মহাত্মাজী স্বয়ং বলেন ঃ 

“আমি অতিশয় লাঙ্গুক বালক ছিলাম । স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া ব্যতীত অন্ত কাঁজ 
ছিল না । ঘণ্টা বাজান সময়ে পৌছতাম, আবার স্কুল ছুটি হলেই ঘরে পালাতাম 1... 
কেনন। কারও সঙ্কে গল্প করতে আমার ভাঁলে। লাগত না। কেউ যদি আমাকে ঠা 
করে-__এই ভয় হোতো। |” 

কিন্তু স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের প্রতিও তার বিশেষ মমতা৷ ব| আকর্ষণ ছিল না । নিতাস্ত 
মাস্টারের কাছে গালি খাওয়ার ভয়ে ব| মাস্টারকে মিথ্যা কথা ব'লে ঠকাঁবার 
অনিচ্ছায় তাকে দৈনিক পড়া করতে হোঁতো। এই সময় তার বাবা একখানি নাঁটক 
কিনে আনেন । নাটকখানির নাম--“শ্রবণের পিতৃভক্তি” | বইখানি গান্ধীজী 
আগ্রহের সঙ্গে পড়লেন। ভারী ভালো লাগলে! গল্পট। বালক শ্রবণ তার বৃদ্ধ 
পিতামাতাঁকে ঝোলনায় বসিয়ে কাঁধে ক'রে নিয়ে চলেছে তীর্ঘদর্শনে | শ্রবণের মতো! 
এমনি একটি পিতৃভক্ত মাতৃভক্ত সন্তান হওয়ার কথ! গান্ধীজীর কিশোর কল্পনায় জেগে 
উঠলো! । গান্ধীজী তার প্রৌঢকালেও স্বীক্লার করেন £ 

“শ্রবণের মৃত্যু-সময়ে তাঁর পিতামাতার বিলাপ আজও আমার ম্মরণ আছে ।” 

এ সময় একটা নাটক কোম্পানিও আসে। সেখানে কিশোর গান্ধী হরিশ্চন্্র 
উপাখ্যানের অভিনয় দ্েখেন। সত্যের জন্যে হরিশ্ন্দ্র সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন । 
গান্ধীজী বলেন £ 

“এই নাটক দেখে আমার আঁশ। মিটত না। পুনঃ পুনঃ এই নাটক দেখার ইচ্ছ। 
হোঁতো ।.."মনে মনে আমি খই নাটক শতবার অভিনয় করেছি। হরিশ্ন্দ্রকে স্বপ্ন 
দেখতাম ।...হরিশ্চন্রের গ্ভায় বিপদে পড়ে তারই মতো! সত্য পালন করব-_-এই 
আমার কাছে সত্য হয়ে উঠল |” 
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হরিশ্চন্দ্র সংক্রান্ত কোনো অখ্যাত নাটক ও নাটুকে দল একদা! এমনি ভাবেই 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সত্য-সন্ধানীর জন্ম দিয়েছিল। সৃতরাং, গান্ধীজীর শৈশবের 
সবচেয়ে বডো শিক্ষা যে এই হরিশ্চন্ত্র নাটকের পাঠ, একথা! বলতে দ্বিধ! হয় না। 


হাই স্কুলে পড়বার সময়েই গান্ধীজীর বিবাহ হয়-_তখন তীর বয়স মাত্র তেবে। 
বছর। বাল্যবিবাহ ভারতবর্ষে নতুন কিছু নয়-_বিশেষ ক'রে যাঁট-সত্র বছর 
আগেকার ভাঁবতবর্ষে । গান্ধীজীর বডোদাঁদার বিয়ে আগেই হয়েছিল। বাকি ছিলেন 
মেজদ।, সেই সঙ্গে প্রায় সমবয়সী এক খুভতুতো। ভাই । সুতরাং, এই তিন জনের 
বিয়েই এক সঙ্গে দেওয়ার কথা স্থির করলেন অভিভাবকরা । এর কারণ দর্শান 
গাক্ধীজী £ 

“তাতে একদিকে খরচ যেমন কম হয, অন্য দিকে বিবাহের আভম্বর আবাঁব 
তেমনি হয় বেশী। তা ছাড। তিন বাঁবেব ব্যঘ একবাঁবে সারতে পরলে টাকাও 
বেশী খরচ করা যাঁয়।” 

গান্ধীজীর সঙ্গে যে-বালিকাঁটির বিয়ে হোলো, তাঁর বয়সও ছিল গাঁদ্ধীজীর সমান । 
স্থতরাঁং বিয়ের পর গাম্বীজী তাব বালিকা বধূকে কৈশোবেব সাথী ব্ূপেই পেলেন । 

বিয়ের কাবণে গান্মীজীর এক বসব পভাশুনে! বন্ধ রইলো । কেবল তাই নয়, 
তার পরও পডাশুনোয় তার অমনোযোগ দেখ। গেলো এই বালিকা বধূকে কেন্দ্র 
ক'রে: “ক্কুলে গিষেও তার কথাই মনে পডতৌো, কখন বাঁত্রি হবে, কখন তার সঙ্গে 
দেখা হবে__-এই ছিল আমার ভাবনা । বিচ্ছেদ অসহ্‌ বোধ হোঁতো।।৮ 

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই গান্ধীজী তাই বাল্যবিবাহকে তীব্রভাবে নিন্দিত 
করেছেন। তিনি যে-নিয়মনিষ্ঠ| ও সত্যপ্রিয়তার জোরে একদিন এই মোহকে জয় 
ক'রে আপনার পূর্ণ সায় প্রতিষ্ঠিত হ'ত পেরেছিলেন, সে তে। সকলেব ভাগ্যে 
হয় না। সুতরাং এই বাল্যবিবাহেব বিষময় ফলে ষে অনেক জীবন যৌবনেই পঙ্থু 
হয়েছে, একথা স্মরণ ক'রে গান্ধীজী নিজে-ও খেদ করেছেন। 

এ সময় গান্ধীজীর স্ত্রী কিশোরী কন্তরবাঈ বছষের অর্ধেকটা সময়, সচরাচর যেমন 
হয়ে থাকে, বাপে বাড়িতেই কাটাতেন । ফলে তেরো থেকে আঠারে। বছর বয়স 
পর্বস্ত তার শ্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে যে-সময়ট! কাটিয়েছেন, একত্রে তাঁর পরিমাণ তিন 
বছরের বেশী হবে না। তাবপর আঠারো বছর বয়সেই তো গান্ধীজী বিলাত যাত্রা 
করেন। বিলাত থেকে ফিরে-ও মাস ছয়েক মাত্র তারা একত্র ছিলেন। কারণ, 
এ সময় গান্ধীজীকে প্রায়ই বোম্বাই ও রাজকোটে যাতায়াত করতে হোঁতো।। এই 
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সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাঁক এসে গেলেো৷। এমনি ভাবেই গান্বীজী বাল্যবিবাহের 
কুফল থেকে আত্মর্ক্ষ! করতে পেরেছিলেন ব'লে তিনি নিজে ঘোষণা করেছেন ৷ 

যাই হোঁক, বিয়ের পরে গান্ধীজীর মেজদাঁর পড়াশুনে। বন্ধ হলেও তার 
পড়াঁশুনো চলতে লাগলে! । স্কুলে তিনি শিক্ষকদের স্সেহ-ভালোবাস! সর্বদাই পেতেন । 
পড়াশুনোর জন্যে ছু একটা বৃত্তি-ও পেয়েছিলেন । এখানে আমর! লক্ষ্য করি, তিনি 
পডাশুনে! করছেন, তার প্রধান কারণ এই নয় ষে, পাঠাভ্যাসের মধ্যে কোনে। মোহ 
ব। আকর্ষণ আছে। তার প্রধান কারণ, মাস্টারের কাছে পড়া না করাব জন্যে 
পাছে কোনে। মিথ্যা কৈফিয়ত দিতে হয়, তাই। কেবল তাই নয়, পড়া না ক'বে 
সত্য কারণ ব'লেও নিস্তার পাঁওয়া যায় না, তাতে-ও মানুষ সন্দেহ করে। একবার 
এমনি একটি ঘটনায় গান্ধীজীর যে অভিজ্ঞতা হয়, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, “বুঝলাম 
যে, সত্য যে বলতে চায়, সত্য যে পালন করতে চাঁয়, তাব অসাবধান হওয়। 
চলে না” 

তাঁর পরবর্তা জীবনে অহিংসা৷ শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র ব্ূপে দেখ দিয়েছিল এবং অহিংস! ও 
সত্যের মধ্যে বড়ে! একট! পার্থক্য ছিল না। কিন্তু কৈশোরে আমরা। লক্ষ্য করি, 
এই অহিংসা-ও তার পড়াশুনোর মতোই তাঁর সত্যপ্রিয়তাকে আশ্রয় ক'রেই জন্ম 
লাভ করেছিল। 

গান্ধীজী পৃথিবীর আরো অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষীর মতোই হ্ৃল্পমিত্র ছিলেন 
কৈশোরে । বিশেষ ক'রে এ বিষয়ে বার্নার্ড শ-র কথা সহজে মনে পড়ে। গান্ধীজীর 
এই স্বশ্পমিত্বতার কাঁরণ-ও ছিল বান্নার্ড শ-র মতোই লাজুকতা। এ'রা দুজনেই 
বাল্যে ছিলেন লাজুক, কথাটি পর্যস্ত বলতে ভয় করতেন। কিন্তু পরবর্তা জীবনে 
উভয়ের কথা বলার শক্তি এমন বেড়ে উঠেছিল যে, উভয়েই একদী পৃথিবীর শ্রেষ্ট 

ঠ 

বাগ্মী ব'লে বিখ্যাত হন। যাই হোক, মহাত্মা কৈশোরে একটি বন্ধু পেয়েছিলেন-__ 
যার কুখ্য।তি গান্ধী পরিবারের মধ্যে-ও স্থপরিচিত ছিল। স্থৃতবাং এই বন্ধুটি সম্পর্কে 
গান্ধীজীর ম।, স্ত্রী ও দাদা, মকলেই তাঁকে একবাক্যে সাবধান করতে লাগলেন । 
গা্ীজী তাঁদের বোঝালেন £ “তাঁর যে দোষের কথা তোমর। বলছ? আমার ভা। 
ভালে। ক'রে জানা আছে। কিন্তু তার গুণ কি তা তোমরা জান না। আমাকে লে 
বিপথে নিয়ে ষেতে পারবে শা, কেননা, তাঁকে ভালে৷ করবার জন্তেই তার সঙ্গে 
আমার সম্পর্ক ।” 

কিন্ত বন্ধুটি ষে গান্ধীজীকে বিপথে আকর্ষণ করলো! ন। বা খানিকট। নিয়েও 
গেলো না, সেকথা বলা চলে না; বন্ধুটির দেহে ছিল শক্তি। সে একদিন 
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গান্ধীজীকে বোঝালো, তার দৈহিক শক্তির একমাত্র কারণ, মাংসাহার। আর 
গাক্ধীজী রোগা, তার-ও একমাত্র কারণ, তাঁর বাঁড়ি বৈষুবের বাড়ি, মাংস সেখানে 
নিষিদ্ধ। হ্যায় শাস্বের যোগ ও বিয়োগের পদ্ধতি প্রয়োগ ন। ক'রেও গাক্ধীজীর 
কাছে বন্ধুর যুক্তি অকাট্য মনে হোলো । তিনি বুঝলেন, একটি সবল সুস্থ দেহ তাঁর 
চাই-ই। স্ৃতরাং মাংস-সেবন অপরিহার্য । গান্ধীজী গোপনে মাংস খেতে 
লাগলেন। “কটির ওপর আমাব বিতৃষ্ণা কমলো, ছাগলের জন্তে মায়া পালাঁলে। এবং 
মাংস নয়-মাঁংসযুক্ত পদার্থের স্বাদ পেতে লাগলাম ।” 

কিন্তু মুশ.কিলটা হ*লো৷ অন্য দিকে | বাঁভিতে মিথ্যাঁকথ! বলতে হয়। “যেদিন 
এই খান। খা ওযা হোতো।, সেদিন বাঁডিতে গিয়ে আর খাওয়া যেতো ন।। মা খেতে 
ডাঁকতেন। তাঁকে বলতাম--'আজ ক্ষুধা নেই*_“আজ হজম হয় নি'। এইভাবে 
ন।ন। বঞ্চনা বাক্য রচনা কবতে হোঁতে।। এসব বলতে প্রতিব।রেই মনে আঘাঁত 
লাগতো । একে তো মিথ্যা, তাও আবাব মায়ের সামনে ! এ চিস্তা আমার হৃদয়কে 
যেন দগ্ধ করতে! । আমি স্থিব করলাম, মাংস খাঁওয়াঁৰ আবশ্যকতা আছে, মাংসাহার 
প্রচার ক'বে ভারতবর্ষেব সংস্বান কবব, কিন্তু পিতামাতাঁকে ঠকাঁনে। ও মিথ্যা কথ। 
বলা, মাংস ন। খাওয়া অপেক্ষা-ও নিন্দনীয় |” 

বলাই বাহুপ্য, ভাবতবাীকে মাংস ভক্ষণেব স্থযোগ দেওয়ার জন্তে গান্ধীজী 
সামাজিক বিপব কবেন নি। কেবল তাই নয়, পববত্তা জীবনে মাংসেব প্রতি বিরূপ 
ভবটি তাঁর মধ্যে এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, ষখন নিজের বা গ্রী-পুত্রের অস্থস্থতাঁর 
ফলে মাংসের স্ুরুয়৷ ভক্ষণের বিষয়টি তাঁদের জীবনমৃত্যুর সমন্যা হয়ে ধাড়াতো, 
তখনে। তিনি মাংসাহারকে প্রশ্রয় দিতেন না । তাঁর মতে মাংসাহারের চেয়ে স্বৃত্যু 
ভাঁলো। এ বিষয়ে বানীর্ড শ-র কথা আঁবাব মনে পড়ে। ডাক্তার যখন রোগ- 
শয্যায় মুমুব্ু শ-কে মাংস খেতে অহ্থরোধ কবেছিলেন, তখন জবাবে শ বলেছিলেন, 
“9980. 15 160622 (1520 ০200111091157. যাই হোক, এখানে আমর একটি 
বস্ত লক্ষ্য করি। জীবজস্তর প্রতি করুণার চেয়ে সত্যপ্রিয়তাই গান্ধীজীকে অহিংসাঁর 
দিকে সেদিন এগিয়ে দিয়েছিল । আরো লক্ষ্য করি, গান্ধীজীর জীবনের মূল কথাটি, 
অহিংসার চেয়ে-ও এই সত্যাপ্রিয়তার মধ্যেই নিহিত আছে। তবে এখানে এ কথার-ও 
উল্লেখ প্রয়োজন, রসনা-ভৃষ্চির জন্যে তিনি মাংসাহার শুরু করবেন নি। তিনি নিজেই 
সাক্ষ্য দেন: “মাংসাহারের শখ আমার ছিল না। আমাকে যে বলবান ও সাহসী 
হতে হবে, অপরকে-ও সেই প্রকার করতে হযে । ইংক্েজকে হারিয়ে দ্নেশ স্বাধীন 


করা চাঁই।* 
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এই কৈশোরেও গা্ধীজী দেশ থেকে ইংবেজ তাঁড়াবার স্বপ্র দেখতেন। না 
দেখাই ছিল অশ্বাভাবিক। শিশ্তকালেই তিনি দেখেছেন, সাদা সাহছেবরা কতো 
অবহেলায় এ-দেশের রাজ বা মন্ত্রীকে পর্যন্ত অপমান কবে। তার বাবাকে তো 
অন্যায় ভাবেই হাঁজতে রেখেছিল । স্থৃতরাঁং ইংরেজ তাড়াবাব জন্টে বীর্ধের প্রয়োজন । 
তখনো! গান্ধীজীর কাছে বীর্য ছিল দেহিক বল। যে-মানসিক শক্কিকে শ্রেষ্ঠ বীর্ষ 
বলে তিনি একদ1 ছুনিয়ার সমক্ষে উপস্থিত করেছিলেন, তাঁন সন্ধান ব। উপলব্ধি ঘটতে 
তখনো! অনেক দেরি ছিল। 

সত্যাচরণের উদ্দেশ্টে গান্ধীজী মাংসাহাঁর বর্জন করলেন, কিস্তু বন্ধুকে বর্জন 
কবলেন ন।। বন্ধু তাকে ধাপে ধাপে অধঃপতনের গভীব গহ্ববেব দিকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে চাঁইলো। গান্ধীজীর মনে তাঁব ত্বী সম্পর্কে সন্দেহের উদ্দ্রক করলো, টাকে 
বেশ্ঠালয়ে নিয়ে গেলো । কিন্তু গান্ধীজী ত্বভাবত লাঙ্গক হওয়ায় তিনি এই কুংসিত 
আঁচবণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলেন । “সেই ঘরে (গণিকালয়ে ) গিয়ে 
আমি যেন অদ্ধের মতে] হয়ে গেলাম । আমাৰ কথা বলাঁব শক্তি-ও রইল না। 
লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে সেই স্ত্রীলোকেব পাঁশে খাটিয়ায় বসেছিলাম । খ্ীলোৌকটি ভুদ্ধ হয়ে 
প্রথমে দুচার কথ। আমাকে খোঁনালে।, তারপর আমাকে দবজ। দিয়ে বার ক'রে 
দিল।” স্বীর প্রতি তার যে মিথ্যা সংশয় জন্মেছিল এবং গ্ীকে সন্দেহ ক'রে তার 
(শ্রীর) গ্রতি তিনি ষে অবিচার ও অত্যাচার করেছিলেন, সে সম্পর্কে-ও গান্ধীজী 
উদ্দীসীন নন। তিনি পরে বলেন, “এই অত্যাঁচারেব জন্তে আমি নিজেকে কখনে। 
ক্ষমা করতে পারি ন11% 

গান্মীজীর কৈশোৌবের আরো! একটি ঘটন। বড়ো৷ কৌতুকাবহ লাগে, বিশেষ ক'রে 
তার পরবর্তা জীবনের সঙ্গে তুলনা ক'ুব। সেটিও এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন 
মনে করি। প্রত্যেক মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ শৈশবে বা কৈশে।রেই নিহিত 
থাকে, ভবিষ্যৎ জীবনে সেগুলি প্রকাঁশ পাঁয় পরিপূর্ণ বিকাশ বা ঘোঁবতর প্রতিক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে। মহাত্মাজীর পরবর্তী জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য-_সত্য প্রীতি, 
অহিংসা ও উপবাস, এগুলির ক্ষীণ সংকেত আমর! ইতিপূর্বেই পেয়েছি ৷ এগুলি ছাড়া, 
তার আরো! একটি বৈশিষ্ট্যের সংকেত আমরা কৈশোরেই পাই। সেটি মৃত্যুর সঙ্গে 
ভার সম্পর্ক। রবীন্দ্রনীথের মধ্যে আমবা লক্ষ্য করেছি, মৃত্যুকে শ্টাম-সমান ব'লে 
কৈশোরে রাধিকার ভূমিকায় তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন । আবার যৌবনে তিনি 
জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর 'বর-বধূর' সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন । মৃত্যুর তটভূমিতে 
ঈাড়িয়েও তিনি অভিবাদন জানিয়েছিলেন মৃত্যুকে শাস্তি পারাবার” ব'লে। 


৮ গাদ্ধী-চরিত 
রবীন্দ্রনাথের চেয়েও মৃত্যুর সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্কটি কিন্তু আরো! অপরূপ । রবীন্দ্রনাথ 
মৃত্যুকে মিত্র ব'লে অন্থভব করেছেন ভাবলোকে, ভাবলোকেই তাকে জানিয়েছেন 
আমন্ত্রণ। কিন্তু গান্ধীজী মৃত্যুকে ক্রীড়াসহচররূপে বারে বারে আহ্বান করেছেন, 
কেবল ভাবে নয়, কার্ষেও। তাঁর প্রমাণ তাঁর জীবনের সপ্তদশ বার অনশন। 
প্রতিবারেই দেখেছি, মৃত্যুর সঙ্গে তীর অপূর্ব খেলা, ছুঃসাহসিক রলিকতা৷ | রবীন্দ্রনাথ 
মৃত্যুর সঙ্গে মিতাঁলি করেছিলেন ভাবে; টলম্টয় মৃত্যুকে এতো বেশী চিন্তা করতেন 
যে মনে হোঁতো।, তিনি বুঝি মৃত্যুকে ভয় করেন, মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর লীল। বুঝি শিরুপায় 
মুষিকের লীলা মার্জারের সঙ্গে । এমন কি মহামানব যিশ্ুও ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর 
সম্মুখে নিজেকে অসহায় বোধ করেছিলেন, বিধাতার করুণাঁয় “বিধাতা-পুত্রেরও' 
সংশয় জনেছিল ; “145 (00১15 3090) ৮1)5 19050701100 60152610106 ?% 
এ-বিষয়ে পৃথিবীতে গান্ধীজীর একমাত্র তুলনা মেলে গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিসের 
মধ্যে। হেম্লকের বিষ পান ক'রে-ও মৃত্যুতে নিলিপ্ত নিবিকার সক্রেতিস হাসিমুখে 
শিষ্বদদের সঙ্গে আলাপ করছেন, যেন কিছুই ঘটে নি, কয়েক মুহূর্ত পূর্বের জীবন ও 
কয়েক মুহূর্ত পরের মৃত্যু, এর মধ্যে যেন কোনো। ভেদ নেই, কোনো ছেদ নেই। 
কিন্তু তাকেও গান্ধীজীর মতে। ক্রীড়াচ্ছলে মৃত্যুকে বারে বারে আলিঙ্গন করতে 
আমরা দেখিনি । সক্রেতিঘ ও গান্ধীজীর উভয়ের কাছে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ভেদ 
ছিল না। যেমন নদীর এপার ওপারের মধ্যে থাঁকে না, সে ছিল তেমনি । তাই 
মৃত্যুর প্রতি তাদের এই ওগুদীসীন্য । তাই বুঝি জীবনের পৃজায় মৃত্যুকে গান্ধীজী 
অবহেলা করেছেন, তাই মৃত্যুকে ইচ্ছামতে। ভৃত্যের মতো! আহ্বান করেছেন বাঁবে 
বারে। আর তাই বুঝি একদিন তাঁর অতকিতে তাঁর মৃত্যু তার ওপর এমনি ভাবে 
প্রতিশোধ নিয়ে বসেছিল! ৃ 

টকশোরে আমরা লক্ষ্য করি, গাঁন্ধীজী একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন । 
কিন্ত সে-বার তিনি মৃত্যুর আতঙ্কে পরাভূত হয়ে এসেছিলেন পালিয়ে । কিন্ত 
গান্ধীজীর চরিত্রে পরাভবের স্থান ছিল না । তাই মৃত্যুর কাছে কৈশোরের এই 
পরাভবই বুঝি তাঁকে একদিন সৃত্যুপ্য়ী ক'রে তুলেছিল। 

আত্মহত্যার কাহিনীটি এইকপ ঃ অন্তান্ত লোককে ধূমপান করতে দেখে কিশোর 
গান্ধীর ধূমপান করবার ইচ্ছা হোলো৷। প্রথমে তিনি উচ্ছিষ্ট পোড়া বিড়ি সংগ্রহ 
ক'রে খেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁতে মজা জমলো৷ না। তাই তিনি বিড়ি কেনার 
পয়সা জৌগাড়ের চেষ্টায় চাঁকরদের পকেট থেকে ছুচারট। পয়সা চুরি করতে 
লাগলেন। আবার এলো সেই মিথ্যাভাষণ ও আত্মগোঁপনের তীব্র দংশন । কিন্ত 
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বিড়ি কেনবাঁর মতো পয়সাও জোটে না। কেবল তাই নয়, পরাশ্রয়িতা, পর- 
নির্ভরশীলতা এবং গুরুজনদের কাঁছে অকারণ আনুগত্য, এগুলিও কিশোর গাদ্ধীকে 
ব্যস্ত করলো। অবশেষে নিরুপায় হযে তিনি আত্মহত্যাই স্থির করলেন । কিন্ত 
আত্মহত্যাও করতে পাবলেন না। গান্বীজী বলেন ঃ “আমি বুঝেছি, আত্মহত্যার 
কথা বল। সহজ, কিন্তু আত্মহত্যা করা৷ সহজ নয। সেজন্যে যখন কউ আত্মহত্যার 
ধমক দেয়, তখন তা আমার উপব খুব স্বপ্লই প্রভাব বিস্তাব করে, অথবা মোঁটেই 
প্রভাঁব বিস্তার করে না_একথা-ও বল। যেতে পাবে ।” 

গান্ধীজীর এই কথাগুলিব প্রসঙ্গে একথ] উল্লেখ কব]। চলে যে, গান্ধীজী যতোবাঁর 
“আমরণ” অনশন কবেছেন, সেগুলিকে তীর প্রতিপক্ষ প্রতিবারেই বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা 
ক'রে বলেছে যে, গান্ধীজী আত্মহত্যার ভয দেখিষে 'ব্লযাকমেল” কবতে চাঁন । 
উপরেব কথাগুলি থেকে সহজেই বোধগম্য হবে, আত্মহত্যার ভষ দেখিযে যে কারো 
ওপর কোনে। প্রভাব বিস্তার কব যাঁধ, তা তিনি বিশ্বাস কবতেন না। তাঁর মতে, 
কোনো ন্তায়সংগত দাবির সমর্থনেই কেবল যখন অনশন কবা হয, তখনই তা৷ পফল 
হ'তে পাঁরে। অর্থাৎ অন্তাযকে অনশন স্যাঁষস”“গত কবে না বা শক্তিমান করে না। 
কেবল ন্তায়সংগতকে, নীতিসংগতকে অনশন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করতে 
পাবে। তাই তার কার্ধেব প্রতিবাদে যখন প্রতিক্রিযাশীল কেউ অনশন করেছে, 
তখন তিনি অসংগত বোধে তাকে উপেক্ষা করেছেন। কারণ, তার বিশ্বাস 
ছিল, যা ম্তাষসংগত, যা নীতিসংগত, অর্থাৎ যা সত্য তা মানুষের বিবেককে, 
বুদ্ধি-চেতনাকে জাগ্রত করবেই। আর যা অন্যাষ, তার আস্ফালন ঘতোই 
আঁকাঁশম্পর্শী হোক, তার প্রতারণার জাল যতোই মনোহব হোক, তার বার্থতা 
অনিবার্ধ। 

এই ধূমপান প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, এ সময থেকে চির-জীবনের জন্যে 
গান্ধীজী ধুমপাঁন পরিত্যাগ করেন। একবার কোনো। এক সিগাবেট ব্যবসায়ী 
“মহাত্মা গান্ধী” নামে সিগারেট বাঁর করেছিল। গান্ধীজী তাঁর “ইয়াং ইত্ডিয়া” 
পর্তিকায় তার প্রতিবাদে লেখেন £ “আমার নামের যতো প্রকার অপব্যবহার 
ঘটেছে, সেগুলির মধ্যে সিগারেটের সঙ্গে আমার নামের ইচ্ছাকৃত ষোগের মতো 
অপমানজনক আর কিছুই প্হয় নি। ধুমপাঁনকে আমি পাপ ব'লে মনে করি। 
ধুমপান মাহষের বিবেককে প্রাণহীন ক'রে দেয়। মগ্ভের অপেক্ষা-ও তা! অনিষ্টকর। 
কারণ তা অগোচরে কাজ করতে থাকে |” 

ধূমপান সম্পর্কে টলস্টয়ের মতামত মনে পড়ে। তিনি-ও ওই একই কথাই 
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বলেছেন। তিনি বলেন, মগ্যপানের অপেক্ষা ধূমপান অনিষ্টকর। কারণ, লোকে 
মদ খেয়ে যে পাঁপ করতে সাহস করে নী, ধূমপান ক'রে তারা তা সহজে করে। 

আর ছুটি বিষয়ের উল্লেখ ক'রেই আমি গান্ধীজীর শৈশব ও কৈশোরের কাহিনী 
শেষ করবো । প্রথমটি, সত্যের শক্তি সম্পর্কে তার অভিজ্ঞত1 এবং দ্বিতীয়টি, পরধর্ম 
সম্পর্কে সচেতন সহিষ্ণুতা । 

ভারতবর্ষে সত্য কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ইংরেজীতে 7:00 
বা [২2115 বলতে য। বোঝায়, এ কেবল তাই নয়। (যদিও মূল এবং প্রাথমিক 
অর্থে যা সং, অর্থাং ধা আছে, তাই সত্য ।) হরিশ্ন্দ্র উপাখ্যানের কথা আগেই 
উল্লেখ করেছি। এখানে হরিশ্চন্দ্র যে সত্যপালন কবেছিলেন, ত। অঙ্গীকার বা শপথ, 
অর্থাৎ তা সত্যের ব্যাপকতন্ব রূপ । গান্ধীজীর কাঁছে সত্য হোলে। চিস্তাব সঙ্গে চিন্তাব, 
চিন্তাব সঙ্গে কাষের এবং কারের সঞ্জে কাষের সামঞ্তত্য । এই সাম$ম্তবিধান-ই মহাস্মা 
গান্ধীর সত্য-প্রয়োগের শেষ কথ।। পৃথিবীর দ্বন্ধশীল সমাঁজ-ব্যবস্থীয় এই সামঞ্তস্ 
বিধানের চেষ্ট। এতই কঠিন দে গান্ধীজীর মতে। প্রতিভাকে-ও জীবনে বহুবাঁৰ 
অসামঞ্জস্তের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, খাব ফলে তার প্রতিপক্ষর1, এমম কি অনেকক্ষেত্রে 
স্বপক্ষীয়েরা-ও, উ।কে বিপরীতধমিতাঁন দোষে দুষ্ট ব'লে তিরস্কার করতে ব। তাকে 
কাপট্যের অপরাধে অপবাধী করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নি। মানুষকে কেন, 
সপকে-ও যখন তিনি মন্দ ব'লে বিশ্বাস করতে পাবেন না, তখনই তিনি প্রত্যক্ষ 
করেছেন মাহষের অন্যায়) নৃশংসতা, জিঘা-সা ও স্বার্থপরতা । মন্দের সঙ্গে 
ভালোর এই সামগ€স্ত বিধান করত আজীবন চেষ্টা করেছিলেন তিনি, তাই 
তাঁকে প্রশস্ত গম্ভীর মহিমাৰ্বিত এক বিশ্বামেব মধ্যে ঘাতকের হস্তে প্রাঁণ বিসর্জন দিতে 
হয়েছিল। গান্ীজীর কাছে সামগ্রস্ বিধানই ছিল সত্য, একথা আখাদের মনে 
রাখতে হবে । বিরুদ্ধভাবাপন্ন এই পৃথিবীতে, যার গতি, যাঁর সংক্রাস্তি নিববধি ঘটছে 
আঘাত ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে, গাঁ্ধীজী সেখানে তাঁর বিরাট শক্তি নিয়েও সামঞ্জস্য 
বিধান কনতে এসে বিভ্রীস্ত হয়ে গেছেন। জমিদার যখন প্রজাগ্রীড়ন করছে, 
তখন-ও তিনি যেমন উদত্রাস্ত হয়ে পড়েছেন, তেমনি আবার উদ্বেলিত হয়ে পড়েছেন 
গুজারা যখন জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তখন। এই সামগ্রশ্ত বিধানের 
জন্যেই জুলুদের বিদ্রোহে খন তার পূর্ণ সহাহুভৃতি রয়েছে, তখন তিনি জুলুদের শক্র 
পক্ষে থেকে সেবার কাজ করেছেন । তাই বুটিশের সঙ্গে যখন তাঁর চূড়াস্ত শত্রুতা 
চলেছে, তখনো তিনি বুটিশকে বারে বাঁরে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন সেব1 দিয়ে, 
সাহাষ্য দিয়ে, এমন কি যে হিংসাত্মক যুদ্ধের প্রতি তীব পূর্ণ বিরাগ রয়েছে, সেই যুদ্ধেও 
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সৈন্য ও সরঞ্জাম দিয়ে । পৃথিবীতে দ্বণাও সত্য, ভালোবাসাও সত্য, বিদ্বেষ-ও সত্য, 
মৈত্রী-ও সত্য । কিন্তু এই খণ্ড সত্যকে, বিপরীতধর্মী সত্যকে, গাম্ধীজী ত্বীকার 
করেন নি। তাঁর কাছে সত্য অখণ্ড ও অদ্বিতীয়। তাখগ্ডিত বা] ছ্বন্দিত নয়, তা 
'অব্যয় ও পতম। এই ধরনের দার্শনিক ধারা, তাঁরা পৃথিবীকে প্রধানত তিনটি বিকর় 
রূপে দেখেন। এক দল £ তাঁর! দেখেন পৃথিবীকে শোপেন্হাউয়ের-নীটুশে গোঠীর 
মতো কুৎসিতরূপে, যেখানে সন্দেহ, সংশয়, বেদন।, যন্ত্রণা, শাসন, অত্যাচার ভিন্ন আর 
কিছুই নেই। অন্যদল £ তীর গ্রীষ্টান বা বৈষ্ণব দার্শনিকদের মতো! দেখেন সমস্তই 
সুন্দর, সমস্তই প্রেম, লমস্তই মৈত্রী, সমস্তই শান্তি। আর একদল £ তার! ভালো- 
মন্দ, প্রেম-ঘ্বণা, সথন্দর-অহ্ন্দরের উধ্র্” ব'লে বিশ্বাম করেন পরম সত্যকে । স্থৃতরাং 
জাগতিক ঘটন] তাদের কাছে মায় মীত্র। সে সমস্ত বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন । 

দ্বিতীয় দলের মানুষ ছিলেন মহাত্মা গান্ধী । পৃথিবী তার কাঁছে ছিল সৌন্দর্যময়, 
প্রমময়। তাই মহাআ্সীর আঁবসোলিউট বা অখণ্ড সত্যের মধ্যে হিংসার স্থান নেই, 
ব্রণার স্থান নেই--ত| কেবল প্রেম, কেবল ক্ষমা, বেবল অহিংসা। তাই গান্ধীজী 
হিংসার সঙ্গে অহিংসার, দ্বণার সঙ্গে প্রেমের, বিদ্বেষের সঙ্গে মৈত্রীর, কুৎমিতের সঙ্গে 
এন্দরের সামঞ্জম্ত বিধান করতে চেয়েছেন সমস্ত জীবন । তাই পৃথিবীর অমোঘ নিয়মে 
মহাত্মার সেই সামঞ্তম্ত-বিধানের পরিণতি ঘটেছে ঘাঁতকের হাতে তার মৃত্যুতে, মানব 
-বিষধরের ভয়ংকর দংশনে | তবু-ও এই অখণ্ড সত্যের পূজারী, এই সামধস্য-বিধায়ক 
প্রতিভার স্থান চিরদিনই থাকবে মাঁনব সভ্যতার অন্যতম গৌরবখিখর-শীর্ষে 
কারণ, এই বিরুদ্ধ ক্তির মধ্যে সামঞ্তন্ত-বিধানের মহান্‌ স্বপ্র-কল্পনা এক বিরাট শিল্প- 
এতিভার অপুব প্রয়াম। তাই মহাত্মা এক কল্লিত সত্যের অতুলনীয় শিল্পী, অদ্বিতীয় 
প্রয়োগকর্তা ৷ 


কৈশোরে সত্যের রূপটি মহাতআসার কাছে ধরা দয়েছিল সত্য-পাঁলন অর্থাৎ শপথ- 
নুক্ষা' এবং সত্যবাদিতার মধ্য দিয়ে। চিন্তার সঙ্গে চিস্তার, চিন্তার সঙ্গে কার্ষের 
সামপ্রস্য বিধান করতে হ'লে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন কথার সঙ্গে সামগুস্য রেখে কাঁজ করা, 
অর্থাৎ অঙ্গীকার পূরণ এবং কাজের সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেখে কথা বলা, অর্থাৎ সত্যভাষণ। 
তাই গান্ধীজীর পরবর্তী জীবানে আমরা! দেখি, নিজের অঙ্গীকার অনুসারে কাজ 
করবার জন্যে তার নির্ভীক ভেজ এবং সত্যভাষণ ব্যাপারে তাঁর অকুঞ অটল দৃঢ়তা । 
কিন্তু এই স্দা-সত্যভাষণের নি্ভাক বীর্য লাভ কেমন ক'রে সম্ভব? সত্যের মধ্য 
দিয়েই গাক্ধীজী সে-বীর্ধের সন্ধান-ও পেয়েছিলেন কৈশোরেই। দেই কাহিনীটি বলছি £ 
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গান্ধীজীর মেজদাঁর পচিশ টাকার মতো ধার হয়েছিল । সেই টাঁক। কেমন ক'রে 
শোঁধ করা যায়, সে এক বিষম সমস্তা। হয়ে উঠলো! ছু ভাইয়ের কাছে। অবশেষে স্থির 
হোলে, বাপ-মার অজ্ঞাতে মেজদার হাতের সোনার নিরেট তাগার খানিকটা বিক্রি 
ক'রে দেওয়া যেতে পারে । গান্ধীজীর নিজের কথায় £ “তাঁগ! কাঁটলাম। খণ শোধ 
হোঁলে।। কিন্তু আমার পক্ষে এই কাজ অসহ্‌ হয়ে উঠল। এর পর আর চুরি ন! 
কর! স্থির করলাম। বাবার কাছে সমস্ত স্বীকার ক'রে ফেল! দরকার-_এইবপ মনে 
হতে লাগল। কিন্তু জিভ সরে না। বাবার কাঁছে যে মার খাব সে ভয় ছিল না। 
তিনি কোনোদিন আমাদের কোনে। ভাইকে তাড়না করেছেন ব'লে-ও স্মরণ হয় না । 
কিন্তু তিনি খুব ছুঃখ পাবেন, হয়তে। মাথা! কুটবেন । অথচ এই বিপদের তয় রেখে-ও 
দৌঁষ শ্বীকার করা চাই । নইলে যে শুদ্ধি হবে না|” 

গান্ধীজী একটি চিঠিতে বাবাকে অপরাধের কথা জাঁনালেন। পুত্রের এই সত্য 
ক্বীকারে পিতার চক্ষু অশ্রুতে ভ'রে গেলো । পিতা সন্েহে পুত্রকে ক্ষম৷ করলেন। 
"এই প্রকার শান্ত ক্ষমা পিতৃদেবের স্বভাবের প্রতিকূল ছিল। আমি ঠিক ক'রে 
রেখেছিলাম যে, তিনি রাগ করবেন, কটুবাঁক্য বলবেন, হাত ব। মাথা কুটবেন। কিন্ত 
তিনি দেখালেন অপার শাস্ত ভাব। আমার দৌষ-স্বালনকারী হ্বীকৃতিই এর কারণ 
ব'লে আমি মনে করি |” গান্ষীজীর মতে, সেদিন তিনি তার পিতাঁকে সত্যাঁচরণের 
দ্বারা জয় করেছিলেন। সত্যের প্রশাস্ত বীধই তাঁর কোপনস্বভাব পিতাকে পরাভূত 
করেছিল। কেবল তাই নয়, পিতার অশ্রু-_যা ছিল প্রেম ও অহিংসা, তাই জয় 
করেছিল তাঁর কিশোর পুত্রকে । পরবর্তী কালে গান্ধীজী বলেন, “তখন অবশ্য আমি 
এতে ( পিতার ক্ষমা-শীস্ত অশ্রু-বিজ্সনে ) পিতার প্রেম ভিন্ন আর কিছুই দেখি নি। 
কিন্ত আজ আমি এতে শুদ্ধ অহিংসারই পরিচয় পাচ্ছি। এইরূপ প্রেম যাঁকে ব্যাপক 
ভাবে পেয়ে বসে, সে ব্যক্তির স্পর্শে কে না গলে যাবে ?” 

এমনি ভাবে কৈশোরেই গাম্ধবীজী সত্যের এবং অহিংসার বিজয়ী শক্তির 
অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। 

গান্ধীজীর ধর্মভাব এবং পরধর্ম-সহিষুততাঁও জন্মেছিল শৈশবেই। ভূতের ভয়ে 
গান্ধীজী যখন কাতর হতেন, তখন তার দাই রসাবাঈ তাকে বোঝাঁতো, বাম নাঁম 
করলে ভূতের ভয় থাকে না| পরবর্তী জীবনে গান্ধীজী বলেন, "রাম নাম আজ আমার 
কাছে অমোঘ শক্তি। রস্তাবাঈয়ের রোপিত বীজই তার কারণ ব'লে মনে করি ।” 

ভূতের ভয়ের মতো একট ভীরুতা থেকেই যে ভগবানের জন্ম, তা অতি- 
আধুনিকরাঁও হ্বীকাঁর করেন। 
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বিলাতে অবস্থান-কালের বর্ণন। প্রসঙ্গেও গান্ধীজী বলেন : "রোজ ঈশ্বরের নিকট 
আমাকে রক্ষা করার জন্ে প্রার্থনা করতাম । তার অহ্ুগ্রহও পেয়েছিলাম। ঈশ্বর 
কে তা আমি জানি ন1। কিন্ত সেই রম্ভার দেওয়। শ্রদ্ধা নিজের কাজ করছিল ।” 

রাজকোটে থাকাকালে শৈশবেই গাক্ধীজী হিন্দু, জৈন, মুসলমান ও পারসী 
ধর্মাবলম্বীদের সংশ্রবে আসেন। এরা সকলেই তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন । 
ফলে এই সকল ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণুতা শৈশবেই তাঁর মধ্যে গণ'ড়ে ওঠে । বাকি ছিল 
একমাত্র শ্রীষ্টান ধর্ম। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি প্রথমে গাক্ধীজীর ছিল অভক্তি। কারণ, 
হাইস্কুলের এক কোণে দাঁড়িয়ে পাদরীর! যখন শ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দিত, তখন 
তাঁর! হিন্দু ও হিন্দুর দেবতাদের গালাগালি করতো৷। কিন্তু গান্ধীজী পরবরতা 
জীবনে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি এমন আকুষ্ট হন এবং খ্রীষ্টের বাণীগুলিকে এমনভাবে 
গ্রহণ ও প্রয়োগ করেন যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে খ্রাষ্টের সঙ্গে গান্ধীজীর নাম 
অনেকের কাছে আজ অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়েছে । কোনো কোনো! শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টান! একথাও 
বলেছেন, গাঁন্ধীজীর জীবনের সঙ্গে খ্রীষ্টের জীবনের বহু ঘটনার হুবহু মিল দেখা যায়। 
এ কথা অত্যন্ত সত্য । শ্রীষ্টান শাস্বের "সারমন অন দি মাঁউণ্ট” অধ্যায়টি গান্ধীজীকে 
সর্বাপেক্ষা আকরুষ্ট ও অভিভূত করেছিল। 

এইরূপেই এই মানব-বনম্পতির পূর্বাভীস আমরা শৈশবে এবং টৈশোরে অঙ্কুর 
লক্ষ্য করি। 

কৈশোরেই গান্ধীজীর পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী ম্যাটিক পাশ 
করেন। ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্ষের ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ব্যারিস্টারি পড়বার জন্গে 
বোম্বাই থেকে বিলাঁত রওন হন। তখন তাঁর বয়ন উনিশ বৎসর এবং তিনি সম্ভানের্‌ 
পিতা। 


॥ দুই ॥ 


ম্যাট্রিক পাঁশ করবার পর গান্ধীজী ভাঁওনগরে শামলদাস কলেজে পড়তে যাঁন 
কিন্তু মুশকিল হোলে।, কলেজের লেকৃচার তিনি বুঝতে পারেন না। অথচ 
প্রফেসরদেরও কোনো দোষ ছিল না। তখনকার দ্বিনে শামলদাঁস কলেজে যাঁর! 
অধ্যাপনা করতেন, তাঁরা সকলেই প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক ব'লেই পরিচিত ছিলেন। 
এ সময় প্রথম কয়েক মাসের পড়া শেষ ক"রে গান্ধীজী বাড়ি ফিরে এলে তাদের 
পরিবারের এক হিতৈষী বন্ধু বললেন, “এখন দিনকাল বদলেছে । ছেলেদের মধ্যে 
কাউকে যদি কাব! গান্ধীর স্থান নেওয়াঁতে হয়, তবে শিক্ষিত না করলে চলবে না।” 
তিনি আরো বললেন, “মোহনদাঁসকে বিলাত পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনাই সবচেয়ে 
ভালো । তাহ'লে বাবার চাঁকরিটা সে অনীয়াসে পেতে পারবে | এই প্রস্তাবে 
গাঁন্ধীজীরও কোনে! আপত্তি ছিল না। “আমাকে বিলাঁত পাঠালে তো খুব ভাঁলোই 
হয়। কলেজে তাড়াতাড়ি পাস করতে পারব মনে হয় না” 

কিন্তু গান্ধীজীর ইচ্ছা ছিল বিলাতে গিয়ে ভাক্তারি শেখা । আমর] পরে লক্ষ্য 
করবো, জনসেবা ও জনকল্যাণের কারণেই হোক, কিন্বা সহজাত কোনো প্রবণতার 
ফলেই হোক, চিকিৎস। ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে গান্ধীজী চিরদিন আলোচনা, গবেষণা 
ও অনুশীলন ক'রে এসেছেন । এ বিষয়ে তাঁর বহু মূল্যবান উপদেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে 
তার "স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশ” (20100 0০ [7০210 ) পুস্তকখানিতে। 

তিনি পরবর্তা জীবনে জার্মান জল-চিকিৎসক ডাক্তার লুই কুহ্ে-র জল-চিকিৎসা 
পদ্ধতিতে-ও গভীর বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন্১। এমন কি জল-চিকিৎসা ক'রে তিনি 
নিজের পুত্রের কঠিন টাইফয়েড রোৌগও সারিয়ে তৌলেন। 

ডাক্তারির প্রতি একটি সহজ প্রবণত থাঁক। সত্বে-ও পারিবারিক কারণে 
ডাক্তারি পড়া তাঁর হোঁলো৷ না। দাদা প্রতিবাদ ক'রে বললেন, “বাবা তা পছন্দ 
করতেন না। তোমার কথাতেই বলতেন, আমর! পরম বৈষ্ণব, আমাদের হাঁড়-মাংস 
কাটার কাজ করতে নেই। বাঁবার ইচ্ছা! ছিল তুমি উকিল হও ।” 

স্থৃতরাং ব্যারিস্টার হওয়াই স্থির হোলে! । টাঁকা-পয়সাও কোনে! রকমে সংগ্রহ 
হোলেো। কিন্ত ছেলেকে বিলাত পাঠানো মায়ের পছন্দ হোলো না। ছেলের 
বিলাত গিয়ে মদমাংস খায়, মেয়ে নিয়ে বিগড়ে যায়। কিন্ত গান্ধীজী মাকে 


গাক্ধী-চরিত ১৫- 


বোঝাঁলেন, “-*****আমি তোমাকে প্রতারণা করব না। দিব্যি নিয়ে বলছি, এ 
তিন বস্ত থেকে নিজেকে বীচাব।” 

গান্ধীজী এই শপথ গ্রহণ করায় ম তাঁকে বিলাত যাওয়ার আদেশ দিলেন । 

কিন্ত আরো! একটি অন্তরায় দেখ! গেলো । জাতের প্রধানর। একত্রিত হয়ে এই 
বিলাত-যাত্রার বিরোধিতা করতে লাগলেন, গান্ষী-পরিবারকে জাতিচ্যুত করার ভয় 
দেখালেন । কিন্তু গান্ধীজীর দাদা তাতে ভয় পেলেন না। কনিষ্ঠের বিলাত-যাত্র।র 
সকল সুব্যবস্থা ক'রে দিলেন । 

এই সময় জুনাগড় থেকে এক উকীল, ত্র্যন্বক রায় মজুমদাঁর-ও ব্যারিস্টারি পড়বার 
জন্যে বিলীত যাঁচ্ছিলেন। তিনিই হোঁলেন মোহনদীমের পথেব সঙ্গী । 

জাহাঁজে অনেকের সমুদ্র-রোগ হয়, গা বমি-বমি করে। গান্ধীজীর তা হয় নি। 
জাহাজে সবচেয়ে তাঁর অস্থবিধা হচ্ছিল কথ! বলা নিষে। কারণ, সবার সঙ্গেই 
ইংবেজিতে কথা বলতে হয়। এ-ব্যাপারে কিন্তু মজুমদারের কোঁনো বালাই ছিল ন]। 
তার মতে ইংরেজি বিদেশীর ভাষা, স্থতরাঁং ভুলচুক তাতে হবেই। তা নিয়ে ব্যন্ত 
গলে চলবে না। ভুল ইংরেজি তিনি অনর্গল বলতেন এবং গান্ধীজীকে-ও তাই 
কববার পরামর্শ দিতেন। কিন্ত গান্ধীজী ছিলেন লাজুক । তুল বলতে তার বড়ে। 
লজ্জা করতো, আর ভূল করবার ভয়টা-ও ছিল ভয়ানক । স্বতরাং বাধ্য হয়েই তীকে 
নীরব থাকতে হোতো। এই সময় একজন ইংরেজ ভদ্রলোক গান্ধীজীর সঙ্গে 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলাঁপ করেন এবং খাঁওয়া-দাঁওয়।র স্থবিধা-অস্থবিধ। সম্পর্কে খোৌজ- 
খবব নিতে থাকেন । গান্ধীজীর নিরামিষ আহারের কথ শুনে তিনি হো হো! করে 
হেসে ওঠেন, বলেন, “বিস্কে উপসাগরে গিয়ে পৌছলেই বুঝতে পারবে । ইংল্যাঁণ্ডে য। 
শীত, তাতে মাংস ছাড় চলেই না।” 

কিন্তু বিষ্কে উপসাগরে এসে-ও গাজ্জীজী দেখলেন, মাংসাহারের কোনে। 
প্রয়োজনই নেই। 


গাক্ধীজী সাদাম্পটন বন্দরে এনে পৌছলেন। তার কাছে চারখানি পরিচয়পত্র 
ছিল-__ডাক্তার প্রাণজীবন মেহতা, দৌলতরাম শুরু, প্রিন্স রণজিৎ সিংজী ও দাদাভাই 
নওরোজীর নামে । সাদীম্পটন থেকে ডাক্তার মেহ তাঁর নামে একট। ভার ক'রে 
দিয়ে মজুমদারের সঙ্গে গাক্ধীজী ভিক্টোরিষা হোটেলে এলে উঠলেন। যথাসময়ে 
ডাক্তার মেহতা এলেন এবং তিনি তাঁর পরিচিত এক ইংরেজ বন্ধুর বাঁড়িতে 
গাঁদ্ধীজীর থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ইংরেজ বন্ধুটি গান্ধীজীকে নিজের কনিষ্ঠ 


১৬ গান্ধী-চরিত 


সহোঁদরের মতো! দেখতে লাগলেন, ইংরেজি রীতিনীতি আদব-কায়দা শেখালেন। 
ইংরেজি বলাও অভ্যাস হোলো। 

যতো৷ গোলযোগ করলো কিন্তু খাগ্ঠটা। হন আর মশলাহীন শাক-সবজি । 
সকালে ওট মিলের জাউ। বিকালে প্রায় অনাহাঁর। ইংরেজ বন্ধুটি মাঁংসাঁহারের 
জঙ্যে নানা উপদেশ, পরামর্শ, প্রলোভন দিতে লাগলেন । কিন্তু গাঁন্ধীজী অটল । তিনি 
তাঁর শপথের কথ। জানালেন । অবশ্ঠ মাঝে মাঝে দুর্বলতা-ও বোধ করলেন । ইংরেজ 
বন্ধুটি হতাশ হলেন না। তিনি বেস্থামের ইউটিলিটারিয়ানিজ্ম্‌ বা ব্যাবহারিকবাদ 
বিষয়ক লেখা প'ড়ে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু তার কীই ব৷ প্রয়োজন ছিল? 
দেশেই তো গাক্ষীজী মন্ুস্থতি পড়েছিলেন এবং মন্ুম্বতিতে মাঁংসাহাঁরের সমর্থন-ই 
পেয়েছিলেন । তখন সর্পাদি জীব ও পোকামাকড় মার] তার কাছে নীতিসংগত বোধ 
হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তো৷ শপথ ভাঙা যাঁয় না! তাই শুভাঁকাঁজ্জী ইংরেজ 
বন্ধুটিকে সবিনয়ে তিনি জানালেন, “মাংস খাঁওয়। উচিত-_এ কথা৷ আমি শ্বীকার 
করছি। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞার বন্ধন আমি ছি'ডতে পারব না।৮ 

বন্ধু-ও এবিষয়ে নিবস্ত হলেন, তাঁর ভয় হচ্ছিল, এইভাবে ইংল্যাঁণ্ডে থাকা 
গাঙ্ধীজীর পক্ষে সম্ভব হবে কিন! । 

ওখানে মাস খানেক ধ'রে আদব-কায়দার শিক্ষাঁনবিশী শেষ হবার পরে গান্ধীজীকে 
অন্য একটি পরিবারে ভতি ক'রে দেওয়া হোলে।। এখানেও আহারের অস্থবিধা ছিল 
খুব। কিন্তু গাঙ্ধীজী এই সময়ে ফেরিংভন স্ত্রীটে একটি ভেজিটেরিয়ান্‌ রেস্তোরীর 
সন্ধান পাঁন, কাজেই তাঁর আহারের অস্থবিধাটা প্রীয় দূর হয়। এখানে তিনি সন্টের 
লেখা নিরাঁমিষ-আহাঁর সম্পর্কে একখানা বই-ও পান । ফলে এতোদিন ষে-নিরামিষ- 
আহার তার কাছে শপথ মাত্র ছিল, তা তার কাছে যুক্তিসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত, স্বাস্থ্য- 
সম্মত হয়ে উঠলো । এখন থেকে তিমি নিরাঁমিষাঁশিতাঁর সমর্থক হয়ে উঠলেন। 
সন্ট সাহেবের বইখান। প'ড়ে তিনি যে-সব যুক্তি পেয়েছিলেন, তা৷ আরো পুষ্ট হোলে। 
হাঁউয়ার্ড উইলিয়াম্সের লেখা “খানে নীতিবোধ” (00155 0£ 19166) পড়ে । এই 
বইখাঁনিতে বিভিন্ন যুগের জ্ঞানী মহাজনদের আহারের এবং আহার্য সম্পর্কে তাঁদের 
মতামতের বর্ণনা ছিল । পাইথাঁগোরাস এবং ধিশু যে নিরামিষাশী ছিলেন, তা প্রমাণ 
করবার চেষ্টা-ও ছিল। এর পর ডাক্তার মিসেস আযান৷ কিংস্ফোর্ডের লেখা একখানি 
বই এবং ডাক্তার এলিন্সনের কিছু লেখ! গান্ধীজীর যুক্তিকে আরে! পুষ্ট করলো । 
গাঙ্ধীজী বলেন, “এই সকল পুস্তক পড়বার ফল এই হোলে যে, আমার জীবন খাস 
সম্বন্ধে পরীক্ষা করবার একট! বড়ে। স্থানরূপে গড়ে উঠল। এই সকল পরীক্ষা প্রথম 
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প্রথম কেবল স্বাস্থ্যের দিক থেকেই করতাম । পরে ধর্মের দিক থেকে-ও এই সকল 
পরীক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে ।” 

বিলাতে তার প্রথম দিনগুলি সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন £ “এখনে! পাঠাভ্যাস 
আরম্ভ করি নি। সংবাদপত্র পড়তে আরম্ভ করেছিলাম । এই আরম্তট] ভাই শুরুর 
কপায় হয়েছিল। ভারতবর্ষে আমি কখনে। সংবাদপত্র পড়ি নি। অনবরত পডতে 
পড়তে পড়ার শখ হোলো । ডেলি নিউজ, ডেলি টেলিগ্রাফ, পলমল গেজেট ইত্যাদি 
সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলাতাঁম।” 

শীঘ্র মধ্যেই গান্ধীজী অনুভব করলেন, এবার তাঁর সাদাসিদে পোশাক ছেড়ে 
একটু শৌখিন হওয়া-ও প্রয়োজন । স্তরাৎ অচিরে বেশভূষায় পরিবর্তন দেখা! 
গেলো । সে-পরিবর্তন কেবল পরিবর্তন নয়, একেবারে বিপব। কিন্তু কেবল 
পনিচ্ছদের পারিপাট্য-৪ তাঁব যথেষ্ট মনে হোলো না। তিনি ইংরেজ-পুরুষদের মতো 
ন[৮ শিখতে শুক করলেন । আবার নাচের তালে পা ফেলানেো। নিয়ে ঘটলো! এক 
বিপ্রাট। তাল সম্বন্ধে কাঁন ছটোকে সজাগ করবার জন্যে শুরু হোলো বেহালা-শিক্ষা। 
কিন্ত নাচ জানলেই তো সভ্য হওয়া! যায় ন।! ইংরেজ সমাঁজে কাল্চার্ড ব'লে 
পরিচিত হ'তে হ'লে চাই ফরাসী ভাষা জান1। বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস থাকাও 
দবকার। গান্ধীজী ফ্রেঞ্চ শিখতে লাগলেন। বক্তৃতার জন্তে বেল সাহেবের লেখ। 
্্যাপ্তার্ড ইলোকিউশনিস্ট” বইখানিও কিনলেন । বন্তৃতার পাঠ শুরু হোলো! পিটের 
বন্ধৃত। দিয়ে । 

কিন্ত শীত্রই গান্ধীজীর মোহভঙ্গ হোলো । কী প্রয়োজন তীর নাচে, ফরাসী 
ভাষায়, বক্তৃতায় ? বিদ্যার্থী তিনি। 'বিদ্যা৷ অর্জন করাই তীর প্রধান লক্ষ্য | স্থৃতরাং 
গান্ধীজী এবার বিদ্যাভ্যাসে মন দিলেন। গাঁন্ধীজীর জীবনে এক নৃতন যুগের পত্তন 
হোলো- জ্ঞানার্ধার যুগ । কিন্তু তার এই জ্ঞানার্জন যে অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে 
ঘটেছিল, তা আমরা! পরে যথাস্থানে লক্ষ্য করবে! । 

গান্ধীজী পড়াশুনোয় মন দিলেন। স্থির করলেন, তিনি লগ্ন বিশ্ববিষ্ালয়ে 
ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবেন। সেজন্তে তিনি লাতিন এবং ফরাসী ভাষা শিখতে লাগলেন । 
প্রতি ছয় মাঁসে পরীক্ষা হয়। প্রথম বারের পরীক্ষায় গান্ধীজী ফেল করলেন__ 
গোলযোগটা বাধলে! লাতিন.ভাষায়। কিন্তু পরবর্তা পরীক্ষান্ম তিনি ভালোভাবেই 
পাস করলেন। এই সময় থেকে গান্ধীজীর মধ্য কচ্ছসাধনের-ও ুত্রপাত হোলো! । 
গান্ধীজী ব্যয়সংকোচের জন্তে ইংরেজ পরিবারের বাইরে এসে ছুধানি কামরা! ভাড়া 
নিযে থাকতে লাগলেন । এতে তীর অর্থ এবং সময় ছু-ই প্রতৃত পরিমাণে বীঁচলে।। 

ব 
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নিজের রান্ন-ও তিনি নিজে ক'রে নিতে লাগলেন । ফলে, খাগ্য সম্পর্কে নানা রকম 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুগ হোলো। এই পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ফলই পরবর্তাকালে সত্য ও 
অহিংসাঁর অঙ্গব্ূপে তাঁর জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল । এই সময়ে 
কচ্ছ সাধনের ফলে, গান্ধীজী বলেন, তার অস্তর ও বাহিরের মধ্যে এক্য স্থাপিত 
হয়েছিল। জীবনের মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল, তিনি অপার আনন্দভোগ 
করেছিলেন । সাধারণ মান্থষের মনে হো!তে পাবে, এ কেমন আনন্দ? বিলাস-ব্যসন 
ত্যাগ করা, নিজেকে একঢ1 খাঁচায় পুরে আটক রাখা, এতে আবার আনন্দ কী ? 
এর উত্তরে বলবো, বিরাট একটা অঙ্কের ঘোগফল যখন মিলে যাঁয়, তখন অস্ককর্তার যে 
মানসিক আনন্দলাঁভ হয়, এও ঠিক তেমনি । অঙ্কের যোগফল নিভূ্ল গলে 
সুস্পষ্টভাবে কে।নে। দৈহিক উপভোগ ঘটে না একথ সত্য, কিন্তু তাতে মনের এবং 
মস্তিষ্কের (যদি-ও সেগুলি দেহেরই অংশমাত্র ) মধুর একটি অন্থভূতি ঘটে । কারো 
কারে। কাছে সেই 'মাশসিক' আনন্দ “দৈহিক” আনন্দের চেয়ে অনেক বেশী লোভনীয়। 
গাঁদ্দীজীর কাঁছে-ও ছিল তাই । “প্রতিজ্ঞা-পালনের স্বচ্ছ, সুস্থ ও স্থায়ী স্বাদ আমার 
কাছে সেই (উপভোগের ) ক্ষণিক স্বাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় লাগলে। |” 

এমনি ভাবেই অল্প দশের মধ্যে গান্ধীজী নিবামিষ-আহ|রের একজন উৎসাহী 
সমর্থক হয়ে উঠলেন । তখন তিনি বেজওঅটারে থাকতেন । সেখানে তিনি 
নিরাঁমিষাশীদের একট! ক্লাব প্রতিষ্ঠা করবেন খ্্ি করলেন। ক্লাব গ'ড়ে উঠলে|। 
ওই পাড়ার থাকতেন কবি স্তার এডুইন আপন্ড। তিনি ধোঁলেন এই ফ্লাবের সহকারী 
সভাপতি । এই ক্লাবের আলাপ-আঁলে।চণায় কিন্ত গান্ধীজী অংশ গ্রহণ করতে 
পারতেন ন।। বলবার মতে। তার অনেক থা ছিল, কিন্তু বলতে কেমন যেন লঙ্গা 
করতে।। বুকের মধ্যে শুপ্ হয়ে খেতে। হাতুড়ির থা, হাঁপরের মতো! হাঁপাতে 
বুকটা । ডঃ; ওন্ডফীন্ড গান্ধীজীকে এবিষয়ে তিরস্কৃত এবং উৎসাহিত করতেন। 
কিন্তু গান্ধীজী কোনো মতেই জোর পেতেন না। এমন কি লিখিত রচনা! পাঠ করতে 
গিয়েও বিব্রত হয়ে পড়তেন । 

নিবামিষাশী ক্লাবের অন্যতম সদস্য ছিলেন ভাঃ এলিন্সন। তিনি ছিলেন কৃত্রিম 
উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের উগ্র প্রচারক । কিন্ত নিরামিষাশী ক্লাবের অনেক সাম্য কত্রিম 
জন্মনিয়ন্ত্ররকে আতঙ্কের চোখে দেখতেন,তাই তাঁরা ডক্টর এলিন্সনকে এই ক্লাব থেকে 
বিতাড়িত করতে চীইলেন। কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত ভারত- 
বাসীর নিকট স্ৃবিদিত। তিনি ত্রহ্ষচর্যের পক্ষপাতী, কত্রিম জন্মনিরোধের ঘোরতর 
বিরোধী । (এবিষয়ে আমরণ পরে বিভিন্ন স্থলে আলোচন। করবে।।) কিন্তু তা-সত্বেও 
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গাস্ধীজী ডাঃ এলিন্সনেরই পক্ষ সমর্থন করতে চাইলেন । কারণ, অন্য বিষয়ে ডাঃ 
এলিন্সনের মতামত যাই হোঁক না কেন, নিরামিষাশী ক্লাবের সঙ্গে তার কোনো 
সংযোগ নেই । তিনি যতোক্ষণ নিরাষিযাশী থাকবেন, ততোক্ষণ এই ক্লাবের সভ্য 
থাকবার ন্যারসংগত অধিকার তার থাকবেই । নিজের মতামত ব্যক্ত ক'রে গান্ধীজী 
একটি বক্তৃতা লিখলেন । কিস্তু কার্কালে আবার তার অভান্ত লজ্জা! এসে বাধ! 
দিলে।। প্রবন্ধটি পড়লেন আর একজন । 

পরবর্তা কালে গান্ধীজী যখন অসাধারণ বাক্‌নৈপুণ্যের অধিকারী হয়েছিলেন, 
তখন তিনি তাৰ প্রথম জীবনের এই লাগুক ভাবের জন্তে ভগবানকে ধন্তবাদ দেন। 
বলেন, বাচালত।! মানুষকে আজে-বাজে কথ। বলতে বাঁধ্য করে । ফলে, মান্য নিজের 
অতফিতে অনেক সময় অনৃতভাঁষী হয়ে ওঠে । তাই গান্ধীজী তার জীবনে সত্য- 
সাধনার অঙ্গরূপে স্বল্পভাঁষিতাঁর আশ্রয় নিতেন, এবং নিয়মিতভাবে মৌন ব্রত অবলম্বন 
করতেন । তিথি বলেন £ “অভিজ্ঞতা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, সত্যের পৃজাঁরীকে 
মৌনের সেবা করতে হয়।” 

তিনি বলেন, সত্যের পৃজায় তার লাহ্গুকত| থেকে তিনি প্রচুর পরিমাণে 
সাহাঁফ্য-ও পেয়েছিলেন । অবশ্ঠ, লাজুকতার ফলে একবার সত্য গোপন ক'রে যে 
বিপদে পড়েছিলেন, সেকথা ও তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন । ঘটনাটি 
তার বিলাতে থাকবার প্রথম বংনরে ঘটেছিল । ব্যাপারটি সাধারণ মানুষের কাছে 
কৌতুককর হ"লে-ও গান্ধীজার কাছে তা ছিল একটি সংগ্রামের বন্। একদিন 
ব্রইটনের এক হোটেলে তিমি খেতে ওঠেন । কিন্তু খাবারের তালিকাটি ফরাসী 
ভাষায় লেখা থাঁকায় তার বুঝতে অস্থ্বিধা হয়। তীর টেবিলে এক প্রো ভদ্র- 
মহিলাও ছিলেন৷ তিনি গাঁন্ীজীকে সাহাধ্য করলেন । ফলে প্রৌঢ়া মহিলাটির 
সঙ্গে গান্ধীজীব বন্ধুত্ব খুব জমে উঠলোঁ। গান্ধীজী নিয়মিতভাবে এঁ ভত্রমহিলার 
বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন । এ বাড়িতে এক তরুণী ইংবেজ মহিলার সঙ্গে 
গান্থীজীর আলাপ হোঁলে! এবং আলাপটা নিবিড়তর হয়ে উঠলো । তিনি এ-ও 
লক্ষ্য করলেন যে, এই মহিলাঁটির সঙ্গে অবাধ মেলামেশার জন্যে নানা প্রকারে 
স্যোগ ক'রে দেওয়া হচ্ছে। গান্ধীজীর সত্যাশ্রয়ী মন চঞ্চল হয়ে উঠলে।। তিনি 
বুঝলেন, ক্রুটি তাঁরই হয়েছে,। প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাকে তাঁর আগেই জানানো! উচিত, 
ছিল যে, তিনি বিবাহিত এবং সন্তানের পিতা। ব্যাপারটি গান্ধীজীর কাছে 
প্রতারণা ও মিখ্যাভাষণের সমান হয়ে উঠলে।। তিনি কোনোমতেই শাস্তি 
পেলেন না, তাই অবিলম্বে প্রৌঢা ভত্ত্রমহিলাটিকে একটি পত্র লিখে তার স্নেহের 
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জন্যে ব ধন্যবাদ দিয়ে নিজের সত্য পরিচয় গোঁপন করবার অন্তে মার্জনা চাইলেন । 
জানালেন, “যে-ভগ্নীর সঙ্গে আপনি আমার পরিচয় ক'রে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে আমি 
কোনোরূপ অযোগ্য আচরণ করি নি। কতদূর যে যাঁওয়। যাঁয়, সে সম্বন্ধে আমার 
জ্ঞান আছে ।” এই চিঠির জবাবে শীদ্রই সন্ষেহ মার্জনা এসে পৌছলো। প্রৌঢা। 
লিখলেন £ “তোমার উদার মনের পরিচয় পেলাম । আমর। দুজনেই খুব খুশি হয়েছি, 
আর ভারি ভেসেছি। আগামী রবিবার আমরা তোমাঁর পথ চেয়ে থাকবে।- তোমার 
বাল্যবিবাহের গল্প শুনবে। এবং তোমাকে ঠাট্।-তামাশ। ক'রে আনন্দ পাবে11” 

গাঙ্ধীজী বলেন, তাঁর মধ্যে অসত্যের যে বিষ প্রবেশ করেছিল, সেদিন এমনি 
ভাবেই তাঁর অপসারণ ঘটলে] । 

বিলাতে আঁনবার পরেই ধর্মশাস্্ব সম্পর্কে গান্ধীজীর কৌতৃহল ও উৎসাহ জন্মে । 
অবশ্ঠ সেজন্যে কয়েকজন ব্যক্তির প্রভাঁব বিশেষরূপে দায়ী । বিলাত প্রবাসের এক 
বছর বাদে দুজন থিওজফিস্টের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। তাদের সঙ্গে গান্ধীজী 
গীতাপাঠ শুরু করেন। এর আগে তিনি সংস্কৃতে কিংবা গুজরাটাতে কোনোদিন 
গীতা পড়েন নি। অবশ্য, আগেই বলেছি, বাড়িতে বাবাকে গীতা পড়তে তিনি প্রায়ই 
দেখেছেন । গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকগুলির মধ্যে “্যায়তোবিষয়াঁন্‌ পুংসঃ” 
ইত্যাদি শ্লোক গুলি তার মনে গভীর রেখাপাত করে। এই গ্লোকগুলিতে বলা 
হয়েছে £ “"বিষয়-চিস্তাকারী পুরুষের বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আঁসক্তি থেকে কামনা-_ 
কামন! থেকে ক্রোধের উদ্ভব হয়। ক্রোধ থেকে মুঢ়তা এবং মূঢ়তা থেকে জন্মে 
বিভ্রম। বিভ্রম থেকে জ্ঞানের নাশ হয়। আর যাঁর জ্ঞানের নাশ হয়, সে মৃত 
তুল্য ।” গান্ধীজী যাকেই সত্য ব'লে স্বীকার করেছেন, তাকেই তিনি নিজের জীবনে, 
সবার জীবনে, প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। গাঁদ্ধীজীর মধ্যে সমাজ-চেতন। যথেষ্ট 
প্রবল ছিল। তাই তিনি তাঁর উপলব্ধ সত্যের সন্ধান ও প্রয়োগ করতে চেয়েছেন__ 
সমাজের বাইরে গিয়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে নয়-_সমাঁজের মধ্যে ফিরে এসে । তাই 
তিনি সমস্ত জীবন ধ'রে বিষয়ালক্তি সম্পর্কে উপলব্ধ তাঁর এই মহাসত্াকে চূড়ান্ত 
বিষয়াসক্তির মধ্যেই প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন । এই বিষয়াসক্তির নাম অর্থনীতি 
ও বাঁজনীতি। মহাত্মাজী তাঁর জীবনে একদিকে যেমন এক অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যকে 
মেনে নিয়েছিলেন, অন্যদিকে তিনি তেমনি মেনে নিয়েছিলেন অসংখ্য মানুষকে । 
অবশ্ঠ, পরবর্তী কাঁলে আমর! লক্ষ্য করবো, তার এই তথাকথিত সত্য এবং অহিংস! 
তাকে অসংখ্য মানব থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, গণ শখটি হিংসার সঙ্গে হয়ে 
উঠেছিল একার্থক । ভাই গণ শবে হয়েছিল তাঁর আতঙ্ক, বহুতে তাঁর অবিশ্বাস | 
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যাই হোঁক, তার কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি এক ও অখণ্ড সত্যের অন্তান্ঠ 
পৃজারীদের মতো সংসার ত্যাগ ক'রে গিরিগুহাবাসী অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হন নি, 
তিনি ফিরে এসেছিলেন সেদিন সন্ধ্যাসী-বেশে কোটি কোটি মানুষের গৃহে । কোটি 
কোটি মানুষের গৃহই হয়েছিল তার আশ্রম, তীর যৌগসাধনের স্থল। তাই তার পরম 
“এক” একদ1 কিছুদিনের জন্যে হ'লেও অসংখ্যের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল । তাই 
তিনি বুদ্ধের মতো সত্যের সন্ধান ও প্রয়োগের উদ্দেশে বিবাগী হয়ে সাম্রাজ্য ত্যাগ 
করেন নি, তিনি সন্ত্যাসী হয়ে ফিরে এসেছিলেন কোটি কোটি ভারতীয়ের মুকুটহীন 
সম্মাট হয়ে-_তাদের রাজনীতির, অর্থনীতির, সমাজনীতির, ধর্মনীতির দৈনন্দিন 
সমস্যার মধ্যে । অন্যান্য ভারতীয় যোগী বা ধর্মগুরুর সঙ্গে এখানেই গান্ধীজীর মূল 
পার্থক্য । তিনি অন্যান্য ভারতীয় সন্ন্যাসীর মতে অসংখ্য ক্ষুদ্রকে ত্যাগ ক'রে এক 
পরম বিরাঁটের সন্ধানে গেলেন না । তিনি এলেন সেই অদ্ধিতীয় পরম বিরাটের সন্ধানে 
অসংখ্য ক্ষুদ্রের মধ্যে । আর এই কারণেই এমন কি ভারতীয়রা-ও তাঁকে সম্পূর্ণ- 
রূপে বুঝতে পারলো না। তানা সহশ্র সহম্র বংসর ধ'রে দেখে এসেছে, অখণ্ড একের 
সাধনায় সন্্যাসীর। সকল পাথিব ক্ষুত্রকে ত্যাগ করেছেন । তারা তো এমনিভাবে 
কই অখণ্ড অদ্বিতীয়ের সন্ধীনে সংখ্যাতীত ক্ষুত্রের মধ্যে ফিরে আসেন নি! সেদ্দিক 
থেকে পৃথিবীতে গান্ধীজীর তুলনা নেই । এমন কি নেই বুদ্ধের মধ্যে, খ্রীষ্টের মধ্যে । 
গান্ধীজীর কাছে ধর্ম ছিল অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যের উপলন্ধি। আর এই উপলব্ধি 
মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র সম্ভব ছিল তখনই, যখনই তাঁকে অসংখ্য মানুষের 
দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ঘটনা ও আচারের মধ্যেও প্রয়োগ করা ছিল লম্ভব। তাই গান্ধীজী 
অর্থনীতির, রাজনীতির ও সমাজনীতির মধ্যে প্রবতিত করতে চেয়েছিলেন তার 
সত্যের ও অহিংসার ধর্মকে । তাই তিনি চেয়েছিলেন, মাচ্ছষ গৃহত্যাগ ক'রে 
নির্জন অরণ্যে গিয়ে আশ্রম রচনা«করুক, এ নয়। তিনি চেয়েছিলেন, তাদের 
কোঁটি কোটি গৃহ পরিণত হোক আশ্রমে, এই | পৃথিবীতে তার সগোত্রদের মধ্যে 
ভার জোড়া মেলে না, এই কারণেই যে, তিনি যাঁকে মূল সত্য ব'লে নিঃসন্দেহে গ্রহণ 
করেছিলেন, তা থেকে যে সিদ্ধান্তে মানুষ উপনীত হ'তে পারে, ত1 তিনি তার 
জীবনে, তার সমাজে প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত বা ভীত হন নি। এ বিষয়ে 
তার মধ্যে কখনে। কণামাত্র দ্বিধা, সংকোচ, আতঙ্ক বা কাপট্য দেখা যায় নি। 
কিন্তু অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যের যুক্তি থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌছ। যায়, এই খণ্ডিত 
দবন্দিত সত্যের পৃথিবীতে তার প্রয়োগ অসম্ভব। এখানে ১ যেমন সত্য, তেমনি 
সত্য --১-ও। এখানে যা আছে, তা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যা নেই-ও। সত 
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যখন আছে, তার প্রতিসতা-ও থাকবে । ক্রিয়া থাকলে তার প্রতিক্রিয়। থাকা 
অবশ্যন্তাবী। আকর্ষণ থাকলে, থাকে তার বিকর্ষণ। তাই গান্ধীজী তার অখণ্ড 
সত্যকে যখন পাখিব কর্ষে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে ঘটেছিল এতো 
অসামঞগ্ধস্ত । এমন ছুর্বোধ্যতা দেখ। দিয়েছিল যে, অত্যন্ত গৌড় গান্বীবাদীরাঁও 
বলেছিলেন, এসব মহাজ্মাজীর কূটনৈতিক চাঁল, বুটিশকে ধে'1ক। দেওয়া । আর 
একথা! ভেবে অনেক গান্ধীবাদীর বুক মহাবীর প্রতি “বিশ্বাসে ভ'রেও উঠেছিল । 
তার] ভূল বুঝেছিলেন মহাজ্মীজীকে । গান্ধীজীর অখণ্ড সত্যের বিশ্বাস এই খণ্ডিত ও 
দ্বন্বিত জগতে প্রারই তাকে বিদ্বান্ত বিমৃঢ় ক'বে দিয়েছিল, একথা সত্য। কিন্ত 
তার এই বিশ্বান্তি ও অসামগ্রস্ত-ই তাঁব আন্তপ্রিকতার বা অকাপট্যের চূড়ান্ত 'প্রযাণ। 

যাই হে।ক, বিলাতে & সময় থেকেউ গীতাৰ বাণী অন্রসারে মহাত্মা! তীর জীবনকে 
গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য, পরে সে চেষ্টা দুঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
»য়েছিল। গাদ্ধীজী ইংরেজী ভাষায় গীতার বিভিন্ন অনুবাদ পাঠ করেন। সেগুলির 
মধ্যে, তার মতে, শ্যান্র এডুইশ আর্নন্ডের অন্ুবাদখাঁনিই সর্বশেষ্ঠ । পরে গান্ধীজী 
স্তর এডুইন আনন্ডেব “দি লাইট অব এশিয়া” কাব্যখানিও পড়েন । “এশিয়ার 
আলো” হলেন বুদ্ধদেব । বুদ্ধদেবের কাহিনী এবং বাণী প্রভূত পরিমাণে গান্ীজীকে 
প্রভাবিত করেছিল। এ গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি বলেন : “বুদ্ধচরিত আঁমি ভগবদ্গীতার 
চেয়েও বেশী আনন্দে সঙ্গে পড়লাঁম। পুত্তকখান। হাতে নিয়ে শেষ না! ক'রে 
থাঁকতে পারি নি।” 

বিলাতে থাঁকা-কাঁলেই থিএজফিস্ট মাদাম ব্লাভাংষ্ষি ওমিসেস এনী বেসাণ্টের 
সঙ্গে গাঙ্গীজীর পরিচয় ঘটে । পরবর্তী কালে মিসেস এশী বেসাণ্ট ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের অন্যতম পরিচালিকা এবং গান্ধীজীর সহকত্িণী হয়ে উঠেছিলেন । বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই যে ভারতবর্ম ত1ব স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে, গান্ধীজীর এই 
ভ্রান্ত ধারণাকেও গড়ে তোলার জন্যে মিসেস বেসাণ্ট কম দায়ী নন। তাঁদের 
সংস্পর্শে আসবার ফলে মহাত্মাজী ধর্মশা্ব পড়তে শুরু করলেন । হিন্দু ধর্মশাস্ত্র তো 
বটেই, শ্রীষ্টান ধর্মশাস্বও তার মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলো। বাল্যকালে 
খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর ষে বির্বপভাব জন্মেছিল, তা ক্রত অন্তহিত হোলো । তিনি 
বলেন, “যিশুর “সারমন অন দি মাউণ্ট, একেবারে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করলো। 
“তোমার কোটটি যদ্দি কেউ চায়, তাকে কম্বলটিও দিও”, এবং “তোমাকে যে এক 
গালে চড় মারবে, অপর গালটিও তার দিকে এগিয়ে দেবে এই কথাগুলি পণড়ে 
আমার অপার আনন্দ হ'লেো।* এমনিভাবেই গান্ধীজীর তরুণ মন গীতা, বুন্ধচরিত 
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ও যিশ্তর বাণীর মধ্যে একটি স্ুসাঁদৃশ্ঠ লক্ষ্য করলো । এ সমস্ত থেকেই তিনি এক 
নিফাম ত্যাগের অভিন্ন বাণী শুনতে পেলেন । 

তবে এই প্রসঙ্গে একথা-ও উল্লেখযোগ্য যে, গান্গীজী বাইবেলের “সারমন অন দি 
মাউণ্ট' থেকে প্রতিহিংসায় বিরতি ও ক্ষমা সম্পর্কে যে-জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা 
উর রক্তের মধ্যেই ছিল। বেষ্ণব পরিবারে তার দ্ন্ম। অহিংস ও জীবে দয়! ছিল 
তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার, ধর্জ | আমর] জানি, বাংলাদেশে বেষ্ণব ধর্মের 
যান এসেছিল, অহি“সা, প্রেম ও ক্ষমাই হিল তার মূল কথ । জগাই-মাধাইয়ের 
কাহিনী বাংলাদেশের আবালবুদ্ধবশিতা কে ন। জানে! “মেরেছ কলসীর কান! 
তাঁই ব'লে কি প্রেম দেবে। না!” এই প্রেম, অহিংস ও ক্ষমার বাণীর বন্যা একদিন 
আধাবর্তে ও দঁক্ষিণাত্যে সুদূরে প্রবাহিত হয়েছিল। গান্ধীজীর পরিবাঁরেও ষে বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রচলন ছিল, অহিংসা, প্রেম এবং ক্ষমাই ছিল তার মুূলকথা। স্থতরাঁং 
গান্ধীজীকে অহিংস এবং ক্ষমাশীল হবার জন্যে “সারমন অন দি মাউণ্টের' কাছে 
সম্পূর্ণরূপে খণী করবার কোঁনে। কাঁরণ নেই । গাদ্ষীজীর রক্তের স্ৃপ্ত সংস্কারকে শ্রীষ্টান 
ধর্মের বাণী জাগিয়ে দিয়েছিল মাত্র । কষ্ট করে নি, পুষ্ট করেছিল। 

এই সময়ে গান্ধীজী কারলাইলের লেখ! “বীর এবং বীরপৃজা? গ্রন্থখানিও 
পড়েছিলেন । এই গ্রন্থে বণিত মহণ্মদের জীবন-কথ তার খুবই ভালো লেগেছিল। 
এমনিভাবেই গান্ধীজীর অন্তরের গভীরে ধর্ম ও ভগবং-প্রেম স্থ্দৃঢ়ভাবে মূল সঞ্চার 
করলে।--যে ধর্ম ও ভগবত্-প্রেম পরবর্তীকালে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সনজনৈতিক সমস্ত প্রচেষ্টাকেই পরিপূর্ণরূপে পরিচালিত করেছিল। 

গান্ধীজী ১৮৯১ থ্রীষ্টাব্ের ১ই জানুয়ারি তারিখে ব্যারিস্টারি পাস করলেন। 
কিন্তু ব্যারিস্টারি করবার মতো সাহস ও শক্তি কোনোটাই তিনি অর্জন করলেন না। 
আইন বিষয়ক জ্ঞান তার অধিক পরিমাঞ্জে না থাকলেও সাধারণ ব্যারিস্টারদের চেয়ে 
যে অনেক বেশী ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই । কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন বড়ো লাঙ্ভুক ঃ 
তাই আইনের যেসব কথ। তিনি বুঝতেন, সেগুলিকেও প্রকাশ করতে পারতেন ন1। 
এ-বিষয়ে তিনি দাদাভাই নওরোজী এবং মিঃ ফ্রেভরিক পিংকাট-এর শরণাপন্ন হলেন । 
এ সময় পিংকাট মাহেব গান্ধীজীকে ওকালতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের উদ্দস্টে 
সাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করতে বলেন। তিনি বলেন, “তোমার ব্যাধি আমি বুঝেছি। 
তোমার সাধারণ বিদ্যা! খুব ধম । সাংসারিক জ্ঞানের অভাব । আর উকিলের ওটি 
ন] থাকলে চলেই না। তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাসও পড়ো! নি।” পিংকাট সাহেবের 
তখনকার কথাগুলি নিতান্ত সত্য ছিল। তবে সেদিন পিংকাট সাহেব কল্পন1-ও 
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করেন নি যে, এই ভারতবর্ষের ইতিহাঁদ-না-পড়া ছোকরাই একদিন ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের এক অধ্যায় রচনা! করবে--কালি আর কাগজে নয়, কাজে। 

তবে একথ1-ও সত্য যে, ইতিহাসের সম্যক্‌ জান গান্ধীজীর কোনে দিন জন্মে নি। 
ভারতবর্ষের তথ। পৃথিবীর ইতিহাসকে যদি তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্গধাবন করতেন, তবে 
আজকের ভারতের চেহারা অন্ত রকম হোতো। ইতিহাসের প্রতি গান্ধীজীর 
চরিব্রগত একটি বিরূপ ভাব ছিল। আর তার একমাত্র কারণ, তাঁর ধর্মপ্রবণতা । 
ইতিহাস মানুষকে শেখায়, সমাজ গতিশীল, পরিবর্তনশীল। ব্যাপক ঘন্দের মধ্য দিয়ে 
তার পদক্ষেপ। অন্য পক্ষে, ধর্ম মাঁছষকে শেখায়, ঈশ্বর সনাতন, তাই সমাজ সনাতন। 
স্থতরাঁং ধর্মের সঙ্গে ইতিহাসের প্রকৃতিগত, গোত্রগত, উদ্দেশ্গত একটা বিবাঁট 
বৈপরীত্য আছে। গান্ধীজী তার প্রথম জীবন থেকেই ধর্মকে আকড়ে ধরেছিলেন, 
তাই ইতিহাসকে তিনি কোনোদিন বুঝতে পারেন নি,_বোঝার চেষ্টাও করেন নি। 
আমর। লক্ষ্য করেছি, গান্ধীজী যখন ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচন। করছেন, গীতা 
পড়ছেন, বুদ্ধের বাণী পড়ছেন, তখনো! তিনি ভারতের ইতিহাঁস পড়েন নি। গান্ধীজী 
যদি গীত। এবং বুদ্ধের বাঁণী পড়বার আগে ভারতবর্ষের ইতিহাঁসটা। পড়তেন, তবে গীতা 
এবং বুদ্ধের বাণকে তিনি তার কাঁলগত সমাজগত এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে পেতেন, 
ধর্ম দিয়ে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণের অসম্ভব চেষ্টা তিনি কখনও করতেন না । 


বিলাঁতে গাঁক্ধীজীর বহু বন্ধুর মধ্যে একজনেব নাম উল্লেখ কর এখাঁনে বিশেষ 
প্রয়োজন মনে করি । একদা “অর্ধোলঙ্গ সন্ন্যাসী” ব'লে গান্ধীজীর প্রসিদ্ধি ঘটেছিল 
পৃথিবীতে । তার এই স্বল্প বেশের দিকটায় যে এ ব্যক্তির প্রভাব কিছু ছিল না, এমন 
কথ! বল! চলে না। ইনি গুজরাটী লেখক নারায়ণ হেমচন্দ্র । বনু ভাষা শেখা, বনু 
দেশ দেখা, আর বনু ভাঁষা থেকে নিজের «মাতৃভাষাকে সম্পদশালী ক'রে তোলাই 
ছিল নারায়ণ হেমন্দ্রের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাধ, সবচেয়ে বড়ো আকাক্ষা। 
পোশাকের দিকে তিনি কোনোদিন নজর দিতেন না। এমন কি বিলাতেও তিনি 
অনেক সময় ধুতি-চাদর পরে রাস্তায় বেরোতেন। রাম্তার ছেলেরা তাঁর পেছনে 
লাগতো। কিন্ত সেদিকে তিনি ভ্রক্ষেপও করতেন না। এই স্বপ্প পরিচ্ছদের কারণে 
তিনি আমেরিকায় গ্রেফ তারও হয়েছিলেন | সেখানে ধুতি-শার্ট পরায় তার “অসভ্য 
পোশীক পরিধানের অপরাধ” হয়েছিল। এই নাবাগিণ হেমচন্দের সঙ্গে লগ্নে 
গাক্ধীজীর যে আলাপ হয়, গাক্ধীজী তার আত্মজীবনীতে তার হুম্দর স্বতিসজল একটি 
চিত্র দিয়েছেন | এই চরিত্র-চিত্রণটি এমন সুন্দর হয়েছে ঘষে, তা যে-কোনো কথা- 
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সাহিত্যিকের সৃষ্টির গৌরব অর্জন করতে পারে । যাই হোক, পরবর্তাকাঁলে যখনই 
শুনেছি, বাণী ও বিবৃতিলোভী বিদেশীরা এই “অর্ধোলঙ্গ ফকিরের” পায়ের তলায় এসে 
বসেছে, তখনই নারায়ণ হেমচন্দ্রের বন্দিত্বেব কাহিনীটি আমার মনে পড়েছে । মনে 
হয়েছে, মহাত্মাজী তাঁর চিরাভ্যন্ত অহিংসা ও নিক্ষিয় প্রতিরোধের রীতিতেই বুঝি 
পরিচ্ছদগববা পশ্চিমীদের ওদ্ধত্যকে নাশ ক'রে তার পুরাতন বন্ধু নারায়ণ হেমচন্দ্রের 
কারাঁবাসেরই শোধ নিচ্ছেন ! 

১৮৯১ গ্রীষ্টাব্ের ১২ই জুন তারিখে গান্ধীজী বিলাত থেকে দেশে রওন। হন। 
বাড়ি ফিরে তিনি শুনলেন, তাঁর বিলাতে থাক। কালেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়েছে। 
পাছে তিনি ছুঃখে বিহ্বল হয়ে পডেন, তাই বিদেশে বিভূ ইয়ে তাঁকে ছুঃসংবাদ পাঠানে। 
হয় নি। গান্ধীজী বেদনায় ভেঙে পডলেন, কিন্তু বিহ্বল ভাবটা বাইরে খুব বেশী 
প্রকাশ করলেন না। ইতিপূর্বেই তিনি আত্মসংঘমের শক্তি কতক পরিমাণে আয়ত্ত 
করেছিলেন । 

দেশে ফিবে ডাক্তাৰ মেহতাঁব পরিবারের সঙ্গে গান্ধীজীর অস্তরঙ্গতা গ'ডে 
উঠলে! । বিশেষ ক'রে, এখানে এমন একটি মানুষের সঙ্গে তীর পরিচয় ঘটলো, ধার 
প্রভাব গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ জীবনে প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। ইনি ডাক্তার 
মেহ তার দাদ1 রেবাশংকর জগজীবনের জামাতা কবি রায়ঠাদ বা রাজচন্দ। ইনি 
রেবাঁশংকরের বিবাট কারবারের অংশীদার ও হর্তাকর্তা-বিধাঁতা। । বয়সও বেশী নয়, 
বছর পঁচিশ হবে। চরিত্রবান, জ্ঞানী। স্বতি-শক্তিও তাঁর অসাধারপ। তাঁকে 
“শতাবধানী” বলা হোতো। গান্ধীজী একবার লাতিন, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি প্রভৃতি 
বিদেশী ভাষ। থেকে বিশৃত্খলভাবে কতকগুলে। শব্ধ বলে গিয়েছিলেন, আর রায়টাদ 
সেগুলিকে ঠিক হুবহু তেমনি ভাবেই করেছিলেন পুনরাবৃত্তি। গান্ধীজী বলেন, “এই 
শক্তি দেখে আমার হিংস। হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমি মুগ্ধ হই নি। তাঁর যে-ুণ 
আমাকে মুগ্ধ করেছিল, তাঁর পরিচয় আমি পরে পেয়েছিলাম । তার বিস্তৃত শাস্ব- 
জ্ঞান, বিশুদ্ধ চরিত্র ও আত্মদর্শনি করবার তীত্র ইচ্ছ1।.....'তার বুদ্ধিকে আমি যেমন 
সম্মান করতাম, তাঁর নৈতিক চরিত্রের উপরও ছিল আমার তেমনি বিশ্বাস ।” লক্ষ 
লক্ষ টাকার কারবার চালাবার ফাঁকে যে-মাক্ছ্ষটি নিবিড়ভাবে ধর্ম-আলোচনা ও 
আত্মজিজ্ঞাস! করেন, তাঁকে দেখে গান্ধীজীর মনে গীতার নিষ্ষাম ধর্মের কথা মনে 
হওয়াই ছিল ম্বাভাবিক। জীবনের প্রথম ভাগে রায়টাদের মতে! একজন সাধু. 
কারবারীকে দেখবার ফলে গান্ধীজী পু'জিবাদীদের সম্পর্কে একটি ভ্রাস্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন। যাঁরা ব্যজিগতভাবে সহৃদয়, সহাশগভূতিশীল, তাঁরা যে 
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সমাজগতভাবে অত্যন্ত ভয়ংকর ও অনিষ্টকর হ'তে পারে, এ কল্পনা বা চিস্তা কখনো 
গান্ধীজীর মস্তি স্থান পায় নি। তীর চোখে পু'জিবাদীদের অন্যায়, শোষণ, নির্যাতন 
তাদের ব্যক্তিগত স্খলন ব! ক্রট মান্র হয়ে দঈ্রাড়িয়েছে। তিনি যদি রায়টাদদের মতো 
মানুষদের মহত্বকে ব্যক্তিগত ব'লে ভাবতেন, আর তাঁদের সমাঁজগত শ্বরূপটিকে নিতৃলি 
দৃষ্টিতে দেখতে পারতেন, তবে গান্ধীজীর পরবর্তী জীবন এবং ভারতের বর্তমান 
ইতিহাস অন্তর হোতো। আজকের ভারত শ্রেণীগত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই 
স্বাধীনতাঁকে হয়তো জয় করতো, আর গান্ধীজীর অহিংসা এবং নিক্রিয় প্রতিরোধই 
হোতো হয়তো সে-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ হাঁতিয়ার। গাক্ধীজী নিজেও শ্বীকার করেন £ 
'"“এই পর্যস্ত বল! ঘথেষ্ট মনে করি যে, আমার জীবনের উপর গভীর ছাপ আধুনিক 
জগতের তিন ব্যক্তি অক্ষিত করেছেন। রায়াদ ভাই তাঁর জীবস্ত সংসর্গ দিয়ে; 
টলম্টয় তার “বৈকুঞ্ঠ তোমার হৃদয়ে ( 01778001 ০6 2০ 19 57121 ০০) 
্রস্থখানি দিয়ে, আর রাষ্কিন তার “আন্টু দি লাস্ট” বচন] দিয়ে ।” 

এখানে একথাও উল্লেখষোগ্য যে, জীবনের প্রথম ভাগে বহু বিশিষ্ট ধনী ও 
ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত সংসর্গে আসায় এবং তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্রে মুগ্ধ হওয়ায় 
গান্ধীজী দেশের বর্তমান ছুঃখ-দারিজ্র্যের জন্যে দেশের অর্থনীতির কর্ণধার ধনিক ও 
ব্যবসায়ী সমাজকে দায়ী করতে পারেন নি। তিনি পরোক্ষে হ'লে-ও দায়ী ক'রে 
বসেছেন যন্ত্রকে, কলকাবখাঁনাকে । এ যেন মানুষেব রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে 
বল! £ মহুস্ত দেহটাই সর্বনাশের মূল-_ উপদেশ দেওয়া, মন্তত্য দেহটাকে বিতাড়িত 
করো, মনুষ্য দেহ অপেক্ষা পশ্ডুদেহই ভালো। মাছ্ষের যন্ত্রসভ্যতার রূপ, তার 
সামাজিক উদ্বর্তনের ফলেই ঘটেছে । আজ তাকে যন্ত্রহীন, কলকারখানাহীন 
সমাজে ফিরে যেতে বলা, সে যেন হোলে। মানুষের সমাজে যে-হেতু অন্তাঁয় ও ছুঃখ- 
দ্বারিগ্র্য আছে, সেই-হেতু পৃথিবীকে আজ মনুম্যহীন জানোয়ারের সমাজে ফিরে যেতে 
উপদেশ দেওয়া । উদ্বর্তনের ফলেই পৃথিবীতে জন্ম হয়েছে মাস্ছষের । আবার সেই 
উদ্বর্তনের ফলেই যস্ত্র-সভ্যতার জম্ম হয়েছে মান্ষের সমাজে । যেমন মন্ুষ্য্দেহের রোগ 
দূর করার জন্যে মহুত্ত-দেহটাকে নাকচ ক'রে দেওয়া যাঁয় না, তেমনি যন্ত্র-সভ্যতার 
ব্যাধিটাকে সারাবার জন্যে যন্ত্র-সভ্যতাঁকে বিতাড়িত করা-ও চলে না। তাই যম্ত্র- 
সভ্যতার রোগের চিকিৎসায় গান্ধীজীর হাতযশ বাঁড়ে,নি। গান্ধীজী যন্ত্-সভ্যতার 
ব্যাঁধিকে নয়, যেন যন্ত্রসভ্যতাকে দেখেই আতকে উঠেছেন। তাই ডাক্তার যদি 
রোগকে নয়, রোগীকে দেখে আতকে ওঠেন, তবে যেমন হয়, এ-ও হয়েছে ঠিক 
“তেমনি । 
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এই ত্রটি কেবল যে গান্ধীজীর হয়েছিল তাই নয়। রবীন্দ্রনাথও একদা চীৎকার 
ক'রে বলেছিলেন, তিনি “বংশীবটের তলে” ফিরে যেতে পেলে “মুসভ্যতার আলোক? 
ছাড়তে রাজী আছেন। বলেছিলেন, “দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর ।” 

তবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একথাঁও এখাঁনে বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 
এ ছিল সাময়িক কাব্যবিলাস। তা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, নগরের লৌহ- 
লোষ্্রকে দূব কবে ভারতে আরণ্যক সমাক্গ প্রতিষ্ঠার জন্তে যা অনিবাধ প্রয়োজন, 
গান্ধীজী যখন নে-দিকে হাঁত বাড়ালেন, তখন জীমৃতমন্দ্রক্ঠে তার প্রতিবাদ ধ্বনিত 
করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং । গান্ধীজীর পূর্বমুখী পথ যে উত্তরমূখী নয়, রবীন্দ্রনাথ 
সকলের চেয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রচার করেছিলেন আগে । এখানে রবীন্দ্রনাথ এবং 
গান্ধীর চরিত্রের মধ্যে আমরা মূলত একটি গভীর পার্থক্য লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ 
তাঁর কাব্যান্ভূতির মধ্যে যাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, জীবনে কার্ধত তাকে 
কঠোরভাবে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেন নি। অনেক সময় তার কাব্যাহুভূতির সঙ্গে 
তাঁর চিন্তা ও কার্ষের ঘোরতর বিরোধ দেখা গেছে । রবীন্দ্রনাথের অরণ্যপ্রীতি এবং 
সেই একই সঙ্গে চরকার বিরোধিতাই তাঁর যথেষ্ট প্রমাঁণ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি পরিপূর্ণ 
শ্রদ্ধার সঙ্গেই আমি আরো! একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে চাই, যাতে গান্ধীজীর এবং 
রবীন্দ্রনাথেব চরিত্রের পার্থক্যটি সহজেই প্রতিপন্ন হবে। রবীন্দ্রনাথ-ও গান্ধীজীর 
মতে।ই অন্যান্ত জীবজজ্তর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করতেন। কিন্তু এই অন্ুভূতির 
উপনংহাঁরব্ধপে গান্ধীজী যখন নিরামিষাশী হয়ে উঠলৈন, রবীন্দ্রনাথ তখনো রয়ে গেলেন 
আমিষাশী । অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিরাঁমিষাশী হবার জন্যে চেষ্ট! করেছিলেন, পারেন নি, 
একথাও তিনি ম্বীকাঁর করেন। এ-ব্যাঁপারটি গা্ধীজীর এবং রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের 
পার্থক্যটিকে স্পষ্টতর ক'রে তোলে। 

যাই হোক, কেবল যে আরণ্যক উপনিষদের আওতায় মানুষ হওয়া আদর্শবাদীদের 
এই ভুল ঘটেছিল, তাই নয়। যস্ত্রসভ্যতার যেখানে জন্মঃ সেই ইউরোপেও যন্ত্র 
সভ্যতার আসল রূপটিকে চিনতে বেশ দেরি হয়েছিল। যন্ত্রের উন্নতির সমন্গে সঙ্গে 
শ্রমিক সমস্তা হয়ে উঠেছিল প্রবল। একশে। জন শ্রমিকের কাজ বিশ জন শ্রমিক 
যখন করতে লাগলো, তখন বাকি আশি জনের বেকারত্ব দেখ! গেলে! অনিবার্ধক্ূপে । 
ফলে, শ্রমিকর! ও মাঁনবহিতৈষীরা ঘন্ত্রকে ভয়ংকর কিছু একট! বস্ত ভেবে তার 
বিরুদ্ধেই লড়াই শুরু করলেন। যঙ্ত্রের নাম হোলো, যন্ত্রদানব । ' এই দানবনিধনের 
জন্তে মানবহিতৈষীয] তাদের লেখ! ও বক্তৃতায় যেমন প্রচার চালাতে লাগলেন, 
তেষনি শ্রমিকরাঁও তাদের চাঁকবি-খেকে। পোড়ারমুখেো। এ বন্্গুলোকে দূর করতে 
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চাইলো! । এইভাবে সংগ্রামের রূপট। বস্ত্রের বিরুদ্ধেই এনে পড়লো । ডাক্তাররা 
রোগকে ন1 পিটিয়ে পেটাতে লাগলে। রোগীকে । 

কয়েকজন মাত্র ধনিকের হাঁতে যদি যন্ত্র-পরিচালনা, অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থার, 
ভার থাকে, তবে তার। অধিকতর লাভের লোভে যন্ত্রের উন্নতির সাহাষ্যে শ্রমিকদের 
ছ'ণটাই করতে থাকবে । আর কর্মচ্যুত শ্রমিকদের মাইনেটা ব্যাক্কে গিয়ে জম! হবে 
নিরাপদ্দে। এ তো৷ সহজ কথা । আপাত-দৃষ্টিতে শ্রমিকদের এই ছূর্দশার প্রতিকাঁব 
যন্ত্রের প্রতিরোধের মধ্যেই আছে মনে হবে। কিন্তু বস্তত তা নয়। মানুষের বুদ্ধি ও 
কৌতুহল এতেই প্রবল যে, তা সামনে এগোতে থাকবেই । সেই-বুদ্ধি ও কৌতুহলকে 
আটক রেখে কোনো সমস্তারই সমাধান সম্ভব হবে না। তাই যন্ত্রকে মানুষের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কীতি ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েই সমস্যার সমাধাঁনে অগ্রসর হ'তে হবে। কিন্ত 
কেমন ক'রে তা সম্ভব? তা কেবলমাত্র সম্ভব শ্রমিক এবং যন্ত্রকে স্বীকার ক'রে নিয়ে 
এবং শ্রমিক ও যন্ত্রের বর্তমান বিধাতাপুরুষ ধনিক ও পুঁজিপতিদের বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থ। থেকে সরিয়ে দিয়ে । পূর্বে, যন্ত্রের উন্নতির আগে, একশে। জন মানুষ একটি 
কাজ দশ ঘণ্টায় করতো।। এখন যন্ত্রের উন্নতির ফলে, ধরুন, সেই কাজটি দশ ঘণ্টায় 
বিশ জন লোকে করছে । আর বাকি আশি জন শ্রমিক হয়েছে বেকার এবং এ আশি 
জনের মাইনেট। নিয়মিত ভাবে জম! পড়ছে মালিকের জমার খাঁতায়। কেবল তাই 
নয়। বেকার আশি জন শ্রমিক এসে চাকরির জন্যে ধরন! দিচ্ছে মালিকের দরজায় । 
ফলে যে বিশ জন লোক চাকরি করছে, তাদের মাইনেটাঁও বাকি বেকার আশি 
জনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে এমন একটা জায়গায় এসে পৌছেছে, যাকে কৃচ্ছ_- 
সাধন বলা চলে । আর তাতে মালিকের জমার খাতা ক্রমেই পুষ্ট থেকে পুষ্টতর হয়ে 
উঠছে। এমনিভাবে উন্নত যন্ত্র ধনিকের হাতে থাকায়, শ্রমিকদের মধ্যে আত্মঘাতী 
প্রতিযৌগিতার মধ্য দিয়ে শ্রমিকের কর্মহীনতা ও মালিকের মুনাফ। চক্রবুদ্ধিহারে 
বেড়ে চলেছে। স্ৃতরাং এই রোগের প্রতিকার করতে হবে দুই পথে। প্রথমত, 
প্রতিযোগী শ্রমিকদের প্রতিযোগিতার আত্মঘাতী পথ থেকে ফিরিয়ে তাদের ক'রে 
তুলতে হবে সংঘবদ্ধ, এবং সেই সংঘবছ্ধতার দ্বারা আঘাত করতে হবে মালিককে 
তার অপদরণের জন্তে । শ্রমিকদের হাতে যখন যন্ত্র আসবে, তখন তার দানবীয় রূপ 
আর থাকবে না। তখন যে-কাজ মূনাফাখোর মালিকের জন্তে বিশ জন শ্রমিক দশ 
ঘণ্টায় করতো, সেই কাজ একশে! জন শ্রমিক, প্রতিষোগিতার মধ্য দিয়ে নয়, 
সহযোগিতার মধ্য দিয়ে, করবে মাত্র ছু ঘণ্টায়। মার্কস্বাদই যম্তরকে তার এই 
সত্যকার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম দেখেছে । মার্কজ্বাদের পূর্বে হন্ভীরু সাম্যবাদ বা 
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সমাজতন্ত্বাদ বহুরূপেই দেখ। দিয়েছিল। গাঙ্গীজীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি 
বলেছিলেন, “আমি একজন মেরা কমিউনিস্ট” । তার কমিউনিজম যন্ত্রভীরু কমিউনিজম 
রূপেই দেখ দিয়েছিল । তিনি যন্ত্রকে অস্বীকার ক'রে বা কখনে। কখনো যন্ত্রপতিদের 
সদাশয়তাঁর উপর নির্ভর ক'রে মনুয্-সমাঁজকে এক বুহৎ পরিবাবে পরিণত করতে 
চেয়েছিলেন । তাই তার উদ্দেশ্য ও উপায় চিরদিনই পরস্পরের মুখোমুখি এসে 
দাঁড়িয়েছিল, পাঁশাপাশি দাঁড়িয়ে পরম্পরকে সাহায্য করে নি। তাই যখন তিনি 
কলকারখানায় শ্রমিকদের বলেছেন, কলকারখান। শ্রমিকদেরই, কিংবা যখন তিনি 
রূষকদেব বলেছেন, শ্রম যার ফমল তার, তখনও তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের ন্যাষ্য 
দাবির পক্ষ নিয়ে কলকাঁরখানার মালিক ও জমিদারদেব নিতান্ত অহিংস! এবং নিক্ষিয় 
প্রতিরোৌধেব মধ্য দিয়েও আঘাত করেন নি। তাই অনেকের কাছে আপাত-দৃষ্টিতে 
তাঁকে জমিদার ও মালিকের চব ব'লে মনে হয়েছে । আব মালিক ও জমিদার তার 
প্থার অনুসরণ না ক'রে গাক্ষীবাদকে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে । গান্ধীবাদের 
তথাকথিত প্রচাবক ধনিকরা তাদের কলকারখাঁন। তুলে দিয়ে চরক! নিয়ে মাঠে যায় 
নি, গান্ধীজীকে বর্মর্পে ব্যবহার ক'রে নিজেদের যন্ত্র ও কলকাঁরখাঁনাকে মুনাফা- 
লুঠের নীতিসংগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চেয়েছে। নিতাস্ত অস্বাভাবিক এবং 
অসম্ভব হ'লেও গাম্ধীজী চেয়েছিলেন, ভারতীয় ধনিক ও জমিদারদের নিঃস্বার্থ ও 
নিষ্ষাম ক'রে তুলতে । তিনি ভেবেছিলেন, “হৃদয়ের পরিবর্তন হবে। এখানেই 
তীব ভুল হয়েছিল। তিনি মানুষকে নিঃস্বার্থ ও নিষফাম করতে চেয়েছিলেন ভগবদ্‌- 
গীতার বাণী স্মরণ ক'রে। কিন্তু গ্রহ-উপগ্রহকে যর্দি বলা যাঁয়, তোমাদের মাধ্যাকর্ষণ 
ত্যাগ ক'রে তোমরা নিংস্বার্থভাবে কক্ষ পরিক্রমণ করো, আর গ্রহ-উপগ্রহর। যদি 
তাই করে (মাস্থষের সৌভাগ্য যে তারা তা৷ করবে না), তবে একটি নিমেষে কি সমস্ত 
সৌরলোক তালগোল পাকিয়ে যাবে না? গ্রহ-উপগ্রহের মাধ্যাকর্ষণ যেমন, মান্থষের 
্বার্থও ঠিক তেমনি । মানুষ নিঃস্বার্থ হ'লে মান্ছষের সমাজ অচল হয়ে যাঁবে- হয়ে 
উঠবে মানুষের ভিড়ের তাল-গোল পাঁকানে। একট! বৃহৎ মস্ুম্যপিণ্ড। গান্ধীবাদ যখন 
মানুষের স্বার্থকে দূর ক'রে নিঃস্বার্থ নিফাম হ'তে মানুষকে বলেছে, তখন মার্ক-সিজম 
বলেছে মাহুষের স্বার্থকে শ্বীকার ক'রে নিয়ে সেই পর্ব-স্বার্থের নীতি অনুসারে রচন! 
করতে মানুষের সমাজ-ব্যবস্থাকে | গান্ধীবাদের নিফাম নিংস্বার্থতার উপদেশ ধনিক 
আর জমিদারর! শোনে নি, তারা তা শোনাতে চেয়েছে শ্রমিক ও গ্রজার্দের, এবং 
এমনিভাবেই শ্রমিক ও গ্রজাদের স্বার্থকে নিজের! আত্মসাৎ ক'রে হয়ে উঠেছে এক 
একটি ভয়াবহ প্রাণী । কোনো! একটা গ্রহ য্ধি সৌরজগতের মাধ্যাকর্ষণ স্বার্থের মূল- 
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নীতিকে অস্বীকার ক'রে অন্য গ্রহগুলিকে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিহীন ক'রে নিজের 

মাধ্যাকর্ষণের প্রকোপট। বাঁড়িয়ে তোলে, তবে যেমন গ্রহে গ্রহে ঠৌকাঠুঁকি হয়ে এক 

নিমেষে একটা প্রলয় ঘটে যেতে পারে, ঠিক তেমনি আজ মানুষের সমাজেও বহুর 

স্বার্থকে অস্বীকার ক'রে যখন কয়েকটি মানুষ অতি-স্বার্থপর হয়ে উঠেছে, তখন সেই 

অতিস্বার্থপরদের দ্রুত অপসারণ না৷ ঘটলে, সমগ্র মন্ম্ব-সমাঁজট। যে মাথা £ুকোঠুকি 
ক'রে মরে যাবে, এবিষয় নিঃসন্দোহ । 


গান্মীজী দেশে ফিরে কিছুদিন বোষ্বাইয়ে ও রাজকোটে প্র্যাকৃটিশ করলেন । কিন্তু 
পসার আদৌ জমলে। ন।| তার ব্যাবহারিক জ্ঞানের যেমন ছিল অভাব, তেমনি ছিল 
সততার স্থক্ক্ম বিচার | বিশেষ ক'রে তাঁর লাঁজুকতা! ও বক্তৃতা বা তর্ক করবার অসামর্থ্য 
তাঁর ওকালতির পথে অন্যতম অন্তরায় হয়ে উঠলো। তিনি আরজি লিখে কিছু 
কিছু রোজগার করতে লাগলেন । এই সময় তিনি বৃটিশ সরকারের কর্মচারীদের 
সম্পর্কে একটি কঠিন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। মাস্নষের সদ্গুণ সম্পর্কে তার 
স্বাভাবিক প্রবণত। সবে-ও তিনি কোনে দিন তা ভূলতে পারেন নি। পোরবন্দরের 
রাঁনা সাহেব গদি পাওয়ার পূর্বে তাঁর মন্ত্রী এবং পরামর্শদাতা৷ ছিলেন গান্ধীজীর দাদ! । 
এ সময় তিনি রান] সাহেবকে কুপরামর্শ দিয়েছেন, এমনি একটি অভিযোগ পলিটিক্যাল 
এজেণ্টের কানে যায়। ফলে, পলিটিক্যাল এজেণ্ট গান্ধীজীর দাদার উপর বিরূপ 
হয়ে ওঠে। কোনো সামস্তরাঁজ্যে পলিটিক্যাল এজেণ্টের বিরূপ ভাব অত্যন্ত ভয়ংকর, 
কারণ, তা এ রাজ্যের মান্ষকে সকল দ্দিক থেকেই বিপন্ন ক'রে তোলে। 
সৌভাগ্যক্রমে, ব। হুর্ভাগ্যক্রমে, গান্ধীজীর সঙ্গে বিলাতে এই পলিটিক্যাল এজেণ্টের 
ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল। স্থতরাং দাদা তার পক্ষে ছু-একট1 কথ। পলিটিক্যাল 
এজেণ্টকে বলবার জন্যে ভাইকে অনুরোধ করলেন । বিষয়টির নৈতিক দ্দিকটাকে 
গাঁন্ধীজী সম্পূর্ণ সমর্থন করতে না পারলেও ন্সেহশীল দাদার কথ। ঠেলতে পারলেন ন1। 
কিন্ত পজিটিকাল এজেন্ট গান্ধীজীর দাদার প্রতি এমন বিরূপ ছিল যে, গান্ধীজীর 
কোনে। কথাই সে কানে তুললে! না, দারোয়ান দিয়ে তাকে ধাক। দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘর 
থেকে বার ক'রে দিলো । গাক্ধীজী বলেন, “সরকারী আমলা যখন নিজের আসনে 
ব'সে থাকে, আর ষখন সে ছুটিতে দেশে থাকে-_ এ ছুয়ের মধ্যে যথেষ্ট গ্রভেদ আছে।” 

গান্ধীজী এই অপমানের প্রতিবাদে পলিটিক্যাল এজেন্টের বিরুদ্ধে মামলা! করতে 
চাইলেন । কিন্তু বৌঁ্বাইঘ্নের তখনকার শ্রেষ্ঠ আইনজীবী ন্তার ফিরোজশ। মেহতা 
তাঁকে এ বিষয়ে নিরস্ত হ'তে উপদেশ দিলেন £ পগাঁ্ধীকে বলবেন, এ রকমের .ঘটন। 


গাক্ধী-চরিত ৩১ 


সমস্ত উকিল ব্যারিস্টারের অভিজ্ঞতাতেই আছে । তার রক্ত গরম, সে বিলাত থেকে: 
নৃতন এসেছে, তাই বৃটিশ কর্মচারীদের চেনে ন|। ঘদি সে হ্ুখে বাস করতে ও ছু পয়সা 
রোজগার করতে চায়, তবে এ-চিঠি যেন ছিড়ে ফেলে এবং অপমান সহা করে।” 

গান্ধীজী নিরন্ত হলেন, কিন্তু সে-অপমান জীবনে ভূললেন ন। | তার নিজের 
নৈতিক ক্রটিটা-ও তার কাছে গুরুতররূপে ধরা পড়লো । ভাই আর কোনো দিন 
কারে সুপারিশ করবেন না, এই শপথ করলেন। সে শপথ তিনি তাঁর অন্ত সকল 
শপথের মতোই কখনে। ভাঙেন নি। 

কিন্তু ব্যাপারটা আবে দুঃসহ হয়ে উঠলো অন্য কারণে । এই বৃটিশ কর্মচারীটির 
আদালতেই তার সমন্ত মীমল। চলে, অথচ তোষামোদ করাও তাঁর পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ 
অপস্ভব | এ এক মহাসমস্ত। | 

এই সময় বিখ্যাত ব্যবসারী দাদা আবছুল্লার অত্শীদার শেঠ আবছুল্লা করিম 
ঝভেরির সঙ্গে গান্ধীজীর দাদা গান্ধীজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় 
তার্দের বিরাট ব্যবসায় । সেখানে আদালতে তাদের প্রায় ছ লক্ষ টাকার দাবি সম্পর্কে 
একটি মামলা চলছিল। বড়ো! বড়ো! উকিল-ব্যারিপ্টারও ম্যুক্ত হয়েছিলেন । 
গান্ধীজী সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে থেকে কেবল চিঠিপত্রের মুসাবিদ1 ক'রে-ও তাদের 
সাহাষ্য করতে পারেন। আফ্রিকা যাওয়ার এই স্থযোগাটকে গান্ধীজী ডুবন্ত মানুষের 
মতো! ভাকড়ে ধরলেন । এ স্বাধীন ব্যবসা নয়, এক প্রকার চাকরি--মাত্র কয়েক 
মাসের জন্তে-_কিস্ত তাতে কী, সাময়িক ভাবে-ও তো কাথিকাঁবাঁড়ের বিষাক্ত 
আবহণওয়া! থেকে তিনি রক্ষা পাবেন? স্থির হোলো প্রথম শ্রেণীতে যাঁতীয়াতেব 
ভাড়া, থাকবার খরচ এবং নেই সঙ্গে পারিশ্রনিক ১০৫ পাউগু । গান্ধীজী দক্ষিণ 
আফ্রিক। যাওয়ার জন্যে প্রপ্তত হলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অজ্ঞাত দেশ, অপরিচিত 
মান্ছষ তীকে ডাক দিলো । 

এমনিভাবেই গান্ধীজীর জীবনের এক নৃতন অধ্যায়ের সুত্রপাত হোলো। দক্ষিণ, 
আফ্রিকাকে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ল্যাবরেটরি বল] চলে । 


॥ ভিন ॥ 

১৮০৩ শ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করলেন এবং মে 
মাঁসের শেষাশেষি নাতালে এসে পৌছলেন। নাতালের বন্দরের নাম ডার্বাঁন। 
গান্ধীজীকে নেওয়ার জন্যে তার নৃতন মনিব আবছুল্লা শেঠ নিজেই স্টীমার ঘাটে 
এসেছিলেন । গান্ধীজী এখানে এসে প্রথমে ঘা দেখলেন, তা। এখানকার ভারতবাশীদের 
মর্যাদাহীন অবজ্ঞাত জীবন। ভারতবাসীদের অধিকাংশই এখানে চুক্তিবদ্ধ বা চুক্তি- 
হীন কুলির কাজ করে। তাই ভারতবাসীদের নাম হয়েছে কুলি। এমনি ভাবে 
কুলি” শব্দটা! তাঁর মূল অর্থ হারিয়ে এখানে “ভারতীয়” এই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে 
গাক্ধীজীকে ওখানকার লোকেরা বলতে স্ুরু করলো, কুলি-ব্যারিস্টার। কুলির 
বদলে আর একটি নামেও ভারতীয়দের ডাক হোঁতো, “ম্বামী” । মাপ্রাজীদের নামের 
সঙ্গে স্বামী কথাটি প্রায়ই যুক্ত থাকে । “ম্বামী"র প্রকৃত অর্থ মালিক হ'লে-ও এখানে 
অবজ্ঞাস্থচক অর্থেই স্বামী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । ভারতীয় শ্রমিকদের অধিকাংশই 
ছিল এখানে গিরমিটিয়া, অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের এগ্রিমেপ্ট বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। 
(গিরমিট কথাটি এগ্রিমেন্ট কথার অপভ্রংশ।) ভারতীয় গিরমিটিয়াদের মধ্যে 
ছিল তিন সম্প্রদায়ের লোৌক- হিন্দু, মুসলমান এবং শ্রীষ্ঠান। গান্ধীজী এখানে এসে 
লক্ষ্য করলেন, ভারতীয়দের উপর সকল প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারকে কায়েমী 
করবার জন্যে নানাপে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান ও শ্রীষ্টানদের মধ্যে পারম্পরিক 
ভেদ ও বিছ্বেষকে বলবৎ করবার চেষ্টা করা! হয়েছে । তার এই অভিজ্ঞতা প্রথমে 
জন্মে ডারবাঁনের আদালতে । আবছুল্লা শেঠ গান্ধীজীকে ভারবানের আদালত 
দেখাতে এবং কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন । 
আবছুল্পা শেঠ আঁদীলতে তার উকিলেন্স পাশেই গান্ধীজীর বসবার জায়গা! ক'রে 
দিলেন। তখনকার দিনে গা্ধীজী গায়ে পরতেন ফ্রক-কোট এবং মাথায় হিন্দস্থানী 
পাগড়ি । ম্যাজিই্রেট গান্ধীজীকে পাগড়ি খুলতে হুকুম করলেন। কিন্ত গান্ধীজী 
এই অপমানজনক প্রস্তাবে রাজী না হয়ে আদালত থেকে বেরিয়ে গেলেন। এই 
ব্যাপারে তিনি আবো। জানলেন, এখানে যার। মুসলমানেন পোশাক পরে আদালতে 
আলে, তাদের পাগড়ি খুলতে হয় না, অথচ অন্ত ভারতীয়দের আদালতে প্রবেশ 
করতে ছ'লেই পাঁগড়ি খুলতে হয়। পরবর্তীকালে তাকে বার বার এইকপ অন্যায় ও 
নান! বিতো-চক্রান্তের বন্মুখীন হ'তে হয়েছিল, এমন কি, বৃটিশ সাষাজ্যথাদীদের 
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'বিভেদদ-চক্রান্তের কাছেই তাকে একদ। নিজের জীবনও দিতে হয়েছিল । 'ঘাই হোক, 
কায়েমী হ্বার্থের বিভেদ-চক্রান্তের প্রথম অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন এই 
ডারবাঁন আদালতেই। 

এখানে কেবল যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই ধরনের বহুবিধ ভেদ ছিল, তাই 
নয়। ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানরা আবার একন্দোটে ভারতীয় শ্রীষ্টানদের ত্ববণ! 
করতো, তাদের “ওয়েটার' ব'লে নাক সিটকাতে|। তাই গাক্ধীজী যখন তার হিন্দুস্থানী 
পাগড়ি ছেভে “হাট” পরবেন স্থির করলেন, তখন তাকে প্রতিবাদে বলা হোলো, 
হাট* পরলে লোকে তাকে “ওয়েটার” ব'লে ভাববে। ভাবুক ওয়েটার, গান্ধীজীর 
তাতে বড়ো৷ একটা বষে যেতো ন।। কিন্তু সেদ্দিকেও তাকে নিরস্ত হ'তে হোলে! 
কারণ, তাতে ভারতীষ হিন্দুদ্দের উপর যে অবিচার চলছে, তার কোনো প্রতিকার 
হবে না। তিনি তাই অন্যাষের প্রতিবাদে স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি লেখ! পাঁঠালেন। 
ব্যাপারটি নিষে তুমুল আলোভডনের কষ্টি হ'লো। একদল গান্ধীজীর পক্ষ নিলেন, 
আর অন্তদ্দল করলেন তাব তীব্র নিন্দা। সংবাদপত্রে আনওয়েলকাম ভিজিটর? বা! 
“অবাঞ্চিত আগন্তক" শিরোনামায় গান্ধীজীর কথা! ছাপা হোলো। ফলে তিন-চার 
দিনের মধ্যেই গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থপরিচিত হয়ে উঠলেন। এমনিভাবেই 
সেদিন এই ক্ষুত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে গান্ধীজীর বিরাট সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক 
জীবনের ভিতি-প্রস্তর প্রোথিত হোলো । 

কিন্তু গান্ধীজী তখনে। বোঝেন নি যে, কী অন্যায় ও অত্যাচার দক্ষিণ আফ্রিকাক্ষ 
ভারভীয়দের জীবনকে ভয়াবহভাঁবে বিপর্যস্ত করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটি তার ব্যদ্ধি” 
গত অভিজ্ঞত। থেকে শীন্রই সুস্পষ্ট হয়ে উঠলে! । গাদ্ধীজীর মনিব আবদহুল্লা শেঠের 
মামল। চলছিল তার নিকট-আত্মীয় তৈয়ব হাজী খান মহন্মদের সঙ্গে ট্রান্সতালে, 
প্রিটোরিয়। শহরে । ন্থতরাঁং অবিলম্বেইঞ্গাঙ্ধীজীর প্রিটোরিয়! যাবার প্রয়োজন 
হোঁলে।। তিনি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে ট্রেনে চ'ড়ে ববলেন। ট্রেন প্রায় রাত 
ন'্টায় নাতালের বঝাজধানী মবিৎস্বার্গে এসে পৌছলো। একজন সাদা-চামড়া 
প্যাসেগ্রার গাক্ষীজীকে ভালে! ক'রে দেখলে। যে, তার গায়ের চামড়। সাদ নয় এবং 
অবিলম্বে সে রেল কোম্পানির ছুজন কর্মচারীকে লক্ষে নিয়ে ফিরে এলো। তার৷ 
গান্ধীজীকে প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে যেতে বললে! । 

সেপাই এলো, গান্ধীজীকে ধাক্কা দিয়ে তাঁর ট্রেন থেকে নিচে নামিয়ে দিলো! । 
বিছানা-পত্র ছুঁড়ে ছত্রধান ক'রে ফেললে! গ্র্যাটফর্মে। রেস চলে গেলে! । গান্ধীন্দী 
অন্রিৎস্বার্গ স্টেশনে দাড়িয়ে ভীষখ ছিগে এবং ছুঃদহ দ্দপদানে কাপতে লাগলেন ॥ 


৩৪ গাঙ্ধী-চরিত 
“আমার কর্তব্য কী, তাই স্থির করতে লাগলাম । আমার ঘা স্তাষ্য অধিকার, ভার 
জন্যে লড়বো, না, ভারতবর্ধে ফিল্পে যাবে! ? না, অপমান সহ ক'রে-ও প্রিটোবিয়া 
পৌছব 1... গান্ধী বুঝলেন, তীর উপর যে ছুঃখ নেমে এসেছে, তা তে। বাহ্‌ ছুঃখ, 
একট] মহাব্যাধি ভিতরে রয়েছে, এ তারই লক্ষণ মাত্র। “এই মহাব্যাধি হচ্ছে 
বর্ণবিদ্বেষ। এই ব্যাধি দুর করবার শক্তি থাকে তে! সেই শক্তির ব্যবহার করবে! । 
তাতে ঘি আরো! দুঃখ হয়, সে সকল ছুঃখ সহ করবে11” এই শপথ গ্রহণ ক'রে তিনি 
রেল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার এবং আবছুল্লা শেঠের কাছে তার ক'রে 
দিলেন। তার পেয়ে আবছুল্লা শেঠ জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলেন । 
জেনারেল ম্যানেজার স্বজাতীয়দেরই পক্ষ সমর্থন করলেন, তবে গান্ধীজী যাঁতে বিন! 
হাঙ্গামায় গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারেন, তার ব্যবস্থা করবার জন্যেও তিনি স্টেশন- 
মাস্টারকে নির্দেশ দিলেন । আবছুল্লা শেঠ মরিৎস্বার্গের হিন্দুদেরও তার ক'রে 
দিলেন, তাঁরা যেন গান্ধীজীর স্ছযোগ-সথবিধার দিকে নজর রাঁখেন। অন্ভান্ত স্টেশনেও 
এই মর্ষে তার করা হোলো। গাদ্বীজী এইভাবে মরিৎস্বার্গ থেকে চালস্টাউনে এসে 
পৌছলেন। কিন্তু এখানেই তাঁর অপমান বা ছুর্গতির শেষ হোঁলো৷ না। তাঁকে 
আরো বহু লাঁছন। ও দুর্ভোগের লম্মুখীন হ'তে হোলো । 
চার্সস্টাউন থেকে জোহানেস্বার্গ যাবার জন্যে তখনকার দিনে ট্রেন ছিল না। ছিল 
এক রকম ঘোড়ার গাঁড়ি। সেগুলিকে সিগরাম বল? হোতো।। মাঝপথে স্টাগারটনে 
একরাত্রি থাকতে হয়। দিগ.রামের টিকিট গান্ধীজীর আগেই করা ছিল। এই 
-টিকিট আর একদিন পরে পৌছলেও বাতিল হু*'তো৷ না। তাছাড়া, আবছুন্লা শেঠ 
চাঁ্লস্টাউনে সিগ বামওয়ালার কাছেও তার করেছিলেন । কিন্ত গান্ধীজীকে গাঁড়ির 
ভেতরে বসতে দেওয়ার আদৌ ইচ্ছা ছিল ন। সিগবামওয়ালার। একজন কালে। 
কুলি" সাদা-চামড়াঁওলাঁদের সঙ্গে একত্র ব'সে যাবে, সে কি হয়! তাই তারা অনুহাত 
হিসাবে বললো, ও-টিকিট চলবে না, বাতিল হয়ে গেছে। কোচুয়ানের ছু পাশে 
ছুটো আসন ছিল, তার একটাতে গোরা কণ্তাক্টার বসতে! । তাই সে দয়। 
ক'রে প্রস্তাব করলো, “ম্বামী' যদি কোচুয়ানের পাঁশে বসে ঘেতে চায়, তবে কোনে! 
রকমে যেতে পান্পে। গাক্ষীজী নিরুপায় হয়ে তাতেই রাজী হলেন। ফলে তিনি 
বসলেন কোচুয়ানের পাশে, আর কণাক্টার বসলো ভার জায়গায় গাড়ির ভেতরে, 
অন্তান্র গোরা ঘাত্রীদের বঙ্গে । কিস্ত এ-ও ধখেষ্ট ছিল ন1। একটু রাদ্দেই গোরা 
কণ্তাক্টীরের দিগারেট খাঁর শখ হোলে এরং কোচুয়ানের পাশে উদ্ধৃত আকালের 
তলায় বসে ধুমপান চ্ৃবাটাক্ষেই €স. বর্তমান দ্দবন্থায আকন গানাসধাঘিক . ভাবলো 


গান্ধী-চরিত ৩৫ 


তাই সে গাড়ির বাইরে এসে গাড়ির পাঁদানের উপর একটা নোংরা চট মেলে দিল্নে 
গাক্ধীজীকে বললো, “ম্বামী, তুমি এখানে বস, আমি ড্রাইভ,রের পাঁশে বসবে1।” 

অপমান গান্বীজীর কাছে ছুঃসহ হয়ে উঠেছিলো, তবু তিনি ভয়ে ভয়ে কেবল 
প্রতিবাদ করতে গেলেন। কিন্তু তাঁকে প্রতিবাদ করতে দেখেই গোর। কণ্ডাক্টার 
তার ওপর চড় কিল ঘুষি চালাতে লাগলো, তার হাত ধ'রে তাঁকে টেনে হি্টড়ে নিচে 
নামাবার চেষ্টা করলো। গাদ্ধীজী কিন্ত পেতলের ভাগ ধ'রে কোনে। রকমে ঝুলে 
বইলেন। তাঁর এই নির্যাতনে একজন গোরা যাত্রীও প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন। ফলে 
কণ্ডাক্টীর নরম হয়ে এলে! | কোচুয়ানের অন্যদিকে ষে আসনটা ছিল, তাতে একজন 
“হোটেন্টট? চাকর বসেছিল। কণাক্টার তাকে নামিয়ে পাদানে বসিয়ে নিজে তার 
জায়গায় গিয়ে বসলো । গান্ধীজীকে শাসালো, “স্টাপ্ডারটাউনে চলো, তোমাকে 
উচিত শিক্ষা! দেবে 11, 

গাদ্ধীজী নীরবে ভয়ার্ত মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন । কিন্তু স্টাগ্ডারটাউনে 
এসে লোকটা কিছু উপদ্রব করলে] না, ইউরোপীয় যাত্রীর প্রতিবাদে সম্ভবত ভয় 
পেয়েছিল । প্রথমে গান্ধীজী রাত্রি কাটাবার জন্তে একটা হোটেলে উঠতে গেলেন। 
কিন্তু তাঁকে “কুলি” দেখে তারা সেখানে ঠাই দিলো, না। আবছুল্পা শেঠ গান্ধী 
সম্বন্ধে স্টাগ্ডারটাউনে ও তার পরিচিতদ্দের কাছে তার করেছিলেন। তার অনুযায়ী 
তার সঙ্গে আবছুল গনি শেঠের সাক্ষাৎ ছোঁলো। এই আবছুল গনি শেঠ পরে 
গাক্ধীতীর জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন । 

প্রিটোরিয়ার জন্তে ট্রেনের টিকিট কিনতে গ্লিয়ে আরে! এক আশঙ্কা! দেখ! গেলো, 
“কুলি” ব্যারিস্টারের বরাতে প্রথম শ্রেণীর টিকিট জুটবে কি? গান্ষীজী স্টেশন- 
মাস্টারের কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট চেয়ে আগেই একটি লিখিত দরখাস্ত পাঠালেন। 
দরখাস্তখানাকে জোরালে! করবার জষ্তে ব্যারিস্টার ব'লে নিজেয় পরিচয়টুকও দিলেন । 
পরে গান্ধীজী ধখন টিকিট কিনতে গেলেন, তখন স্টেশন-মাস্টার হেসে তাকে বললেন, 
“আমি ট্রাব্সভালার নই, আমি হল্যাগডার। আপনার অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি। 
আপনাকে আমি প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিতে পারি । কিন্ত একটি শর্তে--প্াস্তায় গার্ড 
খদি আঁপনাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয় বা.তৃতীয় প্রেণীতে দেয়, তবে প্রথম €প্রণীর 
টিকিটের জেরে আপনি কোনে দাবি করবেন দা1। কারণ, তাতে আমিই ফ্যালাদে 
পড়বে11” এই পমর্তই ঘ্বাজী হলেন গান্ধীজী, স্টেশনবমাস্টারকে অশেধ ধজ্তধাদ 
আনালেস। 

এশার হাছবদের বাধতে গান্ধীজীয় কোনো স্কম জাগি ধারণা কানা ফিদ 
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ছিল না। তাই আফ্রিকার এই বর্ণ-বিঘেষট! তাঁর কাছে আরো অস্বাভাবিক 
লেগেছিল। ইংল্যাণ্ডে ইংরেজদের কাছে কতে! সহজ স্সেহই না৷ তিনি পেয়েছেন! 
সতরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ওপনিবেশিক শ্বেতা্দদের বর্ণ-দর্পটি যে স্থানীয় 
সংকীর্ণতা ও অশিক্ষারই ফল, তা বুঝতে তার বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হোলো৷ ন1। 
শ্বেতকায়দের সেই স্বাভাবিক সদাশয়তার পরিচয় তিনি ট্রেনে উঠে আবার পেলেন । 
ট্রেন জামিন্টনে এসে পৌঁছলে গার্ড টিকিট পরীক্ষা! করতে এলো । গান্ধীজীকে প্রথম 
শ্রেণীতে দেখে বললো, “তৃতীয় শ্রেণীতে যাঁও।* 

কামরায় একজন ইংরেজ ছিলেন, তিনি গার্কে ধমক দিয়ে উঠলেন, “তুমি এই 
ভন্রলোককে বিরক্ত করছ কেন? দেখছ না, গুর কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে ?” 

গার্ড গজগজ ক'রে উঠলো, “আপনার জন্যেই বলছি। আপনি যদি কুলির সঙ্গে 
যেতে চান, তাতে আমার কি?” 

বকতে বকতে গার্ড নেমে গেলে| ৷ 

বাত প্রায় আটটায় গান্ধীজী প্রিটোরিয়। পৌছলেন। 

ট্রান্দভালে আসবার আগে তিনি নাতালে আবছুগ্ধা শেঠকে জানিয়ে এসেছিলেন 
ষে, তিনি তীর প্রতিপক্ষ শেঠ তৈয়ব হাঁজী খান মহম্মদের সঙ্গে দেখ। করবেন। 
নাতালে দাদ। আবছুল্লার যেমন প্রতিষ্ঠা, তেমনি ট্রান্দভালে ছিল শেঠ তৈয়ব হাজী 
খান মহম্যদ্দের। তাই প্রিটোরিয়া পৌছবার প্রথম সপ্তাহেই গান্ধীজী তার সঙ্গে 
আলাপ ক'রে তাকে জানালেন, তিনি আফ্রিকাসন্থ ভারতীয়দের অবস্তা ভালে ভাবে 
বুঝবার জন্তে তীর্দের সঙ্গে আলাপ করতে চান। শেঠ তৈয়ব হাজা আনন্দিত হয়ে 
এ-বিষয়ে তাকে সাহাধ্য করতে চাইলেন । 

ভারতীয়দ্দের একটি সভা আহৃত হোলো । বক্তৃতা করবার ক্ষমতা গান্ধীজী ঘেন 
'অকন্মাৎ কোথা থেকে পেলেন। তীর লাজুক ভাব তিরোহিত হোলে! । তিনি এই 
সভায় ছুটি বিষয়ে বিশেষ জোর দিলেন। প্রথমত, ব্যবসায়ের মধ্যে সত্য ও সততার 
স্থান। 

গান্ধীজীর আজীবন এই সরল বিশ্বাস ছিল যে, সত্য ও সততার মধ্যে দিয়েও 
ব্যবপায়-ধাণিজ্য সম্ভব । গীতার বাণীকে তিনি কোঁনে। বিশেষ সমাজের তৎকালীন 
বর্ণনা বা প্রচার হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তা! ছিলত্ার কাছে চিরন্তন 
খৈব-বাণী। গীতায় তগবান বলেছেন, তিনিই বর্ণ-চতৃইয়ের শষ্টা। অর্থাৎ স্থাীর 
আর কাল থেকেই বর্ণ-চতুষ্ট় বা *ডিভিশন অব লেবার” রয়েছে -_সমাজেক ক্রষ- 
বিকাশের ফলে, ভাব উৎপতি হয় নি। ্দাখার এই বিধাতার নির্দেশ অঙ্গপাকেই এই 
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বর্ণ-চতুষ্টয়কে ফলের গ্রতি উদ্দাসীন হয়ে নিম্পৃহভাবে স্ব স্ব কর্ম করে যেতেও বল? 
হয়েছে। হুতরাং, গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, তিনি যেমন নিম্পৃহভাবে গীতার নির্দেশ 
অনুসারে কাঁজ করছেন, তেমনি ব্যবসায়ীরাই ব! তা করবেন না! কেন? গান্ধীজী 
তাই ব্যবসায়ে সত্য ও সততার কি স্থান, সে-সম্বদত্ধে বিশেষভাবে আলোঁচন 
করলেন। 
গাক্ষীজীর পরবর্তা জীবনেও এই প্রকারের ভ্রান্ত চেষ্টার বহু প্রমাঁপ আমরা পাবে।। 
গান্ধীজী ঘি পৃথিবীর ও সমাজের এতিহাসিক ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করতেন, এবং 
গীতার বাঁণীকে একটি বিশেষ সমাজের প্রচার হিসাঁবে গ্রহণ করতেন, তবে তাকে 
শাখত সনাতন ব'লে ধ'রে নিয়ে আজকের ভিন্নতর সমাজে তার প্রয়োগের ভ্রান্ত চেষ্টা 
ক'রে ভূল করতেন না। সমাজ যখন আরো অল্পবয়স্ক ছিল, তখন তাতে যে নীতি 
ও রীতির প্রয়োগ ঘটেছিল, আজকের সমাজে সেই রীতি ও নীতির গপ্রয়োগ-চেষ্ট! 
নিছক শক্তিক্ষষ, এমন কি অনেকখানি হাম্তকর। এ যেন কোনো যুবককে তার অন্ন- 
প্রাশনের নিকারবোকাঁরট। পরতে বল! ! 
এ-ধরনের পরামর্শকে মাচুষে হয় ব্যাবহারিক বিষয়ে অজ্ঞতা, নয় দায়িত্বজ্ঞানহীন 
রমিকতা ব'লেই গ্রহণ করে। মানুষ তখন কৌতুক বোধ করে, কিন্তু সে পরামর্শ 
অনুসরণ করে না। তাই গাদ্ধীজী যখনই তীর সরল উদার মনে কলকারখানার 
মালিককে, জমিদারকে, ব্যবসায়ীকে গীতার বাণী শুনিয়েছিলেন, তখনই তার! তীকে 
লুকিয়ে স্ব স্ব আস্ভিনের আডালে হেলেছিল, আর বাপুজীকে ইহলৌকিক সকল ক্ষুত্রতার 
উর্ধ্বে লে ঘোষণ। ক'রে তাদের 'ক্ষুন্ত্র স্বার্থের কাছে ঘে'ষতে দেয় নি। তাই তার! 
গাম্ধীজীকে সহজে অবতার বানিয়েছে। কারণ, তারা বলতে চায়, অবতারের 
উপদেশ, মহামানবের পরামর্শ পু থিতে টুকে রাখ! যায়, কিন্ত পাথিব দৈনন্দিন কাজে 
ব্যবহার কর। চলে না। ভগবদ্গীতাঞ্ধ নিষ্কাম কর্মের বাণী পাঠ ক'রে পুণ্য সঞ্চয় কর। 
যায়; কিস্তু ভাই ব'লে কার্ধত তাকে প্রয়োগ কর। চলে না। তাই গাক্ধীজর বাণী 
গ্রচারের জগ্তে দেশীয় পুজিপতিরা ধখন বু অর্থব্যয় করেছে এবং করছে, তখন তার 
একটি বাণীকেও তারা কার্ধে পরিণত করে নি বাকরছে না। গীতার ফলসম্পর্ক- 
ভীন কর্মের মাহাত্যয প্রচারে তাদের প্রয়োজন আছে। কারণ, দেশের রুযাঁণ ও 
শ্রমিকরা তাদের লাভলোকসামের দিকে উদাসীন হয়ে কাজ না করলে দেশের 
পুজিপতি ও জমিদারদের নির্ভয়ে উদরপুতি ঘটবে কেমন ক'রে ? ভাই পুদ্ধিপতি ও 
অযিধার-জোতদারদের আজ হিংসার বাণী প্রচারের এতই দমারোহ। তারা বে 
রা্ারাতি অহিংস্কক গাস্ধীবাদী হয়ে উঠেছে, ভা নয়” পাছে নির্ধাতিত নিপীড়িত 
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শ্রমিক-রুধাণের ক্ষুধিত আক্রোশ হিংসার বহ্নিতে আত্মপ্রকাশ করে, এই ভয়। কিন্ত 
গাক্ধীজী কেবল অহিংসার কথাই যে বলেন নি, একথা আমাদের ভুললে চলবে ন1। 
গান্ধীজীর কাছে অহিংস। ছিল উপায়মাত্র। উদ্দেশ্য ছিল শোষণ-পেষণহীন এক 
সমাজ প্রতিষ্ঠার | অস্ততঃপক্ষে হিংসার পথে, শোষক শ্রেণীর স্বেচ্ছারুত আত্ম- 
ত্যাগের পথে, একদিন তা ঘটবে, এই বিশ্বা তার ছিল। তিনি শ্রমিকদের সভায় 
উচ্চক্ঠে তাই বলেছিলেন, *শ্রমিকরাই কলকারখানার সত্যিকার মালিক, তিনি 
তেভাগ। আন্দোলনের সময় বলেছিলেন, *্শ্রম যাব, ফসল তাঁর।” কিন্তু সে-বাণী- 
গুলির তে। কই প্রয়োগ বা প্রচার চলছে না দেশে? সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার 
ক'রে দেশে ব্যাপকভাবে অহিংস প্রচারের আজ যে কি প্রয়োজন, তা সহজেই বোঝা 
যায়। শোষণহীন পেষণহীন একটি সমাজ প্রবর্তনের উদ্দেশ্তকে অস্বীকার ক'রে 
তার অহিংস উপায়ের গ্রচারের গভীরে যে বিরাট একটি ষডযন্ত্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা 
বিন্দুমাত্র ভোলা যায় না। স্থতরাং গান্ধীবাদে সত্যিকার বিশ্বাসী ধারা, তারা 
গান্ধীজীর উদ্দেস্টের দিকে লক্ষ্য দেবেন । কেবল তাঁর উপায়টির দিকে নয । গাক্ধীজীর 
কাছে উদ্দেস্ট ও উপায় ছিল এক। তাঁর উদ্দেন্তট ছিল সত্য ও সততায় পূর্ণ, 
হিংসাহীন, বিদ্বেষহীন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা । তীর উপায়ও ছিল সেই একই সত্য, 
সততা।, অহিংস! ও বিদ্বেষহীনতা। কিন্তু আজকের তথাকথিত গান্ধীবাদী পুঁজিপতি 
জমিদার এবং ব্যবসায়ীদের কাছে উদ্দেশ্য ও উপায় এক নয়। তাদের উদ্দেশ্ট, 
তাঁদের ইতিহাসগত চরিত্রগত মিথ্যা, অসাধুতা, হিংসা ও শোষণ। আর, সেই মিথ্যা, 
অসাধুতা, হিংসা ও শোষণকে কার্ধত প্রয়োগের জন্ঠে তার। উপায়যূপে গ্রহণ করছে 
শ্রমিক ও কষাণদের মধ্যে সত্য, সততা, অহিংসা ও বিদ্বেষহীনতার প্রচার। এই 
ধরনের প্রচার শৌষকদের মধ্যে কেবল আজ ব। ভারতেই নৃতন নয়। পাশ্চাত্য 
দেশেও খ্রীষ্টের সাম্যবাদী বাণীকে অস্বীকার কে গ্রীষ্টান ধনিকর। প্রচার করেছে 
প্ছু'চের ছিদ্রের মধ্যে হন্তীর প্রবেশের মতোই ধনিকদের হর্গে প্রবেশ একাস্তই 
অসম্ভব ।” অথচ দ্বর্গের প্রতি তাদের নিজেদের বিন্দুমাত্র আসক্তি দেখা যায় না। 
কারণ, এই হ্বর্গ-প্রযেশের বাণীটি কৃষক ও শ্রমিকদের উদ্দেশ্টেই প্রচারিত হয়। তাকে 
ভবিষ্বুৎ ত্বর্গের লোভ দেখিয়ে বর্তমান পারিশ্রমিক থেকে তাদের সহজে বঞ্চিত রাখা 
ষায়। 

ফরাসী বিপ্লবের সময়কার "স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য' এই জিনীতি থেকে 
লসৌভ্রাঙ্যোক্ক বাণীটিকে ফরাসী বৃর্জোয়ারা কিতাধে শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রচার 
করেছিল, ফরাদী বিপ্লব ও ফরালীদেশে প্রেই-সংগ্রামের ইতিহাধ হীরা জানেন, 


গাক্ধী-চরিত ৩৪ 
তারাই ত। লক্ষ্য করেছেন । বুর্জোয়ারা তখন শ্রেদী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের 
বিরত করবার জন্যে প্রচার করতো, পু'জিবাদী ও শ্রমিক, এরা সবাই ভাই ভাই। 
আমাদের দেশেও ভাই-ভাইয়ের বাণী আমরা বাত্রিদিন শুনছি। কিন্ত বিদ্দমাত্রও 
লক্ষ্য করছি না, যে ভাই-ভাই সম্পর্কের নাম এক ভাই অন্ত ভাইকে প্রতারণা করে, 
শোষণ করে, নির্যাতন করে, নিজে রাঁজভোগে থেকে ভাইকে অনাহারে রাখে, আর 
ভ্রাতৃত্বের অজুহাতে কলহ করতেও নিষেধ করে, সে কেমন ভাই, কি সে ভাই-ভাই 
সম্পর্ক! তথাকথিত গান্ধীবাদীরা আজ গান্ধীক্সীর অহিংসা ও সৌভ্রাক্যের বাণীকে 
স্বশ্রেণীর স্বার্থসিদ্বির উদ্দেশে শ্রেণী-চেতন! ও শ্রেণী-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে 
চাইছে । তাই ব্যাপারটা হয়ে ঈ্ীড়িয়েছে গির্জার প্রাচীরের আড়ালে থেকে গুলী 
ক'রে নরহত্যার মতন । 

এই প্রসঙ্কে রোম্যা বোলার একটি সতর্কবাণী আমাদের মনে রাখতে হবে £ 
“ভগবান গাক্ষীজীকে গান্ধীবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করুন|” 

রোলার ভগবান গান্ধীজীকে রক্ষা করেন নি। কিন্তু জনসাধারণকে করতে 
হবে। গাক্বীবাদকে আজ তার উদ্দেশ্তের দিকে লক্ষ্য রেখে কোটি কোটি ভারত” 
বাসীকে সচেতন হ'তে হবে-_গান্বীজীর প্রচারিত সত্যিকার মাম্য ও সৌন্রাত্রয 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে দেশে । 

* আজকের মতোই সেদিনও সকল দেশের জমিদার, পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের 
মতো প্রিটোরিয়াঁর ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে গান্ধীজীর এই পরামর্শকে অকেজো! 
ব'লে মনে হয়েছিল, একথা ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু গাঁ্ধীজীর ছিভীয় 
প্রস্তাবে তার। মকলে আস্তবিকভাবে গান্ধীজীকে সমর্থন করেছিলেন। সেই প্রস্তাবটি 
ছিল, সরকারের বর্ণবিঘ্বেধী অবিচাঁরের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ নংগ্রামের 
প্রস্ততি । তার কারণও আমর! শীগ্রই লক্ষ্য করবো। 

যাই হোক, গাঙ্ধীজী অবিলম্বে তৎপর হয়ে উঠলেন। এইভাবে তার ভাবী 
সৈনাঁপত্যের হাতে-খড়ি হোলো । 


॥ চাক্স ॥ 

এখানে আফ্রিকার বর্ণ-বিঘেষ সম্পর্কে আসল কারণটি নির্ণয় করা প্রয়োজন । 
ব্যাধির স্ব্ূপ না জেনে তাঁর চিকিৎসা করতে গিয়ে বড়ো লাভ হয় না । তাই বর্ণ- 
বিদ্বেষের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয়দের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের পরও আজ 
সেখানে ভারতীয় নির্যাতন সমানভাবেই চলছে। বর্ণ-বিছেষের ব্যাধির ত্বরূপটি 
জানলে তার চিকিৎসাঁও সহজ হয়ে উঠবে । 

পুঁজিবাদের পরিণতি ঘটে সাম্রাজ্যবাদে এবং ওপনিবেশিক শাসনে । দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ইউরোপীয় সাদ। পু'জি তার একাধিপত্য করতে চায়। তাই এশিয়াবাসী 
কালে পুঁজির গ্রাতি তাঁর এই কঠিনতম বিদ্বেষ । ভারতীয় পুজিপতি ব! ব্যবসায়ীরা 
যাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনোরূপ প্রভাব বা স্থাক্িত্ব বিস্তার করতে ন1 পারে, সেই 
জন্যে শত বিধিব্যবস্থা। সেইজন্তে তাদের জমির মালিকানা-ম্বত্ব থেকে সকলভাবে 
বঞ্চিত করতে হবে, তাদের ভোটাধিকার নিতে হবে ছিনিয়ে, সেই জন্তে, এমন কি 
ভারতীয় শ্রমিকদেরও ভারতীয় মনিবের অধীনে চুক্তিবন্ধভাবে কাজ করতে দেওয়। 
হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বিদ্বেষটি তাই সাদ পু'জির সঙ্গে কালে! পুঁজির 
লড়াই মাত্র ছিল এবং আছেও। ইতিহাসের ছুল'্ঘ নিয়ম অন্সারে পু'জিকে ছুই 
দিকে ছুই শক্রর সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে । একদিকে তার বাইরের শক্র শ্রমিক, 
অন্যদিকে তার ঘরের শত্রু বিভীষণ, অন্য পুজি। এই ছিবিধ সংঘাতের ফলেই 
পুঁজিবাদের মৃত্যু অনিবার্ধ। আবার ইতিহাসের কঠিন নিয়তি অন্দরে এই দ্বিবিধ 
দ্বন্দের হাত থেকে পুঞ্জির কোনে! অব্যাহতিও নেই । কারণ, দ্বিমুখী হন্বই তার 
অস্তিত্বের মূল কথা । 

সামস্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে পুঁজিবার্দী সমাজের অত্যুত্থীনের জন্যে যতোগুলি 
বিপ্রব ঘটেছে, পর্বঅই দেখা! গেছে, পু'ঁজিবাদীদের নেতৃত্বে শ্রমিক ও কুষাণরা 
জুগিয়েছে বিপ্রবের উপকরণ ও শক্তি। কারণ, গণতান্ত্রিক অধিকারের সত্যিকার 
আধার বা অধিকারী হোলো শ্রমিক ও কৃষাণরা। স্ৃতরাঁং, পুঁজিবাদীরা নিজেদের 
বিকাশের জন্যে যখনই কোনে। অধিকার দাবি করেছে, তখনই তারা গণতান্্রিকতার 
তেক নিয়েছে, তখনই তাদের নিশানে সাম্য, সৌভ্রাত্য ও স্বাধীনতার বাণী অঙ্কিত 
হয়েছে, তখনই নির্ধাতিত গণমানবের জন্যে কুস্তীরের ক্রন্দন তাত! ধ্বনিত করেছে 
বাঝে বারে। ইংল্যা, ফ্রাঙ্গ ও আমেরিকার বুর্জোয়া! বিপ্লবগুলি তার প্রকৃষ্ট 
উদদাহরণ। 


গাঁক্ধী-চদ্ধিত ৪১. 


কেবল সামস্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুদয়ের সময়েই নয়, ষে 
কোনে! পনিবেশিক দেশের স্থানীয় পুজিবাদী সমাজ যখন বিদেশীয় পু'জিবাদীদের 
বিরুদ্ধে আপনার বিকাশ ও বিস্তারের জন্তে বিস্রোহ ঘোষণা করে, তখনও দেখ 
যায়, বিজ্রোহী পুঁজিবাদীরা দেশের কষাণ ও শ্রমিকদের সাহাষ্য নিতে বাধ্য হয় । 
কষাঁণ ও শ্রমিকর্দের নির্যাতনের নামে, নিপীড়নের নামে, গণতান্ত্রিক অধিকার দাবির, 
নামে, স্থানীয় নবজাগ্রত বুর্জোয়া সমাজ বিদ্রোহের নিশান উডায়। এর উদাহরণ 
খোঁজার জন্যে আমাদের বিদেশে যেতে হবে না, উদাহরণ এখানে ভারতবর্ষেই 
মিলবে । বুটিশ পুঁজিতস্ত্রের পরিণতির ফলে ভারতবর্ষ যখন বুটিশ সাম্রাজ্যের 
পদীনত হোলো, তখন ইতিহাঁসের নিয়ম অহ্থসারেই ভারতে সে জন্দান করলো এক 
জারজ বুর্জোয়া সমাজ । ভারতীয় বুর্জোয়। সমাজ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হোলো, সে তখন 
তাঁর জন্মদাঁতাকে বিতাড়িত ক'রে মাতার এখর্ধের উত্তরাধিকারী হ'তে চাইলো । 
কিন্তু এই উত্তরাঁধিকারের স্য।য়সংগত দাবিদার, মাতার সত্যিকার সন্তান ও তার 
অসীম সম্পদের ষ্টা-_-কৃষাণ ও শ্রমিকরা । ফলে ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজ তাদের 
নিজেদের স্বার্থকে সত্যিকাব দাবিদারের ন্যাধ্য দাবির অন্তরালে গোঁপন ক'রে বৃটিশ 
বুর্জোয়াদের বিকদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে! । ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভয়ংকর স্ব, 
স্ন্দর ও শোভনীয় হয়ে উঠলে। গণ-স্বাধীনতার কপট মাঙ্গলিকতায় ; সাম্য, মৈত্রী 
ও স্বাধীনতার মন্ত্রের ধ্বনিতে তাঁদের স্বার্থলোলুপ দ্রংষ্টার ঘর্ষণ সেদিন কারো কানে 
এলো না। ভারতীয় বুর্জোয়া! সমাজ খন ঘন প্রন্তাব পাস ক'রে জানাতে লাগলো» 
দেশের নির্যাতিত শ্রমিক ও কৃষাণ ভাইদের সকল ছুঃখ দারিত্র্য, বেদন। ও গ্লানির 
অবসান হ'তে পারে, কেবল একবার বৃটিশরা ষদি চলে যায়। ভারতীয় বুর্জোয়! 
সমাজের এই ঘন ঘন ঘোষণার মধ্যে “কাট! দিয়ে কাটা তোলার" নীতিরই মহড়া 
চললো-_তাঁর। চাইলো ভারতীয় কৃষাঁণ ও শ্রমিকদের দিয়ে বৃটিশ বুর্জোয়া সমাজকে 
বিতাড়িত করতে-_অর্থাৎ কথামাঁলার বিখ্যাত শৃগালের ভূমিকা নিতে । ভারতীয় 
স্বাধীনতা যুদ্ধের এই বূপটি আজ জনসাধারণের কাছে স্থস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুটিশ 
ুর্জোয়ারা ভারতে যখন ক্ষমতাচ্যুত হোলো, তখনই ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজ তাদের 
সাম্য ও শ্বাধীনতার টিকি-তিলকের ভেক মুহূর্তে বর্জন ক'রে প্রবল মাংসাশী হয়ে, 
উঠলো--সমগ্র ভারতবর্ষে কষাণ ও শ্রমিক নিম্পেষপের এক বিপুল কার্ধকুম গৃহীত, 
হোলে । 

যাই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকাঁতেও যখন সাদা পু'জির সঙ্গে ভারতীয় কালে! খুঁজি 
সংঘাতের হ্ছুচদা হোলো, তখন বক্ষিণ আঙ্জিকাস্থ ভারতীয় ধনিক ব্যবসায়ীর 
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ভারতীয় জনসাধারণের অধিকারের দাবি ও বর্ণবিছেষের প্রতিবাদের মতো কয়েকটি 
গণতান্ত্রিক কর্মন্চী নিয়েই তাদের সংগ্রাম শুরু করতে চাইলো। তবে একথাও 
উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ শ্রমিকদের মধ্যে অসস্তোষ ছিল পরিপূর্ণরূপেই। 
তাই ভারতীয় শ্রমিকদের অসস্তোষ ও সংগ্রামী শক্তির পিঠে চ'ড়েই লেদিন কালে 
পু'জি দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদ! পুঁজির পাশে গিয়ে পৌছতে চাইলো । 

কিন্তু ইতিহাসের এই জটিল ঘটনাগুলিকে সেদিন গান্ধীজী বুঝতে পারেন নি বা 
বুঝতে চান নি। যদিও সাদা ও কালে! পু'জির লড়াইকে স্পষ্ট ক'রে তোলার মতো 
বহু তথ্য ও ঘটনা তিনি তার “দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ” গ্রস্থেও উল্লেখ ক'রে 
গেছেন। কিন্তু ঘটনাগুলিকে তিনি যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করেন নি। তাই 
বর্ণ-বিছেষের বীভৎস ব্যাধির স্বরূপ তার চোখে ধরা পড়েনি । তিনি কেবল দেখলেন 
তার বাইরের বিকট উপসর্গ, আর কুৎসিত গলিত ক্ষত। তাই পীড়িতের বেদনায় 
তীর প্রাথ বিগলিত হোলো, তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তকে একদা যেমন সনেহে সেবা 
করেছিলেন, তেমনি লঙ্গেহ করুণাঁয় সেবা করতে চাইলেন বর্ণবিছেষ-কাতর নিপীভিত 
দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের । মনে বাঁখতে হবে, চিকিৎসা নয়, সেবা, সেব! 
করতে চাইলেন। 

ব্যাধির স্বরূপ গান্বীজী জানতেন না, তাই কেবল ব্যাধির উপসর্গ উপশমের জদ্ভে 
তিনি লনেহে প্রলেপ দ্িলেন। আর এইটিই তার চবিজ্রের প্রধানতম দিক, 
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। তার মানসিক গঠনভঙ্গির দ্রিক থেকেও তিনি চিকিৎসক 
ছিলেন না, ছিলেন শুঞষাঁকারী মাত্র । অবশ্ঠ সমাজনীতিতে, রাজনীতিতে এই ধরনের 
স্তশ্রষ ও সেবার বীতিকে তিনি অনেক সময় চিকিৎসা! ভেবেও স্ুল করেছেন। 
একটি মহান্‌ ন্েহময় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। আর শ্রেষ্ঠ শুশ্রযাকারী 
হবার জন্তে এই গুণটিই ছিল সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন । তার এই আেহময় হাদয়টিই 
স্ঁকে বুয়ার যুদ্ধে, জুলু যুদ্ধে সেবাদল গঠন করিয়েছে, তাকে টেনে নিয়ে এসেছে দীন 
হীন ভারতীয়দের দুঃখে বেদনায় ভারতীয় রাজনীতিতে, তাকে শান্তির বাণী হাতে 
পাঠিয়েছে নোয়াখালিতে, বিহারে, দিল্লীতে । তাই দেশ যখন আসন অর্থনৈতিক 
সংকটে পড়েছে, বাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক নান। উপসর্গে বিপন্ন বিপর্যস্ত হচ়্েছে, 
তখনও তিনি মূল ব্যাধির দিকে লক্ষ্য দেন নি, তাঁর উপসর্গগুলির হন্রণাকে সাময়িক 
ভাবে উপশম করার চেষ্টাতেই ব্যস্ত হয়েছিলেন । তাই তিনি দেশের অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সংকটের মূল ব্যাধি পু'জিতাহ্িকতার দিকে দৃষ্টি গেম নি, 
“মেই বীভৎস ব্যাধির বিকট যন্ত্রণায় কাতর দেশকে তিনি ছিয়েছিলেদ তার বিপুল 
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্হসিক্ত হদয়ের সেবা! ও শুশ্রষা, তাঁর চরকা, তাঁর প্রেম, সকার অহিৎসা, তার হিন্ছু- 
দলমান-্রীষ্টান-পার্শী-জৈন-বৌদ্ধ-শিখের “মিলনের মহা মৈত্রীর বাণী । শুশ্রাধাকারীর 
|ই স্সেহসজল হৃদয়, কিন্ত কেবল হদয়েই তে। চিকিৎসকের চলে না । চিকিৎসকের 
[ই দৃপ্ত বুদ্ধি, ব্যাবহারিক জ্ঞান, কঠোর, এমন কি নৃশংস, নিষ্ঠা। তাই সোভিয়েত 
প্রবের সময় আমর! যখন লেনিনকে* দেখেছি কঠোর নিপুণ চিকিৎসকরূপে৯, তখন 
বতীয় বিপ্রবের কালে গান্ধীজীকে আমরা দেখেছি, এক ন্েহময় শুশ্রধাকারীর 
মিকায়, যে-শুশ্রধাকারী ন্সেহের অতি প্রাধল্যে অনেক সময় ব্যাধির কোনো 
পদর্গের সাময়িক উপশমের জন্যে রোগীকে অনিষ্টকর পথ্য বা ওঁধধ দিচ্ছেন। 
কে দেখে মনে হয়েছে, তিনি যেন সেই ন্সেহপরবশ জননী, যিনি স্নেহের 
হ্বলতায় রগ মুমূষু- পুত্রের মুখে অনিষ্টকর পথ্যও তুলে দিচ্ছেন, কিংবা যিনি 
ঠিন অস্বথচিকিৎসকের কবল থেকে পুত্রকে সন্সেহে আগলে রাখছেন, কোনোমতেই 
ঝতে চাইছেন না যে, এই অন্ত্রচিকিৎস। ভিন্ন তাঁর মুযুূ পুত্রের কোনো গত্যস্তর 
মই। লেনিনের কঠোর, নিপুণ, এমন কি কতক পরিমাণে নৃশংস অস্ত্রচিকিৎসায় 
॥জ সোভিয়েত দেশগুলি এক নৃতন জীবনে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে, আজ সোভিয়েত 
উনিয়নে শ্বেত পীত কৃষ্ণ বিভিন্ন বর্ণের মানুষ সমান অধিকার পেয়েছে, এশিয়াবাসী 
লিনকে ইউরোপীয়ের তাদের সর্ববরেণ্য নেতা বূপে গ্রহণ করতেও কুষ্টিত হয় নি। 
[-উজবেকিস্থানের বাসিন্দাদের নাম € উ্জবুক ) বাংল! ভাষায় একদ। মূর্খতাব্যপঞ্তক 
চরস্কাররূপে প্রচলিত ছিল, তার! মাত্র কয়েক বৎসরে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ জাতিতে 
বিণত হয়েছে । অথচ দক্ষিণ আফ্রিকায় আঁজে। বর্ণবিছেষের অবসান হয় নি, আর 
[বতবর্ধ আজে তার মুযূহু রোগশ্যায় প'ড়ে কাতরাচ্ছে। কিন্তু আজকের ব)াধি- 
স্ত ভারতের সেই-ই চরম ক্ষতি নয়। তীর রোগশষ্যার পাঁশ থেকে তার ন্সেহস্গল 
শযাঁকারী মহাগ্রাণটিকেও সেই পুঁজিতানত্িক ব্যাধির মারাত্মক সংক্রমণ নিষ্ুর- 
বে সরিয়ে নিয়েছে। 

তাই বলেছি, দক্ষিণ আফ্রিকাতে গান্ধীজী যখন বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ 
লন, সেখানে তার ভূমিকাটিকে আমরা, চিকিৎসকের নয়, শুশ্রধাকারীর ক্ধপেই 
খলাম। এজন্যে গাক্ধীজীকে দোষ দেওয়া যায় না, যেমন দেওয়া যায় না! চিকিৎসা 
নে না ব'লে শুশ্রবাকানিসীকে। শান্ধীজী ইতিহাস ও অর্থনীতিকে কখনো তাদের 
ত্কার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চাঁন নি। তীর বিরাট তল একটি হদয় তার 
88585188855 
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বুদ্ধিকে চিরদিনই কুয়াশাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, গভীর সমুক্র ষেমনভাবে উর্ধ্ধ আকাশকে 
কুয়াশাচ্ছর ক'রে রাখে । দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তার ব্যত্যয় হয় নি। তাই গান্ধীজী 
১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নাতালে শেঠ হাজী মহম্মদ হাজী দাদা, শেঠ আবছুল্লা হাজী 
আদম, শেঠ দাউদ মহম্মদ, মহম্মদ কাসিম কমকুদ্দীন, শেঠ আদমজী মিঞা খা, 
কোলেন্দভেলু পিল্লাই, সি লক্ষ্মীরাম, রঙ্গস্বামী পাড়য়াচি, আদমজীভা ও পাশা রম্তমজী 
প্রভৃতি বিরাট ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। ভারতীয় 
কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্তে এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হোলো 
--নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস” । 

আমরা যথাস্থানে দেখবো, সাদ! পু'জির বিরুদ্ধে কালে পুঁজির লড়াইয়ের রথকে 
খনির শ্রমিকরা! কীভাবে টেনেছে, দিও ভারতীয়দের ভোটাধিকার হ'লেও আসল 
ভোটাধিকার তাদের হাতে আসবে না, দিও দক্ষিণ আফ্রিকায় জমি বা! জমিদারি 
কেনার অধিকার ভারতীয়রা পেলেও, তাঁর! জমির বা! জমিদারির মালিক হবে না। 
অবশ্থ, এ নৃতন কিছু ঘটন| নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা গেছে, যেখানেই কোনে। 
অবিচারে বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে,_ম্বাধীনতার জন্তে বা গণতান্ত্রিক অধিকারের 
জন্যে লড়াই হয়েছে, শ্রমিক বা কৃষাঁণের শক্তিই সেখানে তাকে জয়যুক্ত করেছে। 
ভারতীয় কংগ্রেসের খণ্ড জয়ের ইতিহাসগুলির মধ্যেও সন্ধান করলে তারই একাস্ত 
প্রমাণ মিলবে । ভারতীয় কংগ্রেসের পরাজয় ও বিপত্তি তখনই ঘটেছে, ষখনই তার 
দেশীয় বুর্জোয়া নেতার! দেশের কুষাণ ও শ্রমিকের বিপুল শক্তির সাহাধ্য ন৷ নিয়ে 
বিদেশীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন । এই বন্ধুত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গণতান্ত্রিক 
ভেকও তাঁর। ছেড়ে ফেলেছেন। 

গাক্ধীজীই ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন, কিন্তু লে- 
স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপটি তিনি ঘেমন বুঝতে পারেন নি, তেমনি বুঝতে পারেন 
নি দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের ব্বপটিও! তাই গান্ধীজীকে এমন কোনো! মোটর 
চালকের সঙ্গে তুলনা কর! চলে, যে মোটর চাঁলক মোটরের বিভিন্ন যঙ্ের গুণাগুণ 
না জেনে, কোনো ছুর্যোগের রাত্রে কেবল হৃদয় আর ছুঃসাহসের জোরে বিপন্ন যাত্রী- 
দেব নিয়ে ছুর্গম পার্বত্য পথে যাত্রা করলে । মাঝপথে মোটরের ঘটলো দুর্ঘটনা, 
সহদয় দুঃসাহসী চালকের ঘটলো মৃত্যু, বিপন্ন হ্বাত্রীা। বিপস্মতর হোলো যানের 
কলগুলে! গেলে! বিগড়ে । কি ভারতে, কি আক্রিকায়, গান্ধীজী ঠিক এমনি 
'একটি ভূমিকাঁতে বারে বারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর বিরাট হৃদয় ও ছুরস্ত 
ছুঃসাহস নিয়ে তিনি নির্ধাতন ও নিপীড়নের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্ত তাতে 
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স্থায়ী কোন ফললাভ হয় নি। তা আজকে ভারতীয় জনসাধারণের ছার্শা দেখলে 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নির্যাতনের সংবাদগুলি শুনলে স্পষ্টই বোঝ যায়। 
১৮৮৮ প্রীষ্টাব্ধে বা তার কিছু আগে একটা আইন ক'রে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের 
ভারতীয়দের সমস্ত স্বত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যারা হোটেলে ওয়েটার বা 
অন্গরূপ চাকরিতে সামান্য মজুরি নিয়ে থাকতে চায়, কেবল সেই রকম ভারতীয়রাই 
থাকবার অঙ্ুমতি পেয়েছিল। সমস্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীদেরও নামমাত্র খেসারত দিয়ে 
তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ট্রাম্দভালেও ভারতীয় দমনের জন্তে ১৮৮৫ সালে কড়া 
আইন পাস হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, ভারতবাসী মাত্রকেই মাথ। পিছু তিন পাউগ্ 
ক'রে প্রবেশ-ফি দিতে হবে, কেবল নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তারা জমি পাবে, তবে সে- 
জমিতেও তার্দের কোনে! রকম মালিকান। ত্বত্ব থাকবে না । ভোটেরও অধিকার 
থাকবে ন। | ফুটপাথ দিয়ে তাঁরা হাটতে পারবে ন1। বাত্রি নটার পর বিনা লাইসেম্দে 
বাইরে আঁস। তাদের পক্ষে বে-আইনী হবে। অর্থাৎ ধনী ভারতীয়র!, যাদের পক্ষে 
এইসব নিয়ম-কাঁছন মেনে চল! মুনাফার খাতিরেও প্রায় অসম্ভব, এমনিভাবেই 
তাদ্দের বিতাড়নের ব্যবস্থা হয়েছিল। গান্ধীজী নিজেও একদিন ফুটপাথে চলতে 
গিয়ে ভয়াবহুভাবে প্রহ্ৃত হয়েছিলেন । স্থৃতরাং আমরা স্পষ্টই লক্ষ্য করছি, ভারতীয় 
ধনিক সম্প্রদায়কে দক্ষিণ-আক্রিকাঁয় কোণঠাসা ক'রে রাখবার জন্যেই সাদা 
পুঁজিবাদীর! এই বর্ণবিদ্বেষকে জাগিয়ে রেখেছে । আর ভারতীয় ধনিকন্দের আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার জন্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় আজকে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রয়োজন 
হয়েছে। কিন্তু এই বুর্জোয়! গণতন্ত্রের লড়াইয়ের দ্বার! বর্ণবিছ্বেষের সম্পূর্ণ বিনাশ 
হবে, এমন আশা কর! বৃথা! । বর্ণবঘ্ধেষ বিনাশের জন্তে চাঁই সাদা ও কালে পুঁজির 
সম্পূর্ণ নিপাত-_এবং দাদ ও কালে! শ্রমিকদের আত্মপ্রতিষ্ঠা। সোভিয়েত দেশে 
ইউরোপীয় ও এ এবীয় মা্ছষর1 যে বর্ণবিছ্বেষহীন হয়ে শান্তিতে বসবাস করছে, তা! 
উল্লেখ করেছি। যাই হোক, ধনিক গণতান্ত্রিক লড়াইকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা 
যায় না। চূড়াস্ত সংগ্রামের জন্তে সাধারণ মানুষকে তা৷ প্রত্তত করে। সাধারণ 
মানুষের মধ্যে যে বিদ্বে-বিক্ষোভ খণ্ড ও বিক্ষিগুভাবে দেশময় ছড়িয়ে থাকে, ধমিক- 
পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি তাঁকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী ক'রে তোলে। 
ভারতবর্ষে ধনিক-পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্তে ভাক দিয়ে গাক্ষীজী 
যেমন ভারতবর্ষের কোটি ফোটি মাছ্ধকে অন্ধত সংগ্রাম সম্পর্কে বচেতন, সংঘবদ্ধ ও 
্রস্থত ক'রে তুলেছিলেন, হক্ষিণ আকফ্রিকাতেও তিনি করেছিলেন তেমনটি । ধনী 
ব্যবসায়ীদের পতাকাঘলে ছীড়িয়ে জনসাধারণকে জানিয়েছিলেন অন্তায়ের বা, 
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অবিচারের কথা, জাগরণের কথা, সংগ্রামের কথ! । ভারতবর্ষে সে-সংগ্রামের যেমন 
শেষ হয় নি, দক্ষিণ আকফ্রিকাতেও হয় নি তেমনিটি। তৰু উভয় স্থানেই গণতান্ত্রিক 
অধিকারের জন্যে সাধাবুণ মানুষকে সচেতন, সংঘবদ্ধ ও প্রস্তত ক'রে তোলার 
গৌরবের তিনি যে অন্ততম অধিকারী, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

কয়েক মাসের মধ্যে আবছুল্ল! শেঠের মামলা শেষ হোলে! । গা্ধীজীই মধ্যস্থ 
হয়ে মামলাটি মিটিয়ে দিলেন। তারপর, তিনি প্রস্তত হলেন দেশে ফেরবার জন্তে। 
এই কয়েক মাসেই গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের মধ্যে প্রচুর প্রভাব 
বিস্তার করেছিলেন। তাই গান্বীজীকে বিদায় দেওয়ার জন্যে একটি ভোজসভা 
আহৃত হোলো । এই ভোজসভায় একটি সংবাদপত্রে গান্ধীজীর চোখে পড়লো-_ 
নাঁভাল আইনসভায় ভারতীয়দেব “ভোটের অধিকার রদ” করবার ব্যবস্থ।। অর্থাৎ 
অরেঞ্র ফী স্টেট ও ট্রীন্সভালে ভারতীয় ধনিকদের কোণঠাসা করবার যে ব্যবস্থা 
হয়েছে, নাতালেও ঠিক তেমনি একটি ব্যবস্থা করবার চেষ্টা চলছে। শেঠ আবছু্ন। 
এবং তার নেতৃত্বে ধনিক সম্প্রদায় এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বুঝলেন । তারা অরেঞ্জ 
ফ্রী স্টেট থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয়েছেন, ট্রান্সভালে হচ্ছেন এবং নাতালেও 
অচিরেই হবেন । সৃতরাং বিদায়ী ভোজসভা রাজনৈতিক আলোচনা-সভায় পরিণত 
হোলো । সংঘবদ্ধভাবে সরকারী কাজের প্রতিবাদের জন্তে গান্ধীজীকে আরে 
মাসখানেক থেকে যেতে এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অন্থরোধ কর 
হোলো । গান্ধীজী ত্বীকাঁর করলেন সানন্দে । নাতালে ভারতীয় কংগ্রেসের হোলে 
প্রতিষ্ঠা | চাদ উঠতে লাগলো, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হোলো ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
যুবকরাই এ-বিষয়ে অগ্রণী হলেন। বিল পান হয়ে যাবে, একথ! সবাই জানতেন । 
কিস্ত ভাতে তীর ভয় পেলেন না। এই তে! তাদের সংগ্রামের শুরু । সরকারের 
কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে আরজি পাঁগীনো। হোলো! । ফলে এ-বিষয়ে সংবাদপত্র গুলিতে 
অন্থকুল ও প্রতিকূল আলোচনা চলতে লাগলে।। এ সময় ওঁপনিবেশিক মন্ত্রী ছিলেন 
লর্ড রিপন । তার কাছেও একটি দরখাস্ত পাঠানো হোলো। দরখাস্ত রচন। 
করলেন গান্ধীজী গ্ঘয়ং এবং দরখান্তে দশ হাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষর সংগ্রহ হোলে! । 
এই আবেদন ইং্যাণ্ডে এবং ভা তবর্ধেও প্রচুর চাল্যের যা করলে! । গান্ধীজী 
প্বেখলেন, এখন নাভাল ছেড়ে যাওয়া! ভার পক্ষে সম্পূর্ণ অসস্ভব । স্ৃতরাং নাতালেই 
স্থায়ীভাবে ব্যারিস্টারি করবার কথা ভিন স্থির করছেন । কালা আম্মি ফ'লে 
দ্যা থেকে প্রথমে রহ প্রতিবাদ এলেও অবশেষে গা্ধীজী ব্যািল্টারি কসবা 
অন্দতি পেলেদ। এমনিভাতয় এই 'লাক্ুক নন্ত গানটি হকিণ আরিক্ার বন্ধ 
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জলাশয়ে বিজ্রোহের তুমুল তরঙ্গ তুরে সেই তর্শীর্ষে নির্ভঁক দৃগ্ততার সঙ্গে এসে 
দাড়ালেন। 

একটু আগেই বলেছি, গণতন্ত্রের নামে ধনিকর! যেখানে যতে। আন্দোলন করেছে, 
সর্বত্রই তাদের শ্রমিক ও কৃষাণ জনসাধারণকে সঙ্গে নিতে হয়েছে এবং তাদেরই নামে 
আন্দোলন চালাতে হয়েছে। কারণ, সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্মের গণতান্ত্রিক 
অধিকারের মূল আধার বা অধিকারী কেবল তারাই । সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকাতেও 
ভারতীয় ব্যবসায়ীর! যখন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বর্ণবিদ্বে-বিরোধী আন্দোলন 
চালাতে লাগলো,_ অর্থাৎ রোগই যখন চিকিৎ্সকরূপে দেখা দিলে।,-_-তখন 
শ্রমিকদের সাহায্য ন। নিয়ে তাদের গত্যস্তর রইলো! না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার 
নির্যাতিত শ্রমিকদের স্থনিয়ন্ত্রিতরূপে বিপুল শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে কে? সে ভার 
পড়েছিল গান্ধীজীর উপর। শুমিকর তাঁদের শোষক ধনিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে 
বিশ্বাস ক'রে সংগ্রামে যোগ ন। দিলেও গান্দীজীর মতে মহাগ্রাণকে তারা সহজে 
বিশ্বান করতে পেরেছিল। আর এমনি ভাবে তারা চিরদিন বিশ্বাস করে ব'লেই 
শোষক সম্প্রদায়ের লড়াইও সম্ভব হয়। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার গিরমিটিয়া বা. 
চুক্তিবদ্ধ ভার ধীয় অমিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আপার ফলে তাদের উপর প্রচুর 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাদের ব্যক্তিগত নিরধাতনে ও নিপীড়নে তিনি সর্বদাই 
সহায় ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বালহুন্দরম্‌ নামে একজন ভারতীয় 
শ্রমিকের যে নির্যাতনের উল্লেখ করেছেন, তা-ই ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় চুক্তিবদ্ধ 
শ্রমিকর্দের অবস্থার নমুনা । তাদের শ্রমিক বলা চলে না, তারা ছিল ক্রীতদাস । 
গোরা মনিবরাঁই কেবলমাত্র চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক রাখতে পারতো।। চুক্তিতে নির্দিষ্ট 
কালের মধ্যে মনিবরা শ্রমিকদের উপর যথেচ্ছ নিধাতন করতো--এক শতাবী পূর্বে 
ক্রীতদাসদের উপর তাঁরা করতে পারজে। যেমনটি। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা গোরা, 
মনিবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে গণ্য হোঁতে৷। এমনি একজন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক 
বাবস্থন্দরম্‌, একদ] ছিন্নবস্ত্রে, রক্তাক্ত দেহে গান্ধীজীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হোলে ।' 
গান্ধীজী শুনলেন, বালহুন্দরম্‌ একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন গৌর! মনিবের কাছে কাঁধ করে। 
গোঁর। মনিব কোনো কারণে কোধে ক্ষিগু হয়ে ভাকে এমন প্রহার করেছে ষে 
তার ছুটি দাত পর্যস্ত ভেঙে দিয়েছে। গাস্কীজী বালসুন্বরমূকে ডাক্তারের কাছে 
নিক্ধে গেলেন। সেখান থেকে তাকে নিয়ে গেলেন ম্যাজিই্রেটেরর কাছে। 
বাল্কৃন্মরমূকে তিনি পরসাত্ীক্কের মতে। সেবা ও আছাধ্য করলেন। এই কাহিনীটি, 
সিবমিটিয়াদের মধ্যে অচিন ছড়িয়ে পড়লো বাবস্থন্দরমের ছূর্জাগযকেও হিং, 
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করে এমন গিরমিটিয়ার অভাব ছিল ন] দক্ষিণ আক্রিকায়। গান্ধীঙ্গীর কাছে তারা 
দলে দলে আসতে লাগলে! । এমনিভাবে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় 
শ্রমিকদের পরম মিত্র হয়ে উঠলেন । ভারতীয় বাজনীতিতেও প্রবেশের পূর্বান্ধে 
আমর। গান্ধীজীকে এমনি একটি ভূমিকায় আবার লক্ষ্য করবে! । তিমি কৃষাণ ও 
এমিক-বিদ্বোহের নেতা রূপেই একদ। ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন । 
১৮৯৪ খ্রীষ্টাবে ভারতীয় গিরমিটিয়াদদের উপর বৎসরে পচিশ পাউ গু অর্থাৎ ৩৭৫২ 
কর ধার্য করবার জন্য নাতালে চেষ্টা হোলে! । গিরমিটিয়াদের রোজগারের তুলনায় 
এই করটি আপাতৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর লাগে। কারণ, এর পরিমাণ গিরমিটিয়াদের 
বাৎসরিক আয়ের চেয়েও ছিল বহুগুণ বেশি । সুতরাং কর আদায়ের জন্যে নয়, 
দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গিরমিটিয়! ভারতীয়দের বিতাড়নের জন্ত ষে নাতাল সরকার 
এই কর ধার্ষের প্রস্তাব করেছিলেন, তা স্থম্পষ্ট। অথচ ১৮৬০ খ্রীষ্টান্বে ভারতীয় 
গিরমিটিয়াদের নাতালে নিয়ে যাওয়ার] জন্যে সাদা পুঁজি-চালিত দক্ষিণ-আফ্রিকা 
সরকারের কী সাধাসাধি, কী চেষ্টাই না ছিল! কিন্তু চল্লিশ বৎসর বাদে ভারতীয়দের 
নাতাল থেকে তাড়ীবার কী এমন কাঁরণ ঘটলে।? পু'জির ধর্মই হোলো সস্তায় 
শ্রমিক খোঁজ । ভারতের উলঙ্গ উপবাসী শ্রমিকের মতো! সন্তার শ্রমিক আর 
মিলবে কোথায়? তাই সাদ! পুঁজি একদিন কালো শ্রমিককে পরম আদরে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় নিয়ে এসেছিলো । কিন্তু পুঁজির আর একটি আত্মঘাতী ধর্ম হোলো, 
যেখানকার শ্রমিককে মে শোষণ কবে, সেখানকার স্থানীয় ধনিক সম্প্রদায়কে সে 
ক্রমে শক্তিশালী ক'রে ভোলে । স্তরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় গিরমিটিয়| "ভারতীয়দের 
আমদনির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ভারতীয় পু'ঁজিরও আমদানি ঘটলে! । কিন্তু সাদ! 
শু-জির তা সইলো৷ না। তার! ভারতীয় পুজিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিতাড়িত 
করবার জন্তে বর্ণবিছেষের প্রচার ও ভারতীয় নিরধাতন শুক করলো । নাতালে 
গিরমিটিয়াদের ওপর বংনরে ৩৭৫ টাক! কর ধাধ করবার প্রস্তাবও এই ভারতীয় 
পুজিকে বিতাড়িত করবার অস্ত্র মাঙ্জ ছিল। ভারতীয় গিরমিটিয়ার্দের আগমনের 
পশ্চাতে যেমন ভারতীয় পুঁজির আমদানি হয়েছিল, গিরমিটিয়া ভারতীয়দের 
পলীয়নের পশ্চাতে তাৰ প্রস্থানও ঘটবে, সাদ] পুঁজির এই ছিল বিচক্ষণ মতলব। 
দর্গিরমিটিয়ীদের উপর রোষট। যে আসলে ভারতীয় ব্যবলায়ীদেরই ওপর, গান্ধীজীও 
তা বুঝতেন। তার আত্মজীবনীতে তিনি বলেন ; “ঘখন ভাব! (সাদ! পুঁজির 
'মাঁলিকর। ) ভারতীয় মজুদের আফর কারে নিয়েছিল, তখন ভারভীয়ধের ব্যবসায় 
বুদ্ধির শক্তি সম্পর্কে তাদের খেয়াল ছিল ন1। গিবহিটগ্নারা ফষক হিসাবে 
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ক্বাধীনভাবে বদি থাকে, ভাতে এখন-ও তাদের ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ভারতীয়ের! 
তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রবেশ করবে এ অসহ হোলো ।”১ এই কথাগুলির মধ্যে 
একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, গান্ধীজী “ভারতীয়দের ব্যবসায়-বুদ্ধি শক্তিকে ভ্রান্ত 
জাতীয়তাবাদীর প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখেছেন । যে-মেদের চাপে রোগীর হৎপিপ্ডের 
কাঁজ একদিন বন্ধ হয়ে যাবে, সেই অতিরিক্ত মেদদকেই তিনি স্বাস্থ্যের লক্ষণ ব'লে 
ভেবেছেন। বস্তত, আজকের পুঁজিবাদী ব্যবসায়ের সত্যিকার বীভৎস গলিত ক্ধপ 
গান্ধীজীব চোখে কখনে। ধরা পডে নি। না পডবারই কথ1। কারণ, ভারতে বুর্জোয়া 
সম্প্রদায় যখন সবেমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'তে চলেছে, তারই শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি মাচছষ 
হয়েছিলেন এবং সেই একদা-লব্ধ শিক্ষাকে পরবর্তা জীবনে তিনি কখনে। ত্যাগ করতে 
পারেন নি। ভারতের স্থানীয় ধনিক অক্যখানের যুগের মাহুষ গান্ধীজী। তাই 
দেশে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগমূলক সংগ্রামের এবং ধনিক জাতীয়তাবাদের 
মূর্ত প্রতীক তিনি । কিন্তু কেবল তাই-ও নয় । ধর্মবিশ্বাসী হওয়ায় তিনি ইতিহাসের 
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এই ধরনের বু উল্লেখ গান্ধীজী তার “দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ" গ্রস্থেও করেছেন £ 

“ভারতীয়রা ১৮৮১ সালে প্রথম ট্রাঙ্সভালে প্রবেশ করে। শেঠ আবুবেকার প্রিটোরিয়াতে একটি দোকান 
খোলেন এব" একটা প্রধান রাস্তার উপর এক টুকরা জমি কিনেন। তাহার পথ ধরিয়া অন্য বেপারীরাও 
যায়। তাহাদের অতিশয় কৃতকার্ধত| দেখিয়! ইউরোপীয বেপাগীদের ঈর্ধ। হয় এবং তাহারা সংবাদপত্রে লিখিতে 
আরম্ত করেন ও পালামেন্টে দরখাস্ত দেন যে, ভারতীধদদিগকে যেন বহিষ্কার ক্র হয় এবং তাহাদের ব্যবস| যেন 
বন্ধ কবিয়া! দেওয়| হয ।” “সকলেই ইহা মনে করিতেন যে, স্বাধীন বেপারীরাই ইউরোপীর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল।” 

“নাতালে কেবল চুক্তিবদ্ধ মজুর রাখিয়! অস্ত সকল ভারতীয়কে তাড়াই় দেওয়ার কল্পন! চলিতেছিল, আর 
সেইজস্থ স্বাযত্ত শাসনাধিকারও লওধ! হইযাছিল।” (ভ্রীধুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুণ্ডের অনুবাদ থেকে ) 

কেবল এই ধরনের কয়েকটি উদধূত বাক্য নয়, দমগ্র “দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ' বইটি পড়লে বোবা 
যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষট! সাদা! ও কালে! পুঁজির লড়াই মাত্র ছিল। কিন্তু গান্ধীজী পড়ন্ত সামস্ত- 
তান্ত্রিক ও বাড়ন্ত বুর্দোয়। সমাজের আবহাওয়াষ মানুষ »হওয়ায় ধনিকের লড়াইকে দিঃসন্দেহে জনসাধারণের 
লড়াই হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন--আর এ জন্টে তাকে অপরাধী করা যায় না। 

পূর্বে আঁমি লেনিনের সঙ্গে গান্ধীজির, তুলনা করেছি। সেজন্তে কেউ যেন ন! ভাবেন যে, গান্ধীজী লেনিন 
হন নি ব'লে আমি ভার ওপর দোষারোপ করছি। রাশিয়ার যে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে লেনিন জন্মেছিলেন 
বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, গান্ধীজী যখন জন্মেন ব! দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখনকার ভারতের অবস্থার 
সঙ্গে তার ছিল অনেক প্রভেদ। রাশিয়া ছিল সাম্রাজ্যবাধী শোষক এবং ভারত ছিল শোঁধিত লাআ্াজা। তাই 
আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে গাস্ীজীর যেম্প তুলন| চলে, তেমনটি আর কারে| সঙ্গে চলে না। ছু 
জনেই বৃটিশ সাজাঙাবাদের সে সহযোগী সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। জেনারেল চার্লম্‌ লী ব টমাস 
জেকাস'নের যতো! জনসাধারণের মুখপাত্রের চাপে প'ড়ে জর্জ ওয়াশিংটন যে বুর্জোয! বি্বকে পূর্ণ করতে বাধ্য 
হরেছিলেপ, গান্ধীজী তাকে অপূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন, এই বা! পার্থক্য । 
৪ 


৫৩ গান্ধী-চতগিত 


পরিবর্তনের অপেক্ষা তার সন।তনত্তে গভীরতর বিশ্বাপী ছিলেন। ফলে, ভারতের 
নবোদ্কুত ধনিক সম্প্রদ্নায়কে তিনি ইতিহাসের গতিশীল অবয়বের মধ্যে দেখেন নি, 
দেখেছেন তাকে প্রাচীন সনাতন কিছু একটা বস্তর্ূপে, যদি-ও সম্পূর্ণন্ধপে তাকে তিনি 
গ্রহণও করেন নি। গাক্ধীজীর ধারণা, ব্যবসায়ী-সম্প্রদ্দা় আর্দি ও অরুত্রিম, 
বনাতন ও শাশ্ধত। কারণ, ভগবদ্গীতায় ভগবানও তীর 'ভ্রীমুখে' বৈশ্তবর্ণের স্যপ্টির 
কথ। বলে গেছেন। গান্ধীজী ইতিহাসকে তার গতিশীল পরিবর্তনশীল ধর্মের মধ্য 
দিয়ে না দেখার ফলে গীতায় উল্লিখিত বৈশ্য সমাজ এবং আজকের বেৈশ্ট সমাজকে 
অভিক্ন ক'রে দেখেছিলেন । তিনি লক্ষ্য করেন নি' ষে, গীতাঁও যেমন একটি বিশেষ 
সমাজের বস্ত, সেই গীতার উদগীতা। ভগবানও তেমনি একটি বিশেষ সমাজের বস্ত 
এবং সেই গীতায় উল্লিখিত বৈশ্ট সমাজ ও কেবল সেই বিশেষ সমাঁজেই প্রযোজ্য বা 
প্রশংসনীয় । গীতার সমাজে মাঙ্ছষ এমন একটি অবস্থায় এসেছে, যেখানে বংশগতভাবে 
শ্রমবিভ্ভাগ কার্ধকরী হয়েছে এবং বিনিময়-প্রথার পরিবর্তে বিক্রয়-প্রথার প্রবর্তন 
ঘটেছে । আঁর এই সমাজ-ব্যবস্থাটি ভারতে বহু শতাবী কাল ধ'রে অনড় হয়ে 
ছিল। তাই ভারতের বদ্ধ সমাজে গীতার বাণী শুদ্ধ ও সনাতন হয়ে উঠেছিল । কিন্তু 
আজ ইতিহাসের অনিবার্ধ নিয়মে তা অস্তর্ধান করছে। স্থতরাং গীতার সমাজে যা 
ছিল প্রচার্য, আজ তা অপপ্রচার্ধ হয়ে উঠেছে । একদা সমাজে যা ছিল দৈনন্দিন 
প্রয়োজনে একাস্ত অপরিহার্য বস্ত-_অগ্রি, আজ বিংশ শতাবীতে তা অগ্নিকাণ্ড 
হয়ে উঠেছে। বস্তত ধর্মশান্ত্রে অমি-পৃজার বিহিত বিধি আছে, তাই ব'লে কেউ 
যদি অগ্নিকাণ্ডের পূজা করতে বসেন, তবে তার দোহাই। আজকের সমাজের 
ব্যবসায়কে তার ষথাধথ এঁতিহাঁসিক পরিণতির মধ্যে না দেখবার ফলেই গাত্ষীজীর 
সমগ্র জীবনের প্রচেষ্টা, এমন ব্যর্থ হয়েছে । তার সত্য, অহিংসা, শোষণহীন সমাজ-- 
সমম্যই বিন আঁতশবাজির মতো। শুন্তে বিলীন হয়ে গেছে। 

তাই গান্বীজী দক্ষিণআফ্রিকীয় ভাবর্তীয়দের জন্যে হখন সংগ্রাম শুরু করলেন, 
তখন শ্রিকদে্স প্রতি পূর্ণ পহাছুভূতি সত্বেও ধনিকদের সাহায্যেই তীকে যুদ্ধে নামতে 
হোলো। তাই তিনি তার সংগ্রামে চমকপ্রদ কলাকৌশল বছ দেখালেন সত্য, কিন্ত 
ষংগ্রামটা ব্যাধির বিরুদ্ধে না হয়ে উপসগের বিরুদ্ধেই হ'তে লাগলো । নাতাঁল 
সরকারের এই কর-্ধার্ধের প্রস্তাব ব্যবসায়ী ন্প্রদায়কে চিস্তিত করেছিল, আসল 
তাৎপর্য বুঝতে তাদের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নি। আঘাঁতটা! আপাত-দৃিতে শ্রমিকদের 
উপরে আসায় তাদের স্ববিধাই হোলে! | গণতাহ্িক দাধির নাষেই তাদের প্রজির 
পড়াই ভার! গুরু করলো । লংগ্রামের ফৰ হিসাবে কর গচিশ পাঁউগ্ড থেকে প্রথমে 
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তিন পাউণ্ডে এসে নামলে! । পরে এই কর সম্পূর্ণরূপে তুলে দেওয়ার জন্তে অবস্ঠ 
আরে! বিশ বৎসর নংগ্রাম করতে হয়েছিল । গাদ্ধীজীর এই বিশ বধ্দরের সংগ্রীমকে 
আমার কাছে কেবলই বিরাট শক্তির এক অপূরণীয় অপব্যয় ব'লে মনে হয়েছে। 
গান্ধীজী ষদি সমাজকে তার এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখে পু'জিবাদের বিরুদ্ধে 
তার সমস্ত শক্তি-নিয়োগ করতেন এবং বৃটিশ পুঁজিবাদ, (ঘার পৰিণতি বৃটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদে ) নবজাগ্রত ভারতীয় পুঁজিবাদ (হিন্দু ও মুসলিম উভয় শিবির ), পরাতৃত 
হতো, তবে একটি আঘাতেই ভারতবর্ষ ও অন্তান্ত বহু দেশ স্বাধীন হ'তো, 
পৃথিবীতে বহু অংশ থেকে বর্ণ-বিছ্বেষ লোপ পেতো, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
হ'তো। মৈত্রী । কিন্তু গান্ধীজী সে পথে অগ্রসর হন নি। পরবর্তাকালেও এই 
স্থযোগ তিনি বার বার পাঁওয়! সত্তেও সাধারণের প্রতি অবিশ্বাস ও অতিরিক্ত 
ধর্মবিশ্বাসের ফলে তাকে গ্রহণ করেন নি। লক্ষ্যস্থানের চেয়ে পথের মোহই তাঁকে 
পেয়ে বসেছিল। তাই তীর্থে তিনি কোনদিন পৌছতে পারলেন না, তীর্থের পথকেই 
তিনি তীর্থ ব'লে গ্রহণ ক'রে সমস্ত জীবন পথেই কাটালেন ! তবে একথাও মনে 
রাখ দরকার যে, হয়তো! তখনে! ভারতীয় পুঁজি পুষ্ট না হওয়ায় পুঁজির বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের জন্তে দেশেও তীর নেতৃত্ব পরিণত হয় নি। কিন্তু যে কোনে। কারণেই 
হোক, সেদ্দিন বিষবৃক্ষের মূল গান্ধীজী কোনো রকমেই দেখতে পান নি। তাই 
বৃক্ষের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা, অজন্র বিষফলের বিরুদ্ধে তিনি সমগ্র জীবন তার 
আক্রমণ চালিয়েছিলেন, এক শাখায় ব'সে অন্ত শাখা! কাটতে গিয়েছিলেন, _-ভারতীক্ 
পুঁজির উপর নির্ভর ক'রে বৃটিশ পুঁজির পরিণতিকে করতে গিয়েছিলেন ধ্বংস; হিন্দু 
পুঁজির ঘাড়ে চ'ড়ে শাস্ত করতে চেয়েছিলেন মুসলিম পুঁজিকে। ভাই বিভ্রান্ত 
হয়েছিলেন, ক্লান্ত হয়েছিলেন, দিশেহার! হয়েছিলেন । বিষবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, 
বিষফল কেবলই অজন্র-অসংখ্য হয়ে উঠেছিল । তিনি অবশেষে আর্তনাদ ক'রে 
বলেছিলেন, এই বিভ্রীস্তিকর পৃথিবী থেকে কবে তার অবকাশ মিলবে । (মৃত্যুর দিন 
অপরাহে গান্ধীজী তার ন্েহভাজনদের কাছে এইরূপ উক্তি করেছিলেন বলেও 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।) তাই গান্ধীজীর জীবনেতিহাস পর্যালোঁচন! 
করতে গিয়ে বড়ো খেদ হয়, একটি প্রচণ্ড শক্তির কী ভয়াবহ অপব্যয়ই না৷ ঘটেছিল 
-_বে-বারুদের স্যুপে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এক মহ বিপ্লব রচিত হ'তে পারতে, 
কোটি কোটি মান্ষের ছুখ-দারিক্যেপ হ'তে পারতে অবমান, নেই বিরাট বারুদের 
স্তপ মুউিমেয ভারতীয় পৃজিরাদিদের মুনাফা-গগায় নিঃশেধিত হয়ে গেছে! 
পুঁজিবাদের ইতিহাসে এমন অপব্যয় কী আন ঘটেছে! 


র্পাচ ॥ 


বস্তত, গাঁষ্ধীজী ধর্মনীতিকে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রয়োগ করতে 
চেয়েছিলেন। এই প্রয়োগ-প্রয়াসই তাঁর জীবনেতিহাঁস। গান্ধীজী ধর্মকে সকল 
দেশে ও সকল কালে অভিন্ন ও সনাতন বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং সেই 
“অভিন্ন ও শাশ্বত বস্তটিকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন অর্থনীতি ও রাজনীতির মতো 
ক্রুত পরিবর্তনশীল একটি বস্তর মধ্যে । ১ কিস্ত কোনো ধর্ম বস্তুত শাশ্বত বা অভিন্ন 
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১ ধর্মকে অভিন্ন ও শাশ্বত ব'লে গ্রহণ করবার জন্যে গান্ধীজী যে রীতি আশ্রয় করেছিলেন, তা৷ অন্ঠান্ত 
সকল চয়নপন্থী বা ০০19০$1০দের মতোই হুবিধাবাদী। তিনি সকল ধর্ম থেকেই নিজের ইচ্ছামতে। পছন্দমত 
“নীতিকে” গ্রহণ করেছিলেন । বাইবেলে ত্রীষ্টের 'সারমন অন দি মাউন্ট" যখন তার অত্যন্ত ভালে! লেগেছিল, 
এবং ক্ষম, তিতিঙ্গ! ও ত্যাগের বাণীকে যখন তিনি সনাতন সত্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, তখনই বাইবেলের 
নোআ!| বা মোজেস-এর “চোখের বদলে চোখ ও দাতের বদলে দত লওয়ার' বাণীকে তিনি মিথ্যা ব'লে ত্যাগ 
করতে বিল্ুষাত্র দ্বিধ! করেন নি। বাইবেলের করণাময় ভগবান তার কাছে সত্য, কিন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ 
ভগবান জিহোব! ভার কাছে অলীক কল্পন! মাত্র। গান্বীজী যখন খ্বীষ্টের বাণী অনুসারে নকল মানুষকে 
ভগবানের আত্মজ হিসাবে সমান ব'লে প্রচার করছিলেন, ঠিক সেই সময়েই যখন তিনি দেখলেন ট্রান্সভালের 
প্রেসিডেন্ট পল জুগার বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাকেই ভারতীয় নির্যাতনের স্যায়সংগত প্রেরণ! ব'লে ভারতীয়দের 
বোঝাচ্ছেন, তখন তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন এবং ক্ুগারের ওল্ড টেস্টামেন্টকে অলীক এবং ভার নিজের নিউ 
.টেন্টামেন্টকে অস্রাস্ত সতা বলে ঘোষণা! করেছিলেন । 

“তিনি (প্রেসিডেন্ট তুগার ) থানিকক্ষণ তাহাদের (ভারতীয়দের ) কথ! শুনিয়! বলেন--তোমরা হইতে 
ইসমেলের সন্তান, সেইজন্য তোমর! ইসাউয়ের সস্তানগণের দাসত্ব করিতে বাধ্য। আমরা ইসাউয়ের সন্তান, 
আমর! তোমারদিগকে আমাদের সদান অধিকার দিতে পারি না। আমরা! যেটুকু দিই, তাহাতেই যন্তষ্ট হইয়া 
থাকিও।' প্রেসিডেন্টের এই জবাব যে ক্রোধ বা দ্বেষ-প্রণোঁদিত, একথা! বল] যায় ন1। প্রেসিডেন্ট ক্রুগার 
বাল্যকাল হইতেই পুরাতন বিধানের ( 01 7:986828০$-এর ) গ্পা শুনিয়া আমিয়াছেন, এবং তাহ! সত্য 
বলিয়! তিনি বিশ্বাস করিতেন।”-_দক্গিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, ৫৩পৃত 

গাক্ধীজী বদি দিউ টেস্টামেপ্টের বাণীকে সনাতন সত্য ব'লে গ্রহণ করেন, তবে ওজ্ড টেস্টামেপ্টের বাণীকে 
সনাতন সত্য ব'লে গ্রহণ করবার অযৌদ্বিকতার যুভ্তি কোথায়? আসলে গান্ধীজী এবং মিঃ জুগার উভয়েরই 
এক ক্রেটি। ভারা ধর্মকে ব| তার বাণীকে সাময়িক ও পরিবর্তনশীল না! ভেবে তাকে সনাতন ও চিরস্থায়ী 
ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন। 

হিনু ধর্ম ক্পর্কেও গান্ধীজীর ক্র অনুরূপ । গীতার কথাই ধরা যাক্‌। গান্ধীজী খন গীতার নিষ্ধান কর্ম ও 
চাতুর্ধপেরর বিষয়গুলিকে উচ্চৃসিত সমর্থনের সঙ্গে গ্রহণ করছেন, তখনই তিমি হবিধামতো| “বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌ 
কথাওলিকে এড়িয়ে গেছেন। ছুক্কতের বিনাশ সম্পর্কে গান্ধী যতোই অহিংস ব্যাখ্যা দেম না কে, ত1 যে 
ব্যাখ্যার বিকৃতি মার, তা বুঝতে দেরি হয় না। তা] ছাড়া কুরুকষেতরের বুদ হিংসাত্ক বুদ্ধই ছিল। 
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হ'তে পারে না। স্থান ও কালের পার্থক্যে তার রীতি ও নীতির পবিধর্তন ও 
বৈষম্য ঘটবেই। লিখিত শবের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মনুহ্-সমাজের ইতিহাস 
পর্যালোচনা করলে দেখ! যাবে, লমাঁজের ভিন্নতর অর্থনৈতিক অবয়বের মধ্যে ধর্মীয় 
নীতি ও রীতির পার্থক্য ঘটেছে ।১ কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মতো 
ধর্মনীতি, সংস্কৃতি, ও শিল্পের পরিবর্তন অতে৷ দ্রুত ঘটে না। ফলে, অর্থনীতির অর্থাৎ 
উৎপাদন-ব্যবস্থার পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে সমাজের ধর্মনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য বা 
শিল্প চলতে পাঁরে না। তখন ধর্মনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প, এরা একযোগে 
বলতে থাকে, আমরা সনাতন, আমরা অভিন্ন, আমরা সকল কালে নকল দেশে এক, 
আমরা নড়বো না। কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থা বলে, অসম্ভব, আমার সঙ্গে প৷ মিলিয়ে 
তোমাদের চলতেই হবে, কারণ, আমি পরিবর্তনশীল, প্রগতিশীল, আমি ভিন্ন, আখি 
বহুন্বপী। এমনিভাবে প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক কালেই দেখ গেছে, ধর্ম, সংস্কৃতি, 
সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে সেই 'যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থার বিরোধ ঘটেছে, এবং 
প্রতিবাঁরেই উৎপাদন-ব্যবস্থা হয়েছে জয়ী। আর এই জয়ের নামই ধর্মে, সংস্কৃতিতে, 
সাহিত্যে ও শিল্পে বিপ্লব । দেশের উৎপার্দন-ব্যবস্থা ঘে পথে চলবে, সে-দেশের ধর্মকে, 
সংস্কৃতিকে, সাহিত্যকে, শিল্পকে সে-পথেই চলতে হবে । এই টানাটানির ব্যাপারটিকে 
আমবা যদি গো-শকটের সঙ্গে তুলনা করি, তবে বলতে পারবো, সমাজের উৎপা্দন- 
ব্যবস্থা হোলে গোরু, আর সেই সমাঁজের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ব৷ শিল্প, এগুলো 
হোলে মাল-বোঝাঁই শকট। চলম্ত গো-শকটে আমরা গোর আর শকটকে সর্বদাই 


১ এথানে উদাহরণ স্বরূপ খ্রীষ্টান ধর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। একই ব্বীষ্টান ধর্ম সমাজের উৎপাদন 
ব্াবস্থার তারতমোর মধ্য দিষে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে। বুর্দোয়! সমাজের অল্ুাতধানের মঙন্গে সঙ্গে বখন 
ব্কি-স্বাধীনতার নামে প্রতিযোগিতার বাঙ্গারে শ্রম বিব্রযুষর স্বাধীনতাকে চালু করবার চেষ্ট! হয়েছে, তখনই 
ব্যতিগত ধর্ম-চর্গার হয়েছে উদ্ভব, লুখার্যানিজদ্‌ বা ক্যাল্ভিনিজয্এর হযেছে জনন । ইংলাগডের ইতিহাসে 
চতুর্শ শতাব্দীতে জন উইক্লিফের বুগ খেকে যে ননকন্ফ্নিটির হুত্রপাভ হয়েছিল, ত! প্রেন্বিটেরিগানিজম্‌, 
ইঙিপেণ্্টেস, কোয়েকার, ললাড়ি প্রস্তুতি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে এক ব্্বান বুর্জোয়া 
অর্থনীতিকেই প্রকাশ করেছে। এই প্রনঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, বুর্মোয়। অস্াখান যেমন ব্যত্ি» 
স্বাধীনতার প্রচার করলেও সত্যিকার ব্যকি-্বাধীনতার প্রতি! করেনি, প্রোটে্টাস্টিঞজ নও তেমনি ধর্ম- 
স্বাধীনতীর প্রচার ক'রেও সতাকার ধর্ম-্বাবীনতার প্রতি করে নি। প্রোটেন্টান্টিজমও ক্যাখলিসিজমের 
চেয়ে কম গৌড়! বা কম আনুঠামিক নয়। বুর্দোয়! অভ্যখানের ফলে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল । ধর্মে 
তার প্রতিফলদযপে ইউরোপে আমরা রোমান ক্যাথলিক চার্চের স্থলে জাতীর প্রোেন্টযান্ট ও জাতীয় 
ক্যাথলিক চার্চের জন হ'তে দেখেছি। ভারতের নবোদ্ঠুত বুর্দোয়] নশ্রদায়ের ধর্মীরত। কিভাবে ব্রাহ্ম ধর্ধ, 
অর্ধ সমার প্রস্ভৃতির যয পারত হয়েছির, ত1 লগণীয়। 


৫3 গান্ধী-চরিত 


এক সঙ্কে একযোগে চলতে দেখি এবং গোরুব চেয়ে বোঝাই-করা শকটটাকেই লাগে 
অনেক বেশি বড়ো । গোরুর মুখ দিয়ে যখন ফেন। উঠতে থাকে, বখন সে ক্রমেই 
ক্লান্তিতে মাটির ?সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চায়, তখন গাড়ির বোঝা মাথা উচিয়ে আকাশ 
স্পর্শ করে। এই দ্বেখে কোনে পথিক দীর্শনিক যদি ভাবেন, যেহেতু মাল-বোঝাই 
গাড়িট। বিরাট, এবং যেহেতু তা আকাশ স্পর্শ করেছে, আর গোরু ছুটে। ক্রমেই ক্ষীণ 
দেহে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে, সেই-হেতু চলস্ত গো-শকটের শক্তির আধার হ'ল 
ভেঙে-পড়া গোরু নয়, বোঝা-ভর। আঁকাঁশষ্পর্শা গাড়িটা, তখন তিনি যে ভূল 
করবেন, ধারা উতপার্দন-শক্তির উর্ধ্বে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য বা শিল্পকে স্থান দেন, 
তারাও করেন ঠিক তেমনটি । গান্ধীজী এই তৃলই করেছিলেন। তিনি গাড়ির 
বোঝাটাকে কেবলই আকাশম্পর্শা ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন, এবং গাঁডি যে টানে 
তাকে ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন ক্ষীপতর। কেবল তাই নয়, তিনি গাড়িকে শক্তির 
উৎস ভেবে গাড়িকেই গোরুর সামনে বেঁধে দিয়েছিলেন। ফলে আমাদের সমাজটা 
গাড়িতে টান। গোরুর” মতো। একট। কিন্ভৃতকিমাঁকার অবস্থার মধ্যে এসে পৌছেছিল। 
গান্ধীজী যদ্দি ধর্মের মধ্যে সামাজিক শক্তির সন্ধান না ক'রে উতপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে 
করতেন, তবে তার ধর্মের বোঝ। ঘথাসময়ে যথাস্থানে গিয়ে পৌছতে।; কিন্তু তিনি 
তাঁর উদ্টোটি করাস্, তার ধর্মের বোঝা। ষখাস্থানে গিয়ে পৌছয় নি, উৎপাদন-ব্যবস্থার 
গোরুগুলে। বেসামাল হয়ে যে-দিকে-ইচ্ছে পালাতে চেয়েছে । আর সেই টানাটানির 
ফলে আকাঁশম্পর্শী ধর্মের বোঝা! পড়েছে ধ্বসে এবং দেই ধ্বসে-পড়া! বোঝার চাঁপে 
শকট-চালকেরও ঘটেছে মৃত্যু ! 

তাই এ-কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘে, গান্ধীজী রাজনীতিতে অবতীর্ণ হবার 
ফলে তীর ধর্মালোচন। বা ধর্মীশীলনে বিন্দু মাত্র ছেদ পড়লে! না । দক্ষিণ আফ্রিকায় 
কয়েকজন শ্রীষ্টান জিশনারির সঙ্গে তার অস্তরঙ্গতা। ঘটলো! | তাদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনার ফলে জীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে তার জ্ঞান ব্যাপকতর হোলো । তাদের 
কারে কারে। স্বধর্ম সম্পর্কে সংকীর্ণতা-ও তার দৃষ্টি এড়ালো ন।। তিনি বুদ্ধের জীবন 
সম্পর্কে পড়াশুনো! করলেন। বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে তিনি লক্ষ্য করলেন, গ্রীষ্টের 
গ্রেষের অপেক্ষা বুদ্ধের প্রেমের প্রসার ছিল বিপুলতর। কারণ, প্রাণীমাত্রের প্রতি 
প্রেম বিশ্তর জীবনে দেখ] যায় নি। তা দেখ! গিয়েছিল “বুদ্ধের জীবনে | অবস্তা, এই 
দেখার মধ্যেও একছেশদশিতা ছিল। যিশুর নেক] মাছ খাওয়ার কথা বাইবেলে 
আছে তা, কিন্ত বুদ্ধদেবও যে নিরামিহাদী ছিলেন, তেষন প্রমাঁপ লোই। বরং তা 
উল্টোটাই আছে, অতিমা্ায় শৃকর-মাংদ খাওয়ার ফলেই হক্জাতিশাঁরে যে বুদ্ধের 
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মৃত্যু হয়েছিল, ত। বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে । যাই হোক, বুদ্ধের এই “সর্বদজীবে 
করুণীর ধর্মকে" গান্ধীজী নিজের জীবনে শেষ দিন পধস্ত অনুশীলন করতে চেয়ে 
ছিলেন। তাই তিনি ছিলেন নিরামিষামী, সর্পের প্রতিও ছিলেন নেহপরায়ণ। 

বায়টাদজী এই সময়ে ধর্ম বিষয়ে গাদ্ধীজীকে পত্রযষোগে পরামর্শ দিতেন । তিমি 
গান্বীজীর পড়ার জন্যে নর্মদীশংকরের লেখ। ধধর্ম-বিচার পুস্তকখানিও পাঠাঁন। 
নর্মদাশংকর প্রথম জীবনে অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তার মধ্যে 
বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং তিনি শুদ্ধাচালী হয়ে ওঠেন | এই গ্রস্থখানি গান্ধীজীর জীবনে 
কিভাবে রেখাপাত করেছিল, তা তার বিলাস-বিভবহীন কচ্ছ-সাঁধক জীবনের প্রতি 
লক্ষ্য করলে সহজেই বোঁঝ। যায়। এই সময় গান্ষীজী উপনিষদের অনুবাদগুলিও 
পডেন। ম্যাক্স্মূলার-রচিত “হিন্দুস্থান কি শিখাইতে পারে, গ্রস্থথানি তার 
ত্বদ্দেশগ্রীতিকে পুষ্ট করে এবং অনেক পরিমাণে তার পাশ্চাত্য সভ্যতাবিরোধী ভ্রাস্ত 
সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের জন্যে দায়ী হয়। গা্ধীজী এ সময়ে কেবল যে হিন্দু: 
বৌদ্ধ ও ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনো করেন, তাই নয়। তিনি ওঅশিংটন 
আগ্তিং এবং কারলাইল, উভয়ের রচিত মহম্মদের জীবন ও বাণী-ও পাঠ করেন। 
জবথুস্্র প্রবচনও তীর বাদ যাঁয় না। লেও টলল্টয়ের লেখা 'গস্পেল ইন 
ব্রীফ' ও “হোঁঅট টু ভূ" বইগুলিও তার ধর্মচিন্তাকে প্রভাবিত করে। এমনি 
ভাবে গাক্ধীজী বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সকল ধর্মের প্রতি একটি সহজ 
গ্রীতির অধিকারী হন এবং ধর্মকেই মানব জীবনের প্রথম ও শেষ আঘর্শ রংপ 
গ্রহণ করেন; তাঁর কাছে ধর্মের সঙ্গে অর্থনীতি ও রাজনীতির কোনে পার্থক্য 
থাকে না। তিনি ধর্ম দিয়েই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল সমস্তার সমাধান 
করতে উদ্ধোগী হন। রর 

এইভাবে ধর্মনীতি ও রাজনীতির প্রাথমিক অস্থুশীলনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ 
আক্রিকায় গান্ধীজীর তিন ধৎসর কেটে গেলো । আম্বালতে ব্যারিস্টারি যেমন জমে 
উঠতে লাগলো, তেমনি ক্রমেই তীর সম্মুখে জমে উঠতে লাগলো! নান। অন্ঠায় ও 
অবিচারে সমন্তা। তাই ভিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন, স্থিক্ন 
করলেন । মৃক্ষিণ আফ্রিকাতেই স্থায়ীাবে বাস করাই খন স্থির হোলো, তখন 
তিনি ভাবলেন, ইতিমধ্যে 'তারতধর্ষ থেকে একবার খুবে আলা দরধাক। তাই 
১৮০৬ ্টীর্ের মাঝামাঝি লয়ে ভিনি ঝলিকাতাঁগারী একটি জাছাজে চড়ে বসলেন । 
জাহাজের দিদগুলি.উায় গ্রধাদত' ভারী পিক্ষাতেই কাটলো | তিনি উদ*ও ভাগিল 
ডাব ধিখরত লীগলেন। কারণ, হক্ষিগ আফ্রিকায় মুবলদানয়ের লগে খনিঠকাখে 
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মেলামেশার জন্তে যেমন প্রয়োজন উদ ভাষায় জান, মাদ্রাজীদের সঙ্গে মেলামেশার 
জন্তেও আবার তেমনি প্রয়োজন তামিল ভাষায় অধিকার । 

চব্বিশ দিন বাদে গান্ধীজী কলকাতায় এসে পৌছলেন । এই তাঁর প্রথম কলকাতা 
আসা । কলকাত। থেকে প্রয়াগের পথে তিনি সটান বাজকোঁটে চ'লে গেলেন। 
রাজকোটে এনে তিনি একটি ছোটো বই লেখেন। বইখানি লিখতে ও ছাঁপতে 
একমাস সময় লাগে। বইখানির মলাট ছিল সবুজ। তাঁই বইখানি “সবুজ বই” 
নামেই প্রপিদ্ধি লাভ করে। গান্ধীজী বলেন £ “এতে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ভারতীয়দের ছুরবস্থার কথা কম ক'রেই লিখেছিলাঁম। কেনন। আমি জানতাম, ছোট 
ছুঃখও দুর থেকে বড়ে। দেখায়।” “সবুজ বই” দশ হাজার ছাপানো হয়েছিল। 
সেগুলি ভারতের সমন্য সংবাদপত্রের সম্পাদক ও নেতাদের কাছে পাঠানো হয়। 

এই সময় বোষ্বাইয়ে হঠাৎ মড়ক দেখ! দেয়। রাঁজকোটেও মড়ক দেখা দেওয়ার 
আশঙ্কা হোলো । গান্ধীজী সেবার কার্ধে আত্মনিয়োগ করলেন । আগেই বলেছি, 
তিনি ছিলেন সেবাধর্মী। মহামারীতে, যুদ্ধে, ছুভিক্ষে, গৃহঘন্বে সেবার ব্রতে তাঁর 
জীবনের অধিকাংশ কাল কেটেছিল। বোস্বাইয়ে এই মহাঁমারীর সময়ে তিনি সেই 
সেবার প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন । গান্ধীজীর এই সেবা আবার কয়েকদিনের জন্যে 
সমাজ থেকে তীর নিজের বাড়ির মধ্যেও সরে এলো৷ ৷ তাঁর ভগ্নীপতি পীড়িত হলেন । 
ফলে গান্ধীজী ভগ্নীপাতির সেবায় লেগে গেলেন। তিনি পরে নিজের এই সেবা-গ্রীতি 
সম্পর্কে বলেন £ “আমার শুশ্রষ1। করবার এই আকাঙ্ষা ক্রমেই বিশাল আকার ধারণ 
করলো । অবশেষে তা এমন হয়ে উঠলো যে, শুশ্রীধার জন্তে অনেক সময় আমি 
কাজকেও উপেক্ষা করেছি, স্ত্রীকে, এমন কি সমস্ত পরিবারকেও, সেবায় নিযুক্ধ 
করেছি।” 

কয়েকদিনের মধ্যেই গান্ধীজীর ভগ্ীপতির মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে গান্ধীজী দক্ষিণ 
আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের সম্পর্কে দেশে প্রচার-কাধ চালাবার জন্যে বোদ্বাইয়ের 
স্থবিখ্যাত ব্যবহারজীবী স্তার ফিরোজশ। মেটাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন । এই 
সাক্ষাতের ফলে বোস্বাইয়ে যে জনসভার আয়োজন হয়েছিল, তাঁর পূর্ব দিনেই 
গান্ধীজীর তত্বীপতির মৃত্যু হোলো৷। কিন্তু ব্যক্তিগত ব। পরিবারগত কোনো ছুঃখ- 
শোক গান্ধীজীর জনসেবায় কোনোদিন অন্তরায় হ'তে পানে নি, সেদিনও হ'তে 
পারলো! না । যথাসময়ে তিনি যোস্বাইয়ে এসে গৌঁছলেন। পর্বে প্রন্তত না হয়েই 
'ভিমি সভায় বক্তৃতা করবেন স্থির করেছিনেন। স্যার ফিরোজশ! কিন্তু 'এ বিষয়ে 
স্বাফে নিরস্ত করলেন, বললেন, এ বোশ্াই. শহর, এখানে লিখিত বন্কৃতা। দেওয়াই 
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উচিত। নইলে কাগজে অসম্ভব রকমের তুল রিপোর্ট বেরিয়ে যাবে । গাদ্ধীজী তার 
বন্তৃতাটি রাতারাতি লিখে ফেললেন। তখনকার দিনে স্যার ফিরোজশার বক্তৃতা 
শোনার জন্যে ভিড় ক'রে লোক আসতে1। এতো৷ বড়ো বিরাট সভায় বন্তৃত! দেওয়ার 
অভিজ্ঞতা গাঁন্ধীজীর এই প্রথম। তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো, শরীর কাপতে 
লাগলে।। বক্তৃতাটি লিখিত থাকায় অন্ত একজনে পস্ড়ে শোনালেন। বত্ৃৃতাট 
অজ করতালি ও প্রশংসা পেলো । 

গাদ্ধীজীকে শ্যার ফিরোজশা দক্ষিণ আক্রিকাস্থ ভারতীয়দের ব্যাপারে প্রচুর 
সাহা) করলেন। লোঁকমান্ত তিলক এবং গোখলের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হোলে। । 
এই পরিচয় সম্পর্কে পরে তিনি একটি সুন্দর তুলনামূলক বর্ণনা দিয়েছিলেন £ পন্তার 
ফিরোঁজশাকে আমার হিমালয়ের মতো মনে হয়েছিল, লোকমান্তকে সমুদ্রের মতো! । 
আর গোখলেকে দেখলাম গঙ্গার মতো। | তাতে অবগাহন করা যাঁয়। হিমাঁলয়ে চড়া 
যায় না, সমুত্রে ডুবে মরবাঁর ভয় আছে। কিন্তু গঙ্গার কোলে খেল। কর। যায়, ডিঙি 
নিয়ে পার হওয়। যাঁয়।” গোখলে সম্পর্কে গান্ধীজী আরো বলেন £ “রাজনীতির ক্ষেত্রে 
গোঁখলে জীবিতকালে আমার হৃদয়ে ষে-স্থান অধিকাঁর করেছিলেন এবং দেহাস্তরের 
পরে আজে যে-স্থান অধিকাঁর ক'রে আছেন, তা আর কেউ পাননি ।” পরে যথাসময়ে 
আমর! লক্ষ্য করবো, গৌখলে এবং তিলক, ভারতীয় রাজনীতির এই ছুই বিভিন্ন 
ধর্মী শক্তির সমন্বয়ে গাঁ্ীজীর ব্যক্তিত্বের ও নেতৃত্বের গঠন কেমন ক'রে সম্ভব 
হয়েছিল। 

অতঃপর গান্ধীজী পুণ। থেকে গেলেন মান্রাঁজ। সেখানে তার 'সবুজ বই” আরো 
দশ হাজার ছাঁপা হোলো। তিনি সেখানে মাদ্রাজ স্ট্যাপ্ডার্ পত্রিকার সম্পাদক 
পরমেশ্বর পিল্লাই এবং “হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক কুত্রন্ষণ্যমের সঙ্গে দেখ! করলেন। 
এ'রা দুজনেই তাঁকে প্রচুর সমর্থন ও উৎসাহ জানালেন । ' 

মান্্রাজ থেকে গান্ধীজী এলেন ফের কলকাতা । এখানে স্থরেন্্রনাথের সঙ্গে তার 
পরিচয় হোলো । কলকাতায় এ সময় গান্ধীজী অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের 
সঙ্গেও দেখা করতে আসেন। এঁ ঘটন। সম্পর্কে তিনি তীর আত্মজীবনীতে একটি 
কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করেছেন ; “যে ভত্রলৌক আমার সঙ্গে দেখ! করলেন, 
তিনি আমাকে কোনো ভবঘুরেশ্ব'লেই ধ'রে নিলেন।” 'বঙ্গবাসী* পত্রিকাতে গিয়েও 
গার্ধীতীর নাকালের একশেষ হোলো। “যন্পাঁদক মশায় অন্ধ লোকের পঙ্গে আলাপ 
করছেন, তার কাঁছে বু লোক বাতায়াত কষছে । তিনি আমার পানে ফিনেও 
ভাকান না।” 
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বাংলা দেশের প্রগতিশীল” পত্রিকাগুলির এই ব্যবহারে গান্ধীজী কিন্ত হতাশ 
হুলেন না। কলকাতায় জনসভারও আয়োজন হ'তে থাকলো । কিন্তু সে-সভা। 
হওয়ার আগেই গান্ষীজীর কাছে ডারবান থেকে ডাক এলো ঃ “পার্লামেন্ট 
জাঙ্ছুয়ারিতে বসরে। অবিলম্বে ফিরে আহবন |” 

প্রথম যে স্্রীমার বোশ্বাই থেকে পাঁওয়! ষাঁবে, তাতেই যাওয়ার ব্যবস্থা করবার 
জন্ে গান্ধীজী দাদা আবদছুল্লার বোদ্বাই-এজেপ্টকে তার করলেন। দাদা আবদুল্লা 
নিজে “কুরল্যা্' নামে একখান! স্টীমার কিনেছিলেন । সেই স্ীমারে তার। গান্ধীজীকে 
সপরিবারে বিনা খরচে নিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন । গান্ধীজী ডিসেম্বরের 
প্রথম ভাগে স্ত্রী, ছুই পুত্র এবং তীর বিধবা ভমীর পুত্রকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা 
রওন! হলেন। সঙ্গে আরেকখানি হ্বীমারও ছিল। গ্টীমারটির নাম 'নাদেরী”। ওই 
স্ীমারেরও এজেণ্ট ছিলেন দাদা! আবহুল্প। । ছুই গ্টীমারে মিলে ভারতীয় যাত্রী ছিলেন 
প্রা আট শ। তীদ্দের অর্ধেকের বেশী যাচ্ছিলেন উ্রীক্সভালে। ১৮ই কি ১৯শে 
ডিসেম্বর ছুটি জাহাজই ডারবান বন্দরে এসে পৌছলে। ৷ সরকাৰী স্বাস্থ্যবিভাগ পরীক্ষা 
ক'রে হুকুম না দিলে জাহাঁজ তীরে ভিভানো যায় না, আইনের বাধা আছে। তাই 
জাহাঁজ ছুটিকে নোঙর ক'রে অপেক্ষা করতে হোলো । বোম্বাই থেকে জাহাজ 
ছাঁড়বার সময় বোষ্বাইয়ে প্লেগের মডক চলছিল। স্থতনাঁং জাহাজ ছুটিকে কয়েক 
দিনের জন্যে ছোয়াচ বীচিয়ে দুরে রাখা হবে, এমনি ভয়ও কর! হচ্ছিল। বস্তত 
হোলোও তাই। কিন্তু পরে বোঝা গেলো, কেবল ছোয়াচ বাঁচাবাঁব জন্য এই 
ব্যবস্থা হয় নি। আঁট শত ভারতীয় যাত্রী সহ গাদ্ধীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ফিরতে ন! দেওয়ার উদ্দেশে সাদ। বাসিন্দার। তুমুল আন্দোলন শ্তরু করেছে। তারা 
এখনে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সভাসমিতি করছে, দাদা আবছুল্লাকে ধমক দিচ্ছে। 
এমন কি, ভারতবধে জাহাজ ছুটি ফেরত পাঠাবার জন্তে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
লোভও দেখাচ্ছে । এ সমস্ত সংবাদই গান্ধীজীর কাছে পৌছতে লাগলো । গোরার! 
এমন ভয়ও দেখিয়েছে ঘে, জাহাজে যদি গান্ধী তার দলবলকে নিয়ে ভারতবর্ষে 
ফিরে ন। যাক, তবে জাহাজ ভার! সমৃত্রে ভূবিয়ে দেবে । কিন্তু গোরাদের এই অগ্তায় 
দ্বাবি হ্বীমার কোম্পানি বা যাত্রীরা, কেউ মানতে রাজী হোলেন না। গোরাদের 
আক্রমণেক্স প্রধান লক্ষ্য ছিলেন গান্ধীজী | তার বিকুর্থে অভিযোগ ছিল ছুটি ২ প্রথমত, 
তিমি ভাবতবর্ষে গিয়ে নাতালবানী গোরাদের 'তয়ংকর নিশা করেছেন । খ্বিতীক্মিত, ' 
ভিনি ভারতীয়দের দিয়ে নাতাল ছেয়ে ফেলতে চাচ্ছেন, ভাই ছ জাহাজ বোঝাই ক'রৈ 
ভারতবাসী নঙ্গে নিয়ে এসেছেন। গাঁক্বীতীর ও বাত্রীদের গুপয চরমপ্জ এলো, 
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তীদ্ের হত্যার ভয় দেখানেো। হোলো, কিন্তু এ ধমকেও গান্ধীজী টললেন মা। ছ্ীমারের 
অন্তান্ত যাত্রীরা-ও অটল রইলেন। সকল কিছু ক্ষতির বিনিময়ে নিজেদের স্ায়মংগত 
অধিকার বজায় রাখবার জন্তে তীর] কৃতসংকল্প হলেন। অবশেষে বত্রিশ দিন বাদে, 
অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্ের ১৩ই জাঙ্গয়ারি তারিখে ছুটি স্্রীমারের উপর থেকেই সংক্রমণ" 
অবরোধ তুলে নেওয়া হোলে! । যাত্রীর! বন্দরে নামবার হুকুম পেলেন। 

নাতাঁল সরকারের মিঃ এস্কম্ব জাহাজের কাঞ্ধেনকে বলে পাঠালেন, তিনি যেন 
গান্ধীজী ও তীর পরিবারকে রাত্রির অন্ধকারে নামিয়ে দেন। গান্ধীজীর উপর 
গোরাঁরা খুব চটে আছে, তাই তাঁর জীবন সম্পর্কেও বিপদ দেখ দিতে পারে। 
গান্ধীজীকে সঙ্গে নেওয়ার জগ্যে তিনি জল-পুলিশ পাঠাবেন বলেও জানালেন। 

জাহাজের কাণ্ডতেন গান্ধীজীকে এই সংবাদ দিলেন | গান্ধীজী তা পালন করতে 
স্বীকূত হলেন, কিন্তু এই সংবাদ পাওয়াব আধ ঘণ্টার মধ্যেই এলেন হ্ীমার-এজেণ্টের 
উকিল মিঃ লটন। তিনি কাপ্তেনকে জানালেন, স্বীমার-এজেণ্টের উকিল হিসাবে 
তিনি মিঃ গান্ধীকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে যেতে চান। কাণ্চেন রাজী হয়ে গেলেন । 
অতঃপর মিঃ লটন এলেন গাঁন্ধীজীর কাছে। তিনি গান্ধীজীকে জানালেন, মিঃ এস্কম্ব 
যে তাকে একাকী রাত্রিতে জাহাজ থেকে ষেতে বলেছেন, তার মধ্যে যে কোনে! 
বকম ছুরভিসদ্ধি নেই, তা কে বলতে পারে? এই মিঃ এস্কমবই তে এখানে 
গোরাদের এক সময় ক্ষেপিয়েছেন, এখন তাঁর হঠাৎ এতো। দরদ কেন? তা ছাড়া, 
লটন আরো! বললেন, আপনি যে লুকিয়ে চৌরের মতো শহরে গ্রবেশ করবেন, তাও 
অত্যন্ত অশোভন | তার চেয়ে আপনার যর্দি প্রাণের ভয় না থাকে, তবে চলুন, 
মিসেস্‌ গান্ধী ও ছেলেমেয়েদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আমরা ছুজনে তাঁদের পেছু গেছ 
পায়ে ছেটেই যাই । আমার মনে হয়, কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতেও সাহস 
পাবে না।” 

মিঃ লটনের কথাগুলি গান্ধীজীর খুবই মনঃপুত হোলো। তাঁর কথ! মতোই তিনি 
জাহাজ থেকে নামলেন । 

রস্তমর্জী শেঠের বাড়িতে গান্ধী-পরিবারের ওঠার কথ! ছিল। গ্রীমারঘধাট থেকে 
তাদ্বমাইল পথ.হবে। গান্ধীজীর ছুই পু সহ মিসেস্‌ গান্ধী গাড়িতে ক'রে 
আগে রওনা হয়ে গেলেন । গান্ধীজী জাহাজ থেকে নাঁমন্গে কম্েকজন গোবা। ছোকবা 
তাকে দ্বেখতে পেরে “গাস্ধী” 'গান্ধী' ব'লে চেঁচাতে লাগলে! । চীৎকার ক্রমেই ঘেড়ে 
চললে! ৷ নেই বঙ্গে জমতে লাগলে! ভিড় । গর্ষীজী ও মি: ল্টান'এগিয়ে চললেন । 
তাদের গেছদে জার ফেসুঠটা)জুদ্ধ বিড়ালের দেঁজের দো কমেই স্বীত ও দীর্ঘ 
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হয়ে উঠলো । মিঃ লটন বিব্রত হয়ে পড়লেন। মুহূর্তমধ্যেই জনতার মধ্য থেকে 
বৃষ্টি হ'তে লাগলে। টিল আঁর পচা ভিম। একজন গান্ীীর মাথার পাগড়ি টেনে 
ফেলে দিলো! । মিঃ লটন ক্ষিপ্ত জনতাকে রুখতে পারলেন না। দেখতে দেখতে 
গীন্ধীজীর উপর শুরু হোলো! প্রহার । চড়, কিল, ঘুষি, লাখি। গান্ধীজীর মাথ। 
ঘুরে গেলো, তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন । 

এই সময় পাশ দিয়ে যাঁচ্ছিলেন পুলিশের প্রধান কর্তা মিঃ আলেকজাগ্ারের স্ত্রী। 
তার সঙ্গে আগেই গান্ধীজীর পরিচয় ছিল। তিনি ভিড় ঠেলে ভেতরে এসে নিজের 
ছাতার আড়ালে গান্ধীজীকে রক্ষা করলেন । ইতিমধ্যে একজন ভারতীয় যুবক থানায় 
খবর দিয়েছিল। পুলিশ স্পারিণ্টেণ্ডেপ্ট আলেকজাগার গাঁন্ধীজীকে বাচাবার জন্যে 
অবিলম্বে একদল পুলিশ পাঠিয়ে দিলেন। পুলিশের তত্বাবধানে গান্ধীজী পাশী 
রস্তমজীর বাড়িতে কোনে! রকমে এসে পৌছলেন। 

কিন্ত গোরার নিরত্ত হোলো! না। তারা বস্তমজীর বাড়ির সম্মুথও আবার 
উন্মত্ত তাঁগুব জুড়ে দিলো । চীৎকার করতে লাগলো-_-'গান্ধীকে আমাদের হাতে 
দাও।' "গান্ধীকে আমাদের চাই। ইত্যাদি । 

এঁ সময় পুলিশ স্থপারিস্টেপ্ডেটে আলেকজাগার সেখানে পৌছে তাদের কাউকে 
ধমক দিলেন, কাউকে বা! মিষ্টি কথায় বোঝালেন। কিন্তু জনতা ক্রমেই এমন ভয়ংকর 
হয়ে উঠলো যে, তিনিও অবশেষে বিপদ গনলেন, বাঁড়ির ভেতরে গান্ধীজীর কাঁছে 
সংবাদ পাঠালেন, গান্ধীজী যদি তার বন্ধুর বাড়ি এবং নিজের স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাতে 
চাঁন, বে তিনি যেন অবিলম্বে গোপনে এখান থেকে পালিয়ে যাঁন। এই অবস্থায় 
গোপনে কেমন ক'রে পালানো সম্ভব, সে-পরামর্শও দিলেন মিঃ আলেকজাগ্ার 
স্বয়ং। 

গা্ধীজী ভারতীয় সেপাইয়ের পোশাক পরলেন । মাথায় ভাগ্ডা মারলে যাতে 
মাথা না! ফাটে, সেজন্যে মাথায় একট। রেকাবি বমিয়ে তার ওপর মান্রাী বড়ো 
একটা ফেটা জড়ালেন । গান্ধীজীর সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের দুজন লোক ছিল, 
তারাও ছল্সবেশ পরলে। | তারপর গান্ধীজী জনতার ভেতর দিয়েই বাড়ির বার হয়ে 
গেলেন। ফলে সেদিনকার জনতার উন্মত্ত ভাবটা! ছেঁদা বেলুনেব মতো! চুপসে 
গেল। এইভাবে সেদিন গান্ধীজী তীর বন্ধুর ন্ার্ড়ি ও নিজের স্্রীপুকে রক্ষা 
করলেন। 

এই ঘটনাটি কিন্ত গবীদ্ষীজীর জীবনের অন্তর্গত ব'ষে মনে হয় না। এ যেন 
চাঁণক্য বা মেকিয়াভেলির জীবনের কোনো ঘটা, খাদের নীতি ও দ্বীতি 'শিঠে 
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শাঠ্যম। এই প্রতারণা যতোই প্রয়োজনীয় হোক, এ যে প্রতারণা মাত্র, তা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে । এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, গান্ধীজীর সত্যের নীতি 
তখনো তার মধ্যে সুদৃঢ় পরিণতি লাভ করে নি, যে পরিণতি একদিন তাকে 
মৃত্যুর সম্মুখেও বুক পেতে দিতে ছুঃসাহসী করেছিল ! 

এঁ সময় মিঃ চেম্বারলেন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশিক সচিব । গান্বীজীর 
নির্যাতনের কথ) তাঁর কানে গিয়ে পৌছল। তীর নির্দেশে মি: এন্কম্ব গান্ীজীকে 
জানালেন, তিনি যর্দি আক্রমণকারীদের মধ্যে কাউকে চিনে থাকেন, তবে যেন 
নালিশ করেন। 

গাঙ্ধীজী কিন্ত মু হেসে জবাব দিলেন, “ধারা আক্রমণ করেছিল, তাদের চেয়ে 
দৌষ আপনাদের বেশী। কেননা আপনার। তাদের ঠিক পথে চালিত করতে পারেন 
নি। আমি ভারতে ফিরে গিয়ে তাদের তীব্র নিন্দা করেছি বলে রয়টাঁর যে খবর 
দিয়েছিল, আপনার! তাই বিশ্বাস করেছেন এবং সেই বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। 
সত্য সংবাদ প্রকাশিত হ'লে আক্রমণকারীদের অন্থশোচনা! হবে । আমি তাদের 
ছু-একজনকে চিনি। কিন্তু চিনলেও অভিযুক্ত করতে চাঁই না।” 

এই ঘটন। থেকে গান্ধীজীর যে-অভিজ্ঞত] হয়, তা তার ছুটি মতামতকে অনেক 
পরিমাণে পুষ্ট করেছে। 

এই পুলিশ সুপারিপ্টেণ্ডটে ও তার স্ত্রীর ব্যক্তিগত সদাশয়তা ব্যক্তির প্রতি 
গান্ধীজীর বিশ্বাসটিকে আরে! বাড়িয়ে দেয়। ব্যক্তির প্রতি এই বিশ্বাস গাস্বীজীর 
আদর্শের অন্যতম প্রধান দৌর্বল্য । কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে পুষ্ট করবার জন্তে 
যে-সমাঁজ ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রচার করে, ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসও সেই সমাঁজই শিক্ষা 
দেয়। সেই সমাজে ব্যক্তির প্রতি এই বিশ্বাস পরিণতি লাভ করে ব্যক্তিগত মোক্ষের 
মধ্যে, অর্থনীতিতে একছত্র পুঁজিবাদে, এবং রাজনীতিতে ফাশিবাদী শবৈরতন্ত্ে। 
রায়টাদজী, রস্তমজী বা আবছুত্ন। শেঠের মতো ব্যবসায়ী এবং মিঃ আঁলেকজাগারের 
মতে। সরকারী কর্মচারী, এর! যে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজাবাদ সম্পর্কে গান্ধীজীর মনে 
একটি বিশেষ করুণ! ও ন্মেহের স্থান গণ'ড়ে তুলেছিলেন, একথা বললে অতুযুক্তি হবে 
না। তাছাড়া, গাঙ্ধীজী ছিলেন সেই সমাজেরই ফসল, ফেম্সমাজে শালন ও শোষণের 
জন্ভে স্বার্থলোভীর! শিক্ষায়-দীক্ষায়। সাহিত্যে-ইতিহাসে, শিল্পে-বিজ্ঞানে নিজেদের 
হুবিধামতো ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী ক'রে ভোলার জন্তে আপ্রাণ চেষ্টা করে। নাভালে 
গোবাদের বিক্ষোতের জন্তে গান্ধীজী সংবাদপত্রগুলিকেও যথেষ্ট পরিমাণে দামী করেন । 
তাদের মিথ্যাগ্রচারের ফলেই এরূপ দ্টেছিপ, গান্ধীজীর বিশ্বাস। ভিনি জীবনে 
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বহুবার সংবাঁদসেবীদের কর্তব্যপরায়ণ এবং সত্যনিষ্ঠ হ'তে উপদেশ দিয়েছেন । মৃত্যুর 
পূর্বাহেও তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অনেকখানি দায়িত্ব সংবাদসেবীদের ওপর 
আঁরোপ করতে কুষ্টিত হন নি। সংবাদপত্রের মিথ্য-প্রচার সম্পর্কে গান্ধীজীর জীবনে 
বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। এ-বিষয়ে টলস্টয়ের উপদেশও যে তার মধ্যে কোনো 
কাজ করে নি, একথা বল! চলে না। টলস্টয়ের কাছেও সংবাদপত্র-পাঠ ছিল মিথ্যার 
নিয়মিত অন্ুণীলনের মতো! জঘন্য । সংবাদের নামে একরাশ মিথ্যাকে প্রতিদিন গ্রহণ 
করবার ব্যাঁপারটিকে টলপ্টয় মানব-কল্যাণের অনুকূল মনে করতেন না। 

যাই হোক, নাতালের গোরার। যখন জাঁনলো, গান্ধীজী বৃটিশ ও নাতাল 
সরকারের অনুরোধ মত্বেও তাদের বিরুদ্ধে আদীলতে কোনো। অভিযোগ করেন নি, 
করল্যাণ্ড' এবং “নাদেরি” জাহাজের আট শত ভারতীয়ের অধিকাংশই দক্ষিণ 
আফ্রিকার পুরাতন বাঁমিন্দা এবং ভারতে গান্ধীজী কর্তৃক গোরাঁদের নিন্দা প্রচারের 
পরিমাণটা-ও যথেষ্ট গুরুতর নয়, গান্ধীজীর মতে, তখন তাদের মধ্যে অন্থুশোচন। দেখা 
দিলো ৷ সংবাদপত্রগুলিও গান্ধীজীর পক্ষ সমর্থন করলে।। এমনিভাবে নাকি 
ভারতীয়দের সংগ্রামের পক্ষে খানিকটা স্থবিধ! হোলো । দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংসাব 
জয় হোঁক, আর নাই হোক, নাতাল সরকার ঘষে ভারতীয়দের সম্পর্কে আরো কঠিন 
ব্যবস্থা! প্রয়োগ করতে লাগলেন, ত৷ একান্ত সত্য । একে একে ছুটি আইন পাস 
হোলো। একটির ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ক্ষতি হোলো, অপরটির ফলে 
সেখানে ভারতীয়দের যাঁওয়ার বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধের হোলো ব্যবস্থা । ভাগ্যক্রমে 
ভারতীয়দের ভোটের অধিকাঁরট! কোনে। রকমে টিকে গেলো । এই সমস্ত আইনেৰ 
বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে আন্দোলনও হোলো প্রচুব। আইনগুলি সম্পর্কে বিতর্ক 
বিশ্লাত পর্ধস্ত গড়ীলো । এইভাবে নাঁতাঁল ভারতীয় কংগ্রেস ক্রমেই অধিকতর শক্তি 
সঞ্চয় করতে লাগলো । 

গান্ধীজীর রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে তীর আত্মিক অন্দীলমও চললো৷। তার 
চির-আদরের বস্ত ছিল সেবাব্রত। তিনি সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। 
কুষ্ঠরোগীর সেবা! করতে লাগলেন৯, সাধারণ হাসপাতালে সেবার কাজ নিলেন । এমন 
কি তিনি নিজের স্ত্রীর হুতিকাচর্ধাও করলেন । এই সঙ্গে ক্রক্ষচর্য পালনের কথা-ও 


১ ্রীষ্টের সঙ্গে তুলন] ককন £ 
“& 00 00690 98106 & 16067 60 21700 1069589121205 10105500 805811288 6056 6০ 23:০৪ 
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গাক্ধী-চারত ৬ও 


তীর মনে হোলো! । তার মতে, “কেবল খন সন্তান লাভের ইচ্ছা হবে, তখনই পুরুষ 
স্্রী-সংদর্গ করবে । রতি-হৃখ এক হ্বতন্ত্র পদার্থ, একথা মনে করা! ঘোর অজ্ঞতা ।”১ এই 
কারণেই গান্ধীজী জন্মনিয়ন্ত্রণের ঘোরতর বিরোধী হয়ে উঠলেন, যদিও সে-বিরোধিতা! 
তাঁর পূর্বেই ছিল। কিন্ত ত্রদ্ষচর্ধ বলতে গান্ধীজী কেবল দৈহিক মিলনের বিরতিকেই 
বোঝেন নি। তার মতে কুচিস্তাও ব্রন্ষচর্যের অন্তরায় ব্রহ্ষচর্যের উপায় রূপে 
গান্ধীজী নির্দেশ করেন আস্বাদগ্রাহী রসনার সংযম । তাই গান্ধীজী আহারের মধ্যে 
পরিবর্তন ঘটালেন । তিনি বলেন, “ব্রহ্মচারীর খান্ত যে ফলমুল তা আমি নিজে ছ 
বৎসর পরীক্ষা ক'বে দেখেছি। আমি যখন টাটক। ফলারদির উপর নির্ভর করতাম, 
তখন যে-প্রকার বিকারশুন্তত। লাভ করেছিলাম, খাদ্য পরিবর্তনের পর তা আর 
অনুভব করতে পারি নি।” 

গান্ধীজী তীর নিজের জীবন থেকে সর্বপ্রকার ভোগবিলাস বিসর্জন দিতে স্থির 
সংকল্প করলেন। গৃহের পারিপাঁট্য গেলো, পোশাক-পরিচ্ছদে এলে! সারল্য, 
আদালতের পোশাক পর্যস্ত তিনি নিজ হাতে ইন্ত্রি ক'রে নিতে লাগলেন । নিজের 
চুল নিজেই ছাটলেন। ্বাবলম্বন ও সাধারণভাবে জীবনযাপনের নেশ। গান্ধবীজীকে 
পেয়ে বসলো। ইংল্যা্ডে রুচ্ছ_ সাধনের মধ্যেই ষে গাঁন্ধীজীর এই সরল জীবনযাপন ও 
শ্বাবলম্বনের মূলটি নিহিত ছিল, তা বল! চলে । 

তবে এই স্বাবলস্বনের প্রেরণ। সম্ভবত তিনি হজরত মহম্মদের জীবনেই পেয়েছিলেন । 
তিনি প্রথম জীবনে কারলাইলের "761095 8170 17610-5/0151)1” গ্রন্থখানি 
পড়েন। কারলাইল-বগিত মহম্মদের চরিত তাকে মুগ্ধ করে £ “চন?5 15095619010 
725 0 0106 :0£81656 ; 1015 5010011)01) 0166 99 1021165, 1১2:6280. 2170 
2021 2 5010021011065 001 100076133 61)61:6 চ25 1706 2 1176 01০6 11£17660 
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6011118 111-01:01460 10217 3) 21:51655 71026 ৮0182811021) 6011 007.” 

গান্ধীজীর মৃত্যুর সময়ে অনেকে তার সঙ্গে গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিসের তুলন! 
করেছেন। গান্ধীজীর মতোই সক্রেতিপও নিজের জীবনাদর্শের জন্তেই প্রাণ বিসর্জন 
দিয়েছিলেন । কিন্তু এই তুলনার এখানেই শেষ নয়। প্রথম জীবনে সক্রেতিসও 
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৬৪ গান্ধী-চরিত 


ছিলেন গান্ধীজীর মতোই বাঁজনৈতিক যোদ্ধ1।। তিনি আথেব্দের পক্ষে মাসিডনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। গান্ধীজীর মতোই সক্রেতিস ছিলেন স্বক্লবাস পরিধানের 
পক্ষপাতী; বরফে ঢাঁক। পথ দিয়েও তিনি খালি পায়ে হাটতেন। গান্ধীজীর 
মতোই আহারে তার বিন্দুমাত্রও বিলাস ছিল না, আহার ছিল সামান্ত এবং 
সরল। রসনার অনুভূতিতে তার বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। সক্রেতিসও গান্ধীজীর 
মতোই কোনে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'লেই তাব “অস্তরতর বাণীর? পরামর্শ নিতেন। 
গান্ধীজীর উপর সক্রেতিসের প্রভাব স্বপ্রচুর। তার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমবা 
পরে করবো। 

এইভাবে এক সঙ্গে গান্বীজী তাঁর ধর্ম, সেবা! এবং বাজনীতির অনুশীলন করতে 
লাগলেন । 

এই সময় এলো। বুয়ার যুদ্ধ । 

বুয়ার যুদ্ধে গান্ধীজী ষে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তা বহু মতের স্থষ্টি করেছে। 
ভাই বুয়ার যুদ্ধ এবং বুয়ার যুদ্ধে গান্ধীজীর ভূমিকাকে যথাযথ দৃষ্টিতে দেখতে হ'লে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেত উপনিবেশগুলি স্থাপনের ইতিহাস জান প্রয়োজন । পরবতী 
পরিচ্ছেদে আমর] তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণন। দেবো । 


॥ ছয় ॥ 


দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর ভূমিকা বা সেখানে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভান্তের 
বৃহত্তর সংগ্রামের জন্তে যুদ্ধের বীতি ও নীতি সম্পর্কে প্রাথমিক অভিজ্ঞত। সঞ্চয়, 
এগুলি কোনো আকন্মিক ব্যাপার ছিল না। কারণ, গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় 
যান, তার তিন শ বছর আগে থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের ইতিহাস 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। আর দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের এই 
সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ ক'বে তুলেছিল ইউরোপীয় বণিকরা1। বাণিজ্যের নামে তার] এশিয়া 
মহাদেশে ও প্রশান্ত মহাসাগরে ষে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন শুক করেছিল, তার ফল একই 
সঙ্গে ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃহত্তর এক ইতিহাস রচন। করেছিল, সে ইতিহাসের 
প্রকাশ-ভর্গি ছই খণ্ড মহাদেশে যতোই ভিন্নতর হোক না কেন। স্থতরাং দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ইউরোপীয় সাস্রাজ্যবাদীদ্ের উপনিবেশ স্থাপনেব ধারাটি আমাদের লক্ষ্য 
কর। একান্ত প্রয়োজন । তাতে আমাদের কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাটি 
যেমন স্পঞ&টতর হয়ে উঠবে, তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক তথা 
দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর ভূমিকাটিও হবে সহজবোধ্য । 


তখন ইউরোপের উদীয়মান বণিক পুঁজির যুগ, তখন এশিয়ার সঙ্গে, বিশেষত 
ভারতবর্ষের সঙ্গে, ইউরোপের একটি বাণিজ্য সম্পর্ক গ'ড়ে তোলার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা 
চলছিল । কিন্তু তুর্গম ছুস্তর স্থলপথ ছাড়া ভারতের সঙ্গে তখনে! বাণিজ্যিক কোন 
যোগাযোগ ছিল না। অথচ সমুদ্রপথে ভিন্ন পণ্যসম্ভীর বহনের অন্ত কোনে। স্থযোঁগ- 
-হৃবিধাও ছিল না। তাই ভারতে আগমনের জন্ত জলপথ আবিষ্কারের জল্লনা-কল্পন। 
চলছিল। ১৪৩৪ খ্রীষ্টাকে পোতু গালের “প্রিন্দ হেনরি দি নেভিগেটর এই সমুদ্রুপথ 
আবিষ্কারের জন্তে একটি নৌবহর পাঠান । নৌবহর কেপ বোগাডব পর্ধস্ত আসে। 
প্রিষ্স হেনরির মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুন্পুত্র পোতুগালের রাঁজ। দ্বিতীয় জন ১৪৮৬ 
শ্রী্টাঝে আবার একটি আবিষারক নৌবহর পাঠান । তার পরেও কয়েক বার এই 
সমুদ্রপথের সন্ধানে সদলবলে আঁবিফাঁরক পাঁঠানে। হয়। কিন্ত অবশেষে ১৪৯৭ ্রীষ্টাবে 
ভাস্‌্কো। ডা-গাম। ভার “ষান বাঁফায়েল” জাহাঁজ নিয়ে উত্তমাশ। অস্তরীপ প্রদক্ষিণ 
করেন ও লমুজ্পথে ভারতের লঙ্গে যোগাযোগের সন্ধান দেন । ভান্কে! ডা-গাম। 


€ 


৬৬ গান্ধী-চরিত 
দক্ষিণ আফ্রিকাঁর যে অঞ্চলের মাটি প্রথম ছু'য়েছিলেন, সেই অঞ্চলের তিনি নাম দেন 
“তের! নাতালিস'-_-যার বর্তমান নাঁম নাতাল। কারণ, এদিন ছিল যিশুর জন্মদিন । 


এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিল প্রধানত বাণ্ট, কাক্রীদের১ বাঁস। তারা উত্তর 
আফ্রিক1 থেকে এসে এখানকার পূর্ববর্তী অধিবাসীদ্দের বিতড়িত ক'রে এখানে বসবাস 
করছিল। তাছাড়া বেচুয়ানা, বাস্থতে। প্রভৃতি জাতি-উপজাতিগুলি৪ ছিল। বাণ্ট, 
কাফীদের মধ্যে জুলুরাই ছিল দেখতে-শুনতে সবচেয়ে হুপ্রী ও শক্তিশালী । এগ্রের 
শক্তির পরিচয় আমরা পরে পাবে । 

ভাম্‌কে! ডা-গামার পরে ইউরোপের অন্যান্ত জাতিগুলিও দক্ষিণ আফ্রিকার 
অস্তরীপ প্রদক্ষিণ ক'রে জাহাঁজের অজন্্ ডান! মেলে ভারতের দিকে রওনা হোলে! । 
প্রথমে এসেছিল পোতুগাঁল ও স্পেন। তাদের পশ্চাতে এলো! হল্যা্ড, এলো 
ইংল্যাণ্ড। ইউরোপের অন্ঠান্ত জাতিগুলির সঙ্গে কাড়াকাড়ির যুদ্ধে হল্যাণ্ড আর 
ইংল্যাণ্ড একযোগে লড়তে লাগলে! | বনু যুদ্ধ, খণ্ড-যুদ্ধ ঘটলে! আদেনে, সিংহলে আর 
মসলার দেশ মালয় দ্বীপপুণ্ধে। এই বণিক পুঁজির যুগে পোতু গালই কিন্তু পূর্বদেশে 
পুরোপুরি এক শতাবীকাঁল আধিপত্য বজায় রাখলে! । ১৫৩০ শ্রষ্টান্দে পোতুগীজরা 
তাদের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করলে! ভারতবর্ষে-_ গোয়ায় । 

এ পর্যস্ত ইউরোপের বাণিজ্য ব্যক্তিগতভাবেই চলছিল। কিন্তু ১৬০৭ গ্রী্াবের 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইংল্যাত্ডের বানী এলিজাবেথ কয়েকটি ব্যক্তিগত কারবারকে 
একত্রিত ক'রে একটি বণিক প্রতিষ্ঠান খাড়া করলেন । এই প্রতিষ্ঠানের নাম হোলো 
বৃটিশ ইন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি। এই কোম্পানিকে ইংল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে প্রাচ্যে 
ব্যবসায়ের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হোলো । ইংল্যাণ্ডের দেখাদেখি হল্যাণ্ডও অন্রূপ 
একটি বণিক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুললো, ১৬০২ গ্রীষ্টাবে-_ডাঁচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি । 
ডাচ ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির হেড কোর়ার্টার্স স্থাপিত হোলে যবদ্ীপে, বাতাভিয়ায়। 
ফরাসীরাও স্থির রইলে। না। ১৬০৪ গ্রীষ্টাবে চতুর্থ হেনরির বাঁজত্বকালে তারাও 
একটা কোম্পানি গ'ড়ে তুললো । কিন্ত বিশেষ কোনো! ফল হোলে! না। ১৬১৫ 
খষ্টাবে এই কোম্পানির পুনগঠিন হোলো। কিন্তু তাঁও বড়ো একটা কাজে এলো না। 
অতঃপর ১৬৪২ গ্রীষ্টাকে রিশ-্ু একটি কোম্পানি খাড়া করলেন-__ল! কপানি 











৯ কাজী কথাটি আরবিক কার বা অবিশ্বীলী কথার অপত্রংশ। অষ্টম শতাবীতে বাী,দের সঙ্গে 
মুসবামানদের কাজ-কারবার ছিল। কলে মুমলদানয়! এদের নাম দিয়েছিল কাফের ব] কাজী । 
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দেজিন্দ' বা ভারতীয় কোম্পানি। এই কোম্পানিটও আবার ১৬৩৪ শ্রীষ্টাবে 
পুনর্গঠিত হোলো, আরো চাঁর বৎসর বাদে তারা মাদদাগাস্কারে একটি নৌবহর পাঠালো 
এবং ভারতবর্ষের স্থরাটে প্রথম ফরাসী কুঠি প্রতিষ্ঠা করলো । এমনিভাবে সারা 
সপ্তদশ শতাব্দী ধ'রে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী, এই তিন জাতি পূর্ব মহান্দেশে ও 
পূর্ব মহাসাগরে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা বিস্তার করতে লাগলে! । 

১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানির পাঁচটি জাহাজ এগ্ডিউ শিলিং এবং 
হাম্ফ্রি ফিজ হার্বাটের অধীনে টেব্‌ল্‌ উপসাগরে এসে পৌছলে।। ইংল্যাঁ্ড থেকে 
ভারতে যাওয়ার অর্ধপথে বিশ্রামস্থল রূপে দক্ষিণ আফ্রিক। অত্যন্ত উপযোগী, একথ। 
তাদের মনে হয়। তাই তার! সিগন্যাল হিলে ইংল্যাণ্ডের পতাকা উত্তোলন করেন । 
এই পতাকা-উত্তোলন উৎসবে ওলন্দাজ জাহাজের ক্যাপ্টেন ও বণিকরাঁও অংশ গ্রহণ 
করলেন। এইভাবে সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার আকাশে ইংল্যাণ্ডের পতাকা প্রথম 
উড়লে। এবং কয়েক শতাব্দীব্যাপী একটি রক্তাক্ত ইতিহাসের স্চনা করলো । 

কিন্তু ১৬৫১ শ্রীষ্টাবে ইংল্যাঁণ্ড ভারতযাত্রার মধ্যপথে বিশ্রামস্থল রূপে নির্বাচন 
করলে। সেণ্ট হেলেন! ঘ্বীপকে । পোতুগিজরা করলে! মোজান্বিক, আর ফরাসীর! 
ষাদাগান্কার। এ-পর্যস্ত সেণ্ট হেলেন! দ্বীপটিকে বিশ্রামের জন্তে ডাচ:ইস্ট ইত্ডিয়। 
কোম্প।নিই ব্যবহার করতো।। তার! বুটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সেন্ট হেলেন! 
দ্বীপ ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার যে অংশে ত্রিশ বছর আগে একদ। বুটিশ পতাকা! 
উড়েছিল, সেখানেই তাদের নিজেদের আশ্রয়ী বন্দর গ'ড়ে তুললে ৷ 

প্রায় একশ বছর ধ'রে পূর্ব মহাসাগরগুলিতে ওলন্দাজদের প্রভাব ছিল অঙ্ৃপ্ন। 
কিন্ত ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে বণিক পুজি শক্তিশালী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজদের 
তেজ ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এলো, এবং ধীরে ধীরে তার] এশিয়ার মালয় স্বীপপুঞ্ত এবং 
উত্তমাশা! অস্তরীপ ছাড়া আর সর্বত্র থেকে হোলে বিতাড়িত। বনু আথিক ও 
সামরিক বিপধয়ের ফলে হল্যাও ক্রমেই ক্লাস্ত ও হতবীর্য হয়ে পড়েছিল। অবশেষে 
এলো ফরামী বিপ্লবী ফৌজের সঙ্গে ওলন্দাজদের সংঘর্ষ । এই সংঘর্ষের ফলে প্রশস্ত 
মহাসাগরেও ওলন্দাজদের প্রতিপত্তি বিনষ্ট হোলো--১৭৯৪ গ্রীষ্টাবে প্রতিষ্ঠা হোলে! 
বাতাভিয়ান রিপাবলিকের । 

অবশ্ঠ দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজর1 সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল ১৬৪৮ 
খ্ষ্টাবে। টেব.ল্‌ উপসাগরে 'হারলেম” নামে একটি জাহাজ ডুবে গেল। এ জাহাজের 
নাবিক-নস্কর ও যাত্রী, যার| কোনক্রমে তীরে গিয়ে উঠেছিল, বাইরের জগতের সঙ্গে 
তাদের সমস্ত সম্পর্ক লোপ পেলো। ফলে, এই আশাহীন আশ্রয়হীন মাহ্যগুলি নতন 
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আশায় ভর ক'রে নৃতন আশ্রয় রচনার কাজে লেগে গেলে! । শুরু হোলে। কৃষি । 
গ'ড়ে উঠলে। গির্জা । এইভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকায় সেদিন ওলন্দীজদের বসবাস শুরু 
হোলো-_যাঁরা ভবিস্যতে বুয়ার জাতি বলে পরিচিত হোলে |» 

১৬৮৬ শ্রীষ্টাবে ফ্রান্সের রাজ! চতুর্দশ লুই “এভিক্ট অব নাণ্টেস, আইনটি বাঁতিল 
ক'রে দেন। ফলে ব্যক্তিম্বাধীনতাহীন আতঙ্কগ্রস্ত ইউগেনে।২ দলের বহু লোক ফ্রান্স 
ছেড়ে পালান। তঁদের প্রায় সাত-আট এ জন ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মারফত 
দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে আসেন ও বসবাঁম করেন। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফরাসীদের 
সঙ্গে ওলন্দাজদের সংমিশ্রণ শুর হয়। এখানে যে-শিক্ষ। ও সংস্কৃতি প্রচলিত হ'তে 
খাঁকে, ফরাসী কিংবা ওলন্দাজ, কোন্‌ ভাষা তাঁর মাধ্যম হবে, এ নিয়ে ফরাসী ও 
ওলন্বাজদের মধ্যে বিবাদ-বচসাঁও কিছু চলে। কিন্ত ফরাসীরা এখানে ছিল 
আশ্রয়প্রার্থ, আর ওলন্দাজর। আশ্রয়দাতা । স্থতরাঁং অবশেষে ওলন্দাজ ভাষাকেই 
প্রাধান্য দেওয়া হয়। 

আমরা লক্ষ্য করেছি, এ পর্যস্ত ব্যবসায়-বাণিজ্যে পূর্ব দেশে আধিপত্য স্থাপনে 
ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড একযোগে কাঁজ ক'রে এসেছে ।5 কিন্তু ১৭৮১ গ্রীষ্টাবে ইংল্যাও 
ও হল্যাণ্ডর মধ্যে যুদ্ধ বাধলো। আর হল্যাণ্ড বন্ধুরূপে গ্রহণ করলো ফ্রান্সকে। ফলে 
অবিলম্বে দিংহলে ও বাতাভিয়ায় ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধার সংবাদ পাঠানে। হোলো । 
(আমাদের মনে রাখতে হবে, তখনে। তার বা বেতারের আবিষার হয় নি। 
স্কৃতরাঁং সংবাঁদ অবিলম্বে পাঠানো হ'লেও তা পৌছতে সেকালে বেশ বিলম্বই 
হোলে।। ) এ-দিকে ইংল্যাঁগড হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা 
উত্তমাশ। অস্তরীপ অধিকারের সিদ্ধাস্ত করলে! এবং ১৭৮১ গ্রীষ্টারের ১৩ই মার্চ তারিখে 
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১ বুয়াযদের মধো ওলন্দাজ রক্তের প্রীধাম্যই বেশী। অবশ্ঠ, এই রঞ্ডের সঙ্গে রানী, জার্মান প্রতৃতি 
অস্তান্ঠ ইউরোপীয়, এমন কি এনীয়, রক্তেরও সংসিশ্রণ ঘটেছিল। 

২ ইউরোপীয় বৃর্ষোয়া মমাজ যখন সবেমাত্র গ'ড়ে উঠছিল, তখন ধর্মেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। সেই 
প্রতিফলনের ফল রূপে বুর্জোয়! অভ্যুত্থানের গোড়ার যুগে ফ্রান্সে যে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রচার শুরু হয়, তার 
প্রতিনিধি ছিলেন ইউগেনোর! ৷ সামন্ততাস্ত্রিক শাসন একদিকে যেমন বুর্জায়াদের দলন করতে থাকে, তেমনি 
অন্থদিকে করতে থাকে ইউগেনোদের। 

৩ চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালিতে পুঁজি উন্নত হরে ওঠে। কিন্তু শীপ্তই তার স্থান অধিকার করে হল্যা্ড। 
আবার বৃটেনে বথন পুজি গ'ড়ে উঠতে থাকে, তখন থেকেই ওলন্দাজ পুঁজির অবনতি শুরু হয় এবং তারা 
মহাজনি ও তেঞজারতিতেই বেশী জোর দেস। ইংল্যাণ্ডে পুঁজি শভিশালী হবার সঙ্গে দে হল্যাডের সাথে 
তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ুত্ব-বন্ধন ছিন্ন হন্ন এবং তা! প্রকান্ঠ শত্রুতার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
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কমডোর জনস্টনের অধীনে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি নৌবহর পাঠানো হোলো । 
ফরাসী গুধচররা কিন্তু এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে গেলো এবং তার বৃটিশ 
নৌবহরকে বাঁধ! দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলো। ফরাসীদের আশ। ছিল, তারা যদি 
জয়লাভ করে, তবে উত্তমাঁশা অস্তরীপ তাদের অধিকারে আসবে । তখন ভারতবর্ষের 
পন্দিচেরিতে ছিল ফরাসীদের সৈন্যাবাস। তাই পন্দিচেরি থেকে ফরাষী নৌবাহিনী 
দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করলে] । 

কিন্তু বুটিশ নৌবহর উত্তমাঁশ। পর্যস্ত অগ্রসর হ'লো না। সালডানা উপসাগন্ে 
তাদের সঙ্গে ডাচ ইস্ট ইত্িয়1 কোম্পানির পণ্যবাহী জাহাজের সাক্ষাৎ ঘটলে! । বুটিশ 
নৌবহর সেই বহুমূল্য পণ্যপস্তার লুণ্ঠন ক'রে দেশে ফিরে গেলো। ১৭১৫ শ্রীষ্টাবে 
ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বেলজিয়ামের স্থাপিত হোলো সাময়িক শাস্তি। ইংল্যা্ড পূর্ব 
মহাসাঁগরগুলিতে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পেলো, ডাচ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির 
কিছু সম্পত্তিও তাদের হাতে এলে|। 

কিন্তু যুদ্ধের ভঙ্গিতে শীঘ্রই পরিবর্তন দেখ! গেলো । শক্র মিত্র হয়ে উঠলো, মিত্র 
হয়ে উঠলে! শক্র। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যে তাদের সামন্ততান্ত্রিক অবয়ব ছেড়ে 
ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্যে প্রস্তত হয়ে উঠেছে, তার চূড়ান্ত প্রমাণ মিললে! 
১৭৭৯ খ্রীষ্টাবে ফরাসী বিপ্লবের শুরুতে । ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহাঙৃভূতিসম্পন্ন দল 
গ'ড়ে উঠলে! হল্যাণ্ডে-_পার্রিঅটেন* ব। 'প্যাট্রিঅট' দল। হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ 
রাজবংশের প্রতি তারা ছিল বিরূপ । তাই ইংল্যাণ্ডের শাসকরা ফরাসী বিপ্লবের 
প্রতি সহান্থভৃতি সম্পন্ন না থাকায় এখন অরেঞ্জ রাজবংশের সমর্থক হয়ে উঠলো । 
এদিকে ফরাসী বিপ্লবের আলোড়ন দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এসে লাগলো। দক্ষিণ 
আফ্রিকায় এসে ধারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তাদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবী 
মতবাদের জন্তে নির্বাসিত অনেকেও ছিলেন। তাছাড়া হল্যাণ্ডে 'পাট্রিঅটেন” দল 
শক্তিশালী হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজরাও ফরাসী বিপ্লব এবং সেই বিপ্লবের 
সমর্থক ওলন্দাজ 'পার্রিঅটেন” দলের সমর্থন করতে লাগলে! | শলীগ্রই খবর এলো, 
প্রিন্দ অব অরে হল্যাণ্ড ত্যাগ ক'রে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। আর নেই 
আশয়দানের উপসংহাররূপে বৃটিশ নৌবহর অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকা “রক্ষা” করতে 
চাইছে। কিন্ত হল্যাণ্ডে “পা্রিঅটেন” দলে হাতে ক্ষমতা থাকায় এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরে বাতাভিয়ান রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠ। ঘটায় স্থানীয় অধিবাসীরা বৃটিশ 
ণক্ষা-ব্যবস্থাকে' মেনে নিলো! ন। এবং তারা৷ দশস্ত্রতাবে বুটিশ নৌবাহিনীর ' 
প্রতিরোধ করতে লাগলে! । প্রতি মুহূর্তেই তারা আশা করতে লাগলো, ফরাসী 
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মুক্তিফৌজ তাদের সাহায্যে এসে পৌছবে। কিন্তু ফরাসী মুক্তি ফৌজ এসে 
পৌঁছলে! না। অবশেষে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাকের ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁরা পরাজয় হ্বীকার 
করলো । দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজ পতাকা ভূলুঠিত হোলে।। বৃটিশ পতাক! 
আবার মাঁথা উচু ক'রে ঈ্রাভালো। 

১৮০২ খ্্রীষ্টান্বের ২৭শে মার্চ তারিখে বুটেনের সঙ্গে ফরাসী রিপাবলিকের সন্ধি 
হোলে৷। সদ্ধি-শত অনুসারে উত্তমাশা অস্তবীপ বাতাভিয়ান রিপাবলিকের হাতে 
গেলো । ইংল্যাণ্ড পেলে। সিংহল ও ত্রিনিদাদ। 

কিস্তু ১৮০৩ শ্রীষ্টাবে ইংল্যাও্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে নূতন আকাবে আবার যুদ্ধ 
বাধলো। স্থতরাং ১৮০৫ গ্রীষ্টাব্বের শেষাঁশেষি সমযে ইংল্যাণ্ডের এক ঝাঁক রণতরী 
দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে পৌছলে। ৷ নৌবহরের সেনীপতি ছিলেন স্যার ডেভিড বের্ড।১ 
১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জান্যাবি তারিখে তাদের সঙ্গে ওলন্দাজ সেনাপতি ন্যান্সেনের 
অধীনে সৈন্য ও জনসাধাবণেব এক যুদ্ধ হোলো । বুটিশ সৈন্যের! যুদ্ধে জযলাভ করলো । 
এইভাবে স্যার ডেভিড বের্ড দক্ষিণ আফ্রিকাষ দীর্ঘস্থায়ীভাবে বুটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করলেন। কিন্ত ছুর্ভাগ্য ডেভিড । অচিরেই বুটেনের হুইগ সরকার তাকে দেশে ফিরে 
আসতে হুকুম করলে! । বহু অপমান ও লাঞ্চনার মধ্যে ডেভিড বেওউ দেশে ফিরলেন ।২ 

কিন্ত ইংল্যাণ্ডের হাতে এই পরাজয়কে স্থানীয় ওলন্দাজ বাসিন্দা অর্থাৎ বুয়ারর! 
ত্বীকার ক'রে নিলো না। তাদের অসস্তোষ ও বিদ্বেষ বৎসরের পর বৎসর ধ'রে 
ক্রমাগত ধৃমায়িত হ'তে লাগলে! । স্থানীয কাক্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৮১৫ গ্রীষ্টাবে 
তার! ইংরেজদের 'সমৃত্রে তাড়িয়ে” দেওয়ার জন্যে বিদ্রোহ করলো । ইংবেজর] কিন্ত 
এই বিদ্রোহকে নৃশংসভাবে দমন করলো! ৷ নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের 
ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রা ভেঙে পডেছিল । দেশে ছুঃখ-দারিজ্র্য হয়ে উঠেছিল অসহনীয়। 
সে-জন্তে ১৮২৭ শ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি মমযে বহু ইংরেজ দক্ষিণ আফ্রিকাষ স্থায়িভাবে 
বসবাসের জন্তে এলো । ফলে ইংরেজেরাও বেশ দলভারি হয়ে উঠলো । এদিকে 

ইংরেজদের কাছে লাঞছন। অত্যাচার সইতে ন! পেরে বুয়ারদের একটা! প্রকাণ্ড অংশ 
উত্তর দিকে রওনা হোলো। এইভাবে বুয়ার উপনিবেশ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তান্ 
অংশে ছড়িয়ে পডলেো।। 

১. স্তার ডেভিড বের্ড ভারতবর্ষেও বহুদিন ছিলেন। ভারতে ইংলাগ্ডের-লাসরাজালোতী বহু সংখরামেই 
তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হাধদর আলির কারাগারে তিনি চার বৎসর অতিথিকপেও ছিলেন। প্রীরঙগপত্তন্‌ 
আকেদণফালে তিনি নেতৃত্ব ক'রে যথেষ্ট 'কৃতিত্ব' অর্জন করেছিলেন। 

২ পাঠক, 'হতভাগ্য' লর্ড লাইভের কথা লারণ বরুদ। 
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নাতালে তখন ছিল জুলুদের প্রবল প্রতাপ । তাদের রাজ ছিলেন চাকা । চাকা 
ছু্দাস্ত ব্যক্ি। তিনি জুলু জাতিকে সামরিক শিক্ষায় গ'ড়ে তুলেছিলেন এবং অন্ান্ত 
উপজাতিগুলি তার ভয়ে দেশের পর দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিল। চাকা এক সময় অসুস্থ 
হ'লে ইংরেজ ডাক্তার হেনরি ফাইন তার চিকিৎসা করেন । ফলে চাকা ইংরেজদের 
বন্ধুত্বের চোখে দেখেন। ডাক্তার হেনরি ফাইনের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে চাকা এফ. সি. 
ফেয়ারওএল আযাণ্ড কোম্পীনিকে একখণ্ড বিস্তৃত ভূমি দান করেন। এই ভূমিখণ্ডের 
মধ্যে বর্তমান ডারবান বন্দরটিও ছিল। ১৮২৪ গ্রীষ্টাবের ২৭শে আগস্ট তারিখে এ 
মাটির ওপর বুটিশ পতাকা তোলা হোঁলো৷ এবং কামানের তোপে এই অঞ্চলকে বৃটিশ 
সম্পত্তি ক'লে ঘোষণা করা হোলো । ডাক্তার হেনরি ফাইন আরো৷ অনেক ভূসম্পততি 
পেলেন। অতঃপর ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেম্ারওএল সাহেব খুন হ'লে তীর সম্পর্তি তার 
বাকী দুজন অংশীদারের হাতে এলো । তার] জুলু রাজার অধীনে জমিদার হিসাবে 
বাস করতে লাগলেন । এই সময়ে নাতালে ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও আসতে আরম্ত 
করলেন। 

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডারবান১ শহরের পত্তন হোলো। তখন সেখানে ইংরেজ 
অধিবাসীর সংখ্য! ছিল মাত্র ৩৫। 

প্রায় এ সময়েই বুয়ারর। বর্তমান ট্রাম্সভাল এবং অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের অর্ধেকখানি 
অধিকার ক'রে নিলো । নাতালেও তাদের সঙ্গে জুলুদের বিবাদ বাধলো। তখন 
চাকাকে হত্যা ক'রে তার ভাই ডিংগান জুলুদের রাজা হয়েছেন। সাদা চামড়া 
সম্পর্কে ভিংগানের ধারণ! যে মোটেই উচ্চ নয়, এ কথা শীদ্রই বোঝা গেলেো।। ফলে 
বুয়ারদের সঙ্গে ইংরেজরাঁও যোগ দিলো। বুয়ারদের সঙ্গে জুলুদদের যে যুদ্ধ হোলো, 
সেই যুদ্ধে পরবর্তী বুয়ার যুদ্ধের নেতা৷ তরুণ পল ক্রুগারও ছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত 
হয়ে ভিংগান পলায়ন করলেন। ডিংগানের ভাই পাণ্ডা বুয়ারদের সঙ্গে এই 
শর্তে সন্ধি করলেন ষে, বুয়ারর1 তাকে রাজা হবার জন্যে সাহায্য করবে। ডিংগান 
নিহত হলেন। জুলুরাঁও বুয্ারদের তাবে এলে।।২ 

অনতিবিলম্ষেই বুয়ার নেতা আনৃড়িস প্রিটোরিয়াস এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে একটি 
রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা হোলে ব'লে ঘোষণা করলেন। কিস্ত ইংরেজরা! এই 
রিপাবলিককে সহজে স্বীকার ক'রে নিতে পারলে! না। ফলে আন্ড্িস প্রিটোবিয়াষের 
অধীনে বুগ়্াররা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে! এবং ভাদ্নের পরাজিত ক'রে দক্ষিণ 


পপ সি আপা পার পর পর 


১ স্যার বেপ্লানিন ডারবানের নাম অনুসারে । 
২ ভারতবর্ষে ইউরোপীয় কূটনীতির ইতিহামও এই প্রসঙ্গে প্ররণীয়। 








৭২ গাক্ধী-চরিত 


আফ্রিকান রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করলো। এই রিপাবলিকটিই বর্তমান ট্রান্দিভাল। 
রিপাবলিকটি ভাল্‌ নদীর উত্তর পারে অবস্থিত থাকায় নাম হোলো! ট্রান্দভাল। ভাল্‌ 
নদীর দক্ষিণে অব্িত অঞ্চলের বুয়াররা কিন্তু ইংরেজদের বশ্যত স্বীকার করলেও 
তারা ক্রমাগতই স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দাবি করতে লাগলো । অবশেষে 
১৮৫৪ খ্রীষ্টাঝে সে অধিকার স্বীকৃত হোলো । এই অঞ্চলে নাম হোলো “অবেপ 
ফ্রীস্টেট'। 

১৮৫৫ খ্রীষ্টাবে আন্ড়িস্‌ প্রিটোরিয়াসেব পুত্র মার্টিনাস প্রিটোবিয়াস্‌ পল ক্রুগারের 
সঙ্গে একযোগে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট এবং ট্ান্ভাল নিয়ে একটি সংযুক্তরাষ্ই গণড়ে তুলতে 
চাইলেন এবং ১৮৬১ শ্রীষ্টাৰে তিনি ট্রাঞ্সভালের প্রেসিডেণ্ট থাক! কালেই অবেঞ্চ ফ্রী 
স্টেটেরও প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হলেন । এইভাবে, আইনত ন] হ'লেও, বসত, ট্রান্সভাল 
ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট মিলিত হোলো । 

দক্ষিণ আফ্রিকার আধিক অবস্থা এই সময় অত্যন্ত মন্দ ছিল। কিস্তু এ সময় 
অকন্মাৎ একটি শিশু অরেঞ্জ নদীতে এক টুকরো হীরক কুডিয়ে পেলে! । অরেঞ্ নদীর 
এই অংশ ছিল কেপ কলোনির উত্তর অঞ্চলে । তাই ভালেব তীর ধ'রে সকল জাতির 
ও দেশের খনি-শ্রমিকরা এসে ভিভ করতে লাগলো । ১৮৭২ গ্রীষ্টাব্ে কেপ 
কলোনিতেও স্বায়ত্ুশাসনশীল একটি সরকার গঠিত হোলো । 

কিন্তু ট্রান্ভালের গোরাদের আথিক অবস্থ। ক্রমেই মন্দ হয়ে পড়ছিল। ফলে 
জুলুদ্দের প্রতাপও বাড়ছিল ক্রমেই । তাই এমন কি পল ভ্রুগার পর্যন্ত বৃটিশ 
উপনিবেশের সে ট্রান্সতালকে যুক্ত ক'রে দিয়ে বুটিশ সরকারের অধীনে একটি চাঁকরি 
নিয়ে থাকতে চাইলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্বে ট্রান্সভাল বৃটিশ উপনিবেশের সঙ্গে 
যুক্ত হোলো। 

কিন্তু ব্যবস্থাটা নিতাস্ত দায়ে পড়েই গ্রহণ করেছিল বুয়াররা। তাই ১৮৭৯ 
শ্রীষ্টাবধে বুয়ারদের সঙ্গে ইংবেজদের যুদ্ধ বাধলে! | যুদ্ধের নেতৃত্ব করলেন পল ক্রুগার 
ও মার্টিনাস প্রিটোরিয়াস। ১৮৮০ ্রীষ্টাবে ইংরেজরা বুয়ারদের সঙ্গে সন্ধি করলো! । 
উ্রীক্সভাল পেলে। স্বায়ত্বশাসন। তবে বুটিশের সার্বভৌমতা৷ গেলে! না । পল ক্রুগাঁর 
১৮৮৩ শ্রীষ্টাবে ট্রান্সভালের প্রেসিডেপ্ট নিযুক্ত হলেন । মনে রাখতে হবে, এই পল 
ক্রুগারই গত বুয়ার যুদ্ধের সময় অধিনায়কত্ব করেন। এক পূর্বপুরুষ ছিলেন জার্মীন। 
ইংরেজ সাত্রাজ্যবাদী প্রচার একে হন দহ্থ্য ও এটিলার দমগোত্র ক'রে চিত্রিত 
করেছে। 

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে টান্সভালে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটলে । পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
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সমৃদ্ধ ত্বর্ণখনি হোলে! আবিষ্কৃত। ট্রান্সভালে ন্বর্ণশকুনদের ভিড় জমে উঠলে! | গ'ড়ে 
উঠলে জোহানেনস্বার্গ শহর । 

পরে ট্রান্সভালের এই স্ব্ণখনি নিয়েই স্থানীয় শ্বেত-অধিবাসী বুয়ার এবং বৃটিশের 
মধ্যে যে যুদ্ধ বাধে, তারই নাম ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ বুয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে গান্ধীজী 
সদলবলে অংশ গ্রহণ করলেন । 

যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৮৯৯ শ্রীষ্টাব্ধের ১২ই অক্টোবর তারিখে । ১৯০০ গ্রীষ্টাবের ১লা 
সেপ্টেম্বর ট্রীক্ঘভাল বুটিশ কলোনিভূক্ত হয়। এর পর-ও এখানে ওখানে খগযুদ্ধ 
চলতে থাকে । অবশেষে ১৯০২ শ্রীষ্টাৰের ১ল! জুন তারিখে শাস্তি স্থাপিত হয়। 
আরো! আট বৎসর বাদে দক্ষিণ আফ্রিকার চারটি উপনিবেশ নিয়ে গঠিত হয় একটি 
যুক্তরাষ্ট নাম হয় “ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা” । 

বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা বলতে এই ইউনিয়নকেই বোঝায়। 


॥ সাত ॥ 

এ-হেন এক বুয়ার যুদ্ধে গান্ধীজীকে অবতীর্ণ হ'তে হোলো । 

বুয়ারদের প্রতি গান্ধীজীর সহানুভূতি থাকলেও বুটিশ প্রজ। হিসাবে তিনি বৃটিশের 
প্রতি আচ্ুগত্যকেই কর্তব্য ব'লে ভাবলেন। এইভাবে তিনি ন্তায়ের* নামে অন্যায়ের 
পক্ষ সমর্থন ক'রে বসলেন । এমনিভাবেই গাঁন্ধীজীর বিবেকী ন্যায় (০85001505) 
অনেক ক্ষেত্রে তাকে মাতস্ত ন্যায়ের সমর্থক ক'রে তুলেছে । বৃটেনের পক্ষ সমর্থন 
করবার সময় যে তার মনে দ্বন্ব উপস্থিত হয়েছিল, একথ গান্ধীজী বিভ্ৃতভাবে স্বীকার 
বা বর্ণনাও করেছেন । কিন্ত সে ঘন্ব তাকে যে-উপসংহারে উপনীত করেছিল, এমন 
কি গান্ধীজীর কাছ থেকেও, তাকে নিঃসংশয় চিত্তে গ্রহণ করা! স্বাধীনতাঁকামীদের 
পক্ষে সহজে সম্ভব নয়। গাক্ধীজী তখনে। ভাবতেন, ভারতের পূর্ণ সমৃদ্ধি বুটিশ- 
শাসনের অধীনেই হ'তে পারে । স্থতরাং রাঁজনীতিন দিক থেকে তিনি ছিলেন বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী । বহু জাতির বা দেশের একত্রে শ্বেচ্ছায় থাকার অর্থ এক, এবং কোনো 
সাম্রাজ্যের অধীনে কতিপয় দেশের একত্রে থাকার অর্থ ষে আর, তা গান্ধীজী পৃথিবীর 
অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন না থাকায় বুঝতে পারেন নি। তাই সাম্রাজ্য- 
বাদ ও আস্তর্জাতিকতাবাদ তার কাছে এক হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস ও অর্থনীতি 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ মচেতন থাকলে বন্ধুত্বের রাখী এবং ছদ্মবন্ধুত্বের শৃঙ্খলের মধ্যে পার্থকাটি 
তিনি সহজেই বুঝতে পারতেন-_বৃটিশ সাশ্রাজ্যবাদকে সেবা ও সাহাষা দিয়ে কখনো 
পুষ্ট করতে চাইতেন না। কারণ, বুটিশ সাম্নাজ্যবাদকে সেবার নামে-_মানবিকতার 
নামে সাহায্য করবার সহজ অর্থ এই ছিল যে, মানবিকতার নামে মাহুষকে হত্যা 
ক'রে তার রক্ত-মাংস দিয়ে হিংম্র ব্যান্রকে পোষণ করা! 

তবে গান্ধীজীকে সহজে প্রতারিত করবার মতে! অন্য একটি কারণও ছিল । বুয়ার 
যুদ্ধের অন্যতম কারণ রূপে বৃটিশ সাত্াজ্যবাদীরা। ঘোষণা করেছিল, ভারতীয়দের প্রতি 
ট্াক্ঘভালের বুয়ারদের অমানুষিক অত্যাচার | গান্ধীজী সরল উদ্দার মনে তা বিশ্বাস 
করেছিলেন । চিরদিনই তার নীতি ছিল, অবিশ্বান ক'রে ঠকার চেয়ে বিশ্বাস ক'রে 
ঠকাই ভালো! । কিন্তু মানবিকতার নামে, সভ্যতার নামে, আলোকিত করবার নামে, 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিরদিনই তার পরদেশ লুণ্ঠন শুরু করেছে ও চাঁলিয়েছে। যেখানে 
তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকুল হয়েছে, সেখানেই সে দলে দলে মিশনারী 
পাঠিয়েছে। এ নীতি তাঁর নৃতন নয় । তাই দেখি, ্রীষ্টান মিশনারীর ভগীরখ বৃটিশ 
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সাম্রাজ্যবাদের প্ীবনকে দেশে-দেশে ডেকে নিয়ে এসেছে । অথচ এই এঁতিহাসিক 
সত্যও গান্ধীজীকে সতর্ক করে নি। 

যাই হোক, গান্ীজী বুয়ার যুদ্ধের সময় যে-সেবাদল গঠন করেছিলেন, তাতে প্রায় 
এগারো শ লোক ছিল। এই এগার শ-র মধ্যে স্বাধীন ভারতীয় ছিল প্রায় তিন শ, 
বাকী গিরমিটিয়া। বুয়ার যুদ্ধে বুটিশের পক্ষে সাহাঁধ্য করায় ভারতের কি 
উপকার হয়েছিল, সে সম্বদ্ধে গা্ধীজী তার স্বাভাবিক আশাবারদিতার সঙ্গেই 
বলেছেন £ 

“আমাদের ক্ষুদ্র কার্য তখন খুবই প্রশংসা লাভ করেছিল এবং ভারতীয়দের 
প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট বেড়েছিল। 'ভারতীয়রাও একই সাম্রাজ্যের সন্তান” এই ব'লে 
গান পর্যস্ত রচিত হয়েছিল 1৮ 

যে-সব সাম্রাজ্যবাদী আজকের দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন 
দেশকে রাশিয়ার সঙ্গে থাকার ফলে রুশ সাম্রাজ্যবাদ ব'লে প্রচার করতে কুম্ঠিত হয় 
না, ভারাই সেদিন ভারতবর্ষ বুটিশ সাআজ্যের মধ্যে থাকায় শতমুখে তার প্রশক্তি 
গেয়েছিল। কেন যে গেয়েছিল, তার কারণটা কিন্তু গান্ধীজী বিচার করে দেখেন 
নি। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য বা সৌভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতি, এদের 
একত্র থাকার সঙ্গে বুটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের একত্র থাকাঁর একটা। 
স্থগভীর পার্থক্য আছে। মান যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে এক-পরিবার- 
ভূক্ত বলা! চলে। তার] একানবর্তা। কিন্তু বুটিশ সাত্রাজ্য- যেখানে সকলের অল্পে 
একের পু হয়, তাকে একাব্নবর্তা বল! চলে না। বুটিশ সাত্রাজ্যবাদ তার স্থবিধা- 
মতো! বিশেষ সময়ে কখনে। বা একান্নবত্তিতার উচ্ছৃসিত প্রশস্তি গেয়েছে, আবার 
কখনো বা স্বাধীনত! ও শ্বাধিকারের নামের সম্মিলিত রাষ্ট্রের মধ্যে আত্মঘাতী সংগ্রাম 
বাধিয়ে দিতেও চেষ্টা করেছে । বুটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা৷ যখনই ভারতবর্ষ, আয়ারল্যাণ্ড, 
কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিক। বা অস্ট্রেলিয়াকে করতলগত রাখতে চেয়েছে, তখনই তারা 
কমনওয়েল্থের ব! একাক্নবতিতার গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আবার 
ধখন এই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেখেছে, কোনে দেশ বুটিশ সাম্রাজ্যবাদী লু£ন থেকে 
আত্মরক্ষা করতে চলেছে, তখনই সেখানে সে “5০11-066100172010৮ বা 
স্বাধিকারের নামে গৃহবিরৌধ ও বিভেদের জন্যে উশ.কানি দিতে ছাড়েনি । ভাই 
ফরাসী গৃহযুদ্ধের সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্দের মধ্যে এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের 
সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ বাঁধাবার জন্যে বুটিশ সান্রাজ্যবাদ 
প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল। কেবল তাই নগ্ন, তাদের হুবিধাবার্ী চেষ্টার ফলেই ভারত 
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আজ দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে- হিন্দু ও মৃসলমান তথাকথিত স্বাতন্ত্যরও শ্বাধিকাবরের 
বিষফল নিয়ে মাতাঁমাতি করছে। তাই বলা চলে, গান্ষীজী যদি সাশ্রাজ্যবাদীদের 
স্থুচতুর ছলাকল। সম্পর্কে আরে! সচেতন হতেন, তবে সে-দিন “ভাঁরতীয়রাঁও একই 
সাঘাজ্যের সন্তান” এই গানের মধ্যে আনন্দিত হবার মতো কিছুই পেতেন ন|। 
দেখতে পেতেন, এই মৈত্রীর আসল রূপ, তার বিষকুন্ত-পয়োমুখিতা। কেবল বুয়ার 
যুদ্ধের সময়ে কেন, আরো বহুবার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের গ্রীতিতে পঞ্চমুখ 
হয়ে উঠেছে, কিন্তু প্রতিবারই তার সে-গ্রীতির ছন্মবেশ খুলে পড়েছে, প্রকট হয়ে 
উঠেচ্ছে তার দানবীয় বিকট মৃততি। একটি কথা আছে £ মানুষের অভিজ্ঞতা হয়, 
কিন্ধ জ্ঞান হয় না। গ্ান্ধীজীব জীবনেও বুটিশ সাম্রাজ্যনাদীদেব চাটুবাক্য, 
স্বার্থপরতা ও অবিশৃষ্যকাঁরিতা সম্পর্কে প্রচব অভিজ্ঞতা জন্মেছিল, কিন্তু তবু বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্পর্কে তার কোনে! কাঁষকরী জ্ঞান হয়নি। তাই মৃত্যুর 
পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি বৃটিশ সামীজ্যবাদীদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর ক'রে গেছেন, 
বুটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া বিষপাত্রকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ কবেছেন। 

তাই গান্ধীজী সেদিন বৃটিশ সাআাজ্যেব অন্্রক্ত প্রজা হিসাবেই বুয়ার যুদ্ধে 
বৃটিশের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। সেজন্যে তাঁকে যে তীব প্রতিপক্ষীয়দের তীব্র 
সমালোচনার সন্মুধীন হ'তে হয়নি, এমনে। নয় । 

যাই হোক, বুয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিবতে চাইলেন । 
“লড়াইয়ের কাঁজ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আঁমার মনে হোঁলে। যে, আমার কার্ষক্ষেত্র 
এখন আর দক্ষিণ মাফ্রিকায় নয়,_-ভাবতবর্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে কিছু কিছু 
সেবার কার্স যে করা যায় না, এমন নয় | কিস্ত মনে হোলো, পয়সা রোজগাঁরই 
ধেন এখানে বড়ো কাজ ।” 

কিন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্মীরা গান্ধীজীকে সহজে ছুটি দিতে চাইলেন ন।। 
শর্ত হোলে! £ যদি এক বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রামের জন্যে ডাক পড়ে, 
তবে তাকে ফিরে আসতে হবে। ভারতবর্ষে ফেরবার পথে গান্ধীজী মরিসাস দ্বীপে 
নামেন এবং সেখানে কিছুদিন থেকে মরিসাসবাঁসীদের অবস্থা সম্পর্কে সন্ধান নেন। 
গান্ধীজী আগেই একথা বুঝেছিলেন থে, ভারতবর্ষে গিয়ে যদি রাজনীতিতে যোগ 
দিতে হয় বা জনসেবা করতে হয়, তবে ভারতবর্ধকে কেবল মানচিত্রের মারফত নয়-- 
টাক্ষুবভাবেও দেখ! দরকার । গান্ধীজী তাই ভারতবর্ষে নেমেই ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে পরিঅমণের জঙ্গে বার হলেন । 

এ গময় ১৯০১ শ্রীষ্টাৰ। নিগিল ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছিল 
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কলকাতায়। সভাপতি ছিলেন দীনশ। এছুলজি ওয়াচা। গান্ধীজী স্থির করলেন, 
কংগ্রেসের অধিবেশনে তার ধাঁওয়। দরকার । কংগ্রেসে তার এই প্রথম পদার্পণ 

বোম্বাই থেকে যে-গাড়িতে স্যার ফিবরোজশা। মেটা রওন। হয়েছিলেন, গাক্ধীজীও 
সেই গাঁড়িতেই চড়ে বসলেন। স্যার ফিখোঁজশার জীবনযাপনের পদ্ধতিটা ছিল 
নিতান্তই রাজসিক । একটি পৃথক সেলুনে তিনি যাচ্ছিলেন । পথে এক স্টেশনে 
নেমে গা্ষীজী স্যার ফিরোজশার কামরায় এসে উঠলেন, দেখলেন, সেখানে দীনশ। 
ওয়াঁচা এবং চিমনলাল শীতলবাদও উপস্থিত আছেন। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক 
আলোচনা হচ্ছে। 

স্যার ফিরোঁজশ। গান্ধীজীকে নিজের সন্তানের মতোই ন্েহ করতেন। তৰু 
গান্ধীজী যখন তাঁকে ভারতীয় কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের সম্পর্কে 
একটি প্রস্তাব গ্রহণের জন্তে অন্রোধ করলেন, তখন তিনি বড়ো একট উৎসাহ 
দেখালেন না। বললেন, “প্রস্তাব না হয় একট। পাস ক'রে দিলাম । কিন্ত আমাদের 
দেশেই বা কোন্‌ শ্তাধ্য পাঁওনা আমাদের মেলে? আমার বিশ্বাস, আমাদের 
নিজেদের দেশে আমাদের অবস্থা ষতোদিন না বদলাবে, ততোদিন উপনিবেশে 
আমাদের অবস্থা বদলাতে পারে না।” 

গান্ধীজীর উত্সাহ অনেকখানি ক'মে গেলো । কিন্তু তবু প্রস্তাবটা পাস করিকে 
নেওয়৷ তিনি প্রয়োজন মনে করলেন । 

কলকাতায় নেমে গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের বাঁসস্থানে এসে উঠলেন। 
সেখানে লোঁকমান্তের সঙ্গেও তার ফের সাক্ষাৎ হোলে।। গান্ধীজী কংগ্রেস 
ব্বেচ্ছাসেবকদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ ক'রে নিলেন এবং অবিলম্বে নেবার 
কাজে আত্মনিয়োগ করলেন । তার সেবার কাজ শীত্রই সবাইকে বিস্মিত ক'রে 
দিলো। তিনি মেথরের কাজগুলি পর্যস্ত নিয়মিত নিবিকারচিত্তে করতে লাগলেন । 

কংগ্রেস বসতে তখনো ছু”দিন বাকী । গান্ধীজী কংগ্রেসের আরে কিছু কাজ 
করতে চাইঙেন। তাঁকে একটি সাধারণ কেরানীর কাজ দেওয়া হোলো৷। সেদিন 
কে জানতো যে, এই উৎসাহী, সৌম্য, শান্ত যুবকটিই একদিন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তি হগ্সে উঠবেন! সেদিন তিনি কংগ্রেসের অন্ততম সম্পাদক মিঃ ঘোষাঁলের 
জামায় বোতাম পরিয়ে দিচ্ছিলেন, আর মিঃ ঘোষাল বড়াই ক'রে শোনাচ্ছিলেন, 
প্জামায় বোতাম লাগাবার মতো ফুরসত কি কংগ্রেস-সম্পাদকের আছে? তার 
কতো কাজ !” 

আজ এই দৃশ্ঠটি ভাবলে বড়ো হাসি পায়। সেদিন যদি মিঃ ঘোষাল কল্পনাও 
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করতেন যে, এই মাহুষটিই মাত্র পনেরো-বিশ বৎসর বাদে “মহাত্মা গান্ধী হয়ে 
উঠবেন, তাঁর লঙ্জা-দংকোচের কি অবধি থাকতো! পূর্বপুরুষদের বড়ো সৌভাগ্য 
যে, উত্তর-পুরুষদের খবর তারা রাখেন না। মৃত্যু তাদের বনু লজ্জা থেকেই 
নিষ্কৃতি দেয়। 

অতঃপর যথাঁপময়ে কংগ্রেসের অধিবেশন গুরু হোঁলো। 

নান! আলোচন। ও প্রস্তাব-পাঠে রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
কংগ্রেসে প্রস্তাবগুলির উত্থাপন ও পাস ক্রমেই ভ্রুততর হ'তে লাগলো। স্পষ্টই 
বোঝা গেলে, সমাগত কংগ্রেপ সভ্যদের প্রস্তাবের চেয়ে প্রস্থানের দিকেই লক্ষ্য 
বেশি। গান্ধীজী উস্ধুশ করছিলেন, সাহম ক'রে কিছু বলতে পারছিলেন না। 
উপস্থিত সকলেই বয়োবৃদ্ধ, বথী, মহারথী। কিন্তু আর বিলম্ব করাও তে। চলে না । 
চুপিচুপি গান্ধীজী গোখলের কাছে গিয়ে বললেন, “কই, আমার একটা ব্যবস্থা 
করুন|” 

ব্যবস্থা! হোলে। | মঞগ্তুর হোলে! মাত্র পাচ মিনিট | কীপতে কাঁপতে উঠে দাড়িয়ে 
গাম্ধীজী প্রস্তাবটি কোনে! রকমে পাঠ করলেন । কিন্ত প্রস্তাব শোনার দিকে কারে 
আগ্রহ দেখা গেলো ন। প্রস্তাবটি গোখলে আগে পড়েছেন শুনে সবাই ধরে 
নিয়েছিলেন, ঠিক আছে। ফলে প্রস্তাব ভ্রুত পাস হয়ে গেলো । কিন্ত কংগ্রেস 
অধিবেশনে প্রস্তাব পাঁস হওয়া সম্পর্কে আর কোনো মোহ গান্ধীজীর রইলো ন1। 
তবু তিনি বুঝলেন, প্রস্তাবটি পাস হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের আন্দোলনের 
প্রচুর উপকারই হবে। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের আন্দোলনের পেছনে 
যে ভারতের অখণ্ড জনমত রয়েছে, এ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 

কংগ্রেস শেষ হুবার পর গান্ধীজী কলকাতায় আরো মাস খানেকের জন্যে রয়ে 
গেলেন। চেম্বার অব কমার্স এবং অন্তান্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের লোকজনের সঙ্গে 
তার দেখা-লাক্ষাৎ করবার ইচ্ছাছিল। তখনকার দিনে ইঙিয়া ক্লাবেই ভারতবর্ষের 
শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আস্তানা হোতো।। তাদের সকলের সঙ্গে আলাপের স্থযোগ 
হবে, এই আশায় গাঙ্ধীজীও সেখানেই উঠলেন । গোখলে ওখানে না৷ থাকলেও 
প্রায়ই ওখানে বিলিয়ার্ড খেলতে আসতেন। তিনি তক্ষণ গান্ধীকে ক্লাব থেকে 
নিজের বানায় নিয়ে গেলেন। গ্ান্ধীজী তার “আত্মজীবনী গ্রন্থে আমাদের 
জানিয়েছেন যে, গৌখলের গৃহে তার লঙ্গে বহু গণ্যমীন্ত ব্যক্কিরই পরিচয় হয়েছিন। 
তবে যে-ব্যক্তিটিকে বহু বৎসর বাদেও তার সর্বাগ্রে মনে পড়েছিল, তিনি আচার্য 


“প্রফুলচজ্জ রায়। 


গাস্ধী-চরিত শ৪ 


গোখলের বাসার কাছেই থাকতেন প্রফুল্পচন্্র। তাই তিনি গোখলের বাঁড়িতে 
প্রায়ই বেড়াতে আসতেন । প্রফুল্পচন্জের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় গোখলে 
বলেছিলেন £ 

“ইনিই অধ্যাপক রায়। মাসে আট শ টাকা মাইনে পান। নিজের জন্তে মাত্র 
চল্লিশ টাকা রাখেন । বাঁকিট। খয়রাতে যায়।» 

কিন্ত গান্ধীজীর সঙ্গে প্রফুল্পচন্দ্রের এই পরিচয় গান্ধীজীর জীবনে বিশেষ গ্রভাব 
বিস্তার করতে পারে নি। সেটুকু বোঝ। যায়, তার জীবনব্যাপী যন্ত্-বিরোধিতা 
থেকে। বাস্তবিক পক্ষে বল! চলে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তখনকার ভারতীয় 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অনেকখানি বিরুদ্ধ শক্তি। গান্ধীভী তার সহজ, সরল, 
গ্রাম্য জীবনের মোহে ভারতীয় উৎপাদন-ব্যবস্থাকে এমন একটি জায়গায় টেনে নিবে 
যেতে চেয়েছিলেন, যাঁকে বলে পশ্চাদগতি । সেই অবস্থায় পড়ে থেকে ভারতীয় 
উৎপাদন-ব্যবস্থা বু শতাব্দী কাল ধ'রে স্থাবর ও পঙ্গু হয়েই ছিল। অন্যপক্ষে, 
আচাধ প্রফুল্নচন্দ্র বায় চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের শ্রমশিল্পকে ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় 
প্রথায় গ'ড়ে তুলতে-_শ্রমশিল্পের সমৃদ্ধির মধ্য দিয়েই তাকে বিশ্বের দরবারে 
পৌছে দিতে । তাই অর্থনীতির দ্দিক থেকে গান্ধীজী ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল, 
আর প্্রফুল্লচস্ত্র ছিলেন প্রগতিশীল । ইতিহামের নিয়ম অন্থলারে আচার্য 
প্রফুল্পচন্দ্রের আদর্শের দিকেই ভারতবর্ষ আজ এগিয়ে চলেছে, তার কলকারখানা 
উঠেছে বেড়ে। অন্যপক্ষে, গাক্ধীবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা আজ শখের 
আদর্শমাত্রে পরিণত হয়েছে। বিড়লা, ডালমিয়ার মতো তীর প্রিয় শিষ্ারাই 
ভার প্রমাণ । 

আচার্য প্রস্কুল্লন্ত্রের অর্থনৈতিক আদর্শ গান্ধীজীকে প্রভাবান্বিত না করলেও 
গোখলের দেশগ্রীতি ষে প্রচুর পরিমাণে করেছিল, তা নিঃসন্দেহ। তখন ছিল 
গান্ধীজীর রাজনৈতিক শিক্ষানবিশির যুগ। আর গোখলেই ছিলেন তখনকার দিনের 
আদর দেশ-নেতা। মহম্মদ আলি জিন্নাও তার প্রথম জীবনে গোখলের দ্বারা 
অস্থপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, “মুসলিম গোখলে” হওয়াই ছিল তার 
জীবনের একমাত্র উচ্চাশা । গাঙ্ধীজী বলেন ঃ 

“গোখলের কর্মপদ্ধতি দেখে আমার ঘেমন আনন্দ হোতো, তেমনি হোতো 
শিক্ষালাভ। একটি মুহূর্তও তিনি নই হ'তে দিতেন না। দেখতাম, তার সকল 
কাঁজই ছিল দেশের, কাজ, তার সকল কথাই ছিল দেশের কথ!” 

এ সময় গাত্ধীতী কলকাতায় কালী-মন্দির দর্শন করলেন ও ছাগবলি দেখে 


৮৬ গান্ধী-চরিভ 


আতঙ্কে শিউরে উঠলেন । তীর মনে পডলো বুদ্ধের বাণী, চৈতন্তের ধর্ম। চৈতন্যের 
বাংলায় হিংসার এই বীভৎস মৃতি দেখে গান্ধীজী স্ততিত হয়ে গিয়েছিলেন । অবশ্ঠ, 
বাংল। দেশে শাক্ত ধর্মের বর্তমান প্রতাপ দেখে তিনি কৌতৃহলীও হয়ে উঠেন। 
্রাঙ্ম সমাজ সম্পর্কেও তার কৌতূহল জন্মে। তরুণ গান্ধী এ সময় স্বামী বিবেকানন্দের 
সঙ্গে সাক্ষাতের লোভে বেলুড পর্যন্ত গিষেছিলেন। কিন্ত স্বামীজী তখন কলকাঁতায, 
অন্ুস্থ। তাই গান্ধীজীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। সান্ধাৎ হ'লে সেদিন হয়তো 
একটি এঁতিহাসিক ঘটনা! ঘটতো।-মস্তরশ্নানের গ্রচাবক জনের সঙ্গে যিশুর সাক্ষাতের 
মতো! তবে বিবেকানন্দের সঙ্গে গান্গীজীব ধর্মের কযেকটি সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যায। বিবেকানন্দের ধর্ম পৌর।ণিক ও 'ভারতীয'। আর “ভারতীয” বলেই 
তা উগ্র জাতীয়তাবাদী । গান্বীজীর ধর্ম 'অভৌগোঁলিক”, তাই তাতে জাতীয়তাবাদের 
অমন ঝাাঝ নেই-_-তা “বৈদিক খ্রীষ্টধর্ম_ব্রাক্ষ ধর্মে অনেকখানি অনুরূপ, তার 
জন্ম সাত্রাজ্যবাদে। বিবেকানন্দ শাক্ত বাংলার মানুষ, তাই তার সেবা ও অহিংস! 
ছিল মা্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ১ বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব অহিংস নিযে তা আদৌ ব্যস্ত হয় 
নি। এমন কি সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাঁর কোনও বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল না। নবজাগ্রত 
ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের বিদ্রোহী শক্তি গোখলে ও তিলকের মধ্যে যেমন 
অনেকখানি ভিন্নতরে। রূপে প্রকাশলাঁভ কবছিল, তেমনি তার ধর্মের ব্ূপও ভিন্নতবো 
ভাবে প্রকাশলাভ করেছিল বিবেকানন্দ ও গান্ধীর মধ্যে। এ পার্থক্যটা তাই জাতের 
নয়, কেবল গোত্রের । 

গান্ধীজী এ সময়ে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ও সাক্ষাৎ করেছিলেন । তবে তার সঙ্গে 
আলাপ-পরিচয়ে খুব বেশী সন্তষ্ট হন নি। বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপেও যে তিনি 
সম্পূর্ণ সন্তষ্ট হতেন, একথা আমার মনে হয় না। তারা ছু'জনে ছিলেন একই বৃক্ষের 
দু'টি ফুল, তবে তাদ্দের মধ্যে রঙের ভিন্নতা এমন প্রচুর ছিল যে, তারা ছু'জনে 
পরস্পরের মুখোমুখি এসে দ্ীডালে পরম্পরকে সজাতীয় ব'লে চিনতে পারতেন কিন। 
সন্দেহ। 

এঁ মমযকার দৈনন্দিন কর্মস্থচী সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন £ 

“আমি প্রতি দিনের কাজ এইভাষে ভাগ ক'রে নিয়েছিলাম £ দক্ষিণ আফ্রিকায় 
আন্দোলনের জন্যে কলিকাতায় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলিকাঁতার ধর্ম- 
প্রতিষ্ঠীনগুলি পরিদর্শন এবং জনসেবামূলক গ্রতিষ্ঠীনগুলির জন্ধান এবং সেগুলির 
সঙ্গে পরিচয় |” 

অর্থাৎ সংক্ষেপে, ধর্ম ও রাজনীতি । 


গাক্ধী-চরিত ৮১ 


গান্ধীজীর এই কর্মস্থচী তার জীবনের সাময়িক কোনে! ঘটন] নয়। তাঁর সমগ্র 
জীবনব্যাপী একটি অন্ুষ্ঠান-_তীর চরিত্রের ছু"টি মূল দিক। 

বন্ততপক্ষে, তাঁর জীবনে রাজনীতির চেয়ে ধর্মের প্রাধান্যই বেশী। তার পরবর্তী 
জীবনে, আমর। লক্ষ্য করবো, এই ধর্মপরায়ণতাঁর জন্যে ভারতীয় (রাজনীতির বিপুল 
আয়োজনকেও বিন। ছিধায় তিনি পরিত্যাগ করেছেন । স্থতরাং আর অগ্রসর হবার 
আগে গান্ধীজীর ধর্মনীতি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ॥ 
তাছাড়া, তার ধর্মের স্ব্বপটিকে বিঙ্গেষণ ক'রে না দেখলে তার রাজনৈতিক 
কার্ধকলাপও নিতান্তই ছুর্বোধ্য লাগবে । তাই পরবর্তী পরিচ্ছেদে গান্ধীলীর 
ধর্মনীতিই আমাদ্দেব আলোচ্য বিষয় হবে। তীর নীতি-ধর্ম। 


॥ আট ॥ 


একথা! আমাদের সর্বদ1! মনে রাখতে হবে, গান্ধীজী সুদীর্ঘকাল ধরে যে-ধর্মের 
অহ্থশীলন করেছিলেন, তা আসলে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুললমান ব। পারমিক, 
কোনো ধর্মই ছিল না। ত৷ ছিল তাঁর স্বেচ্ছাকত, স্বরচিত একটি ধর্ম_বিভিন্ন ধর্ম 
থেকে সংকলিত, নিজের ইচ্ছামতো নির্বাচিত কয়েকটি নীতির সমগ্টিমাত্র। তাঁর 
এই ধর্মের নাম তিনি দিয়েছিলেন, 'নীতি-ধর্ম” বা। ঢ,0০1০9] 1২118102. 

আমি পূর্বে যখন বলেছি, গান্ধীজী ধর্মকে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রয়োগ 
করেছিলেন এবং ধর্ষ দিয়ে ইতিহাসের গতি রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তখন আমি 
তার এই স্বরচিত “€ভীগোলিক-সীমা-বজিত" নীতি-ধর্মের কথাই বলেছি ।৯ সকল 
বিষয়েই তিনি ছিলেন ০০1০০০০ বা চয়নপন্থী । ধর্মেও এই চয়ন-বীতি পরিপূর্ণরূপেই 
অক্ষু্ন ছিল। তাই তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান ও মুনলমান- সকল ধর্ম থেকেই 
তাঁর তথাকথিত সনাতন সত্যকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজের জীবনে ও সমাঁজ- 
জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিন্দৃমাত্র সন্দেহ করেন নি যে, যাঁকে 
তিনি সনাতন সত্য বলে গ্রহণ করছেন, তা নিতান্তই কালোপযেগী-_-কাঁলের 
খরশ্োত সেই সত্যের মৃত্তিক। সঞ্চিত করেছে, হয়তে। তাঁতে মূল্যবান ফসল উঠেছে, 
হয়তো! তাতে আগাছা জন্মেছে,..*আবার এসেছে কালআ্রোত, ক্ষয়ে খসে ধ্বসে ধুয়ে 
মুছে গেছে পুরাতন সত্যের মৃত্তিকা, এসেছে ভাঙন, প্লাবন, আবার নৃতন সত্যের 
মৃত্তিকা দেখ! দিয়েছে, উঠেছে নৃতনতরো! ফসল, হয়তো নৃতনতরে। বিফলতা | গান্ধীজী 
লক্ষ্য করেন নি যে, ধর্মের কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই। সে ইতিহাস উৎপাদন- 
ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।২ ভারতবর্ষে যখন নয়৷ বুর্জোয়া! সমাজ গণড়ে 
উঠলো, তখন তার ধর্ম প্রধানত আত্মপ্রকাশ করলে! ভিক্টোরিয়ান বুর্জোয়। খ্রীষ্টান 
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গান্ধী-চরিত ৮৩ 
ধর্মের এক ভারতীয় সংস্করণ-_ত্রাঙ্ধধর্মরূপে । বেদ-উপনিষদের মধোই খ্রীষ্টধর্মের 
স্রত্রের সন্ধান করলেন ভারতীয়র1-_এবং সে সন্ধান তাঁরা পেলেন-ও | 

রজনী পাঁম দূত তাঁর [2019 "0০-০ গ্রস্থে বলেছেন : বৃটিশ-বুর্জোয়া সমাজের 
সাম্রাজ্যবাদী সংস্পর্শে ভারতবর্ষ ন। এলেও ভারতে ম্বতঃই একটি বুর্জোয়া সমাজ গণড়ে 
উঠতো! এবং সেই উদীয়মান বুর্জোয়ার। প্রাচীন ভারতের বেদ, উপনিষদ ও গীতা 
থেকেই তাদের নৈতিক আদর্শের সুত্র খুঁজে বার করতেন । কথাটি একাস্ত সত্য ।১ 
বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতে এলো, তখন তাদের প্রচারক হিসাবে শ্রীষ্টান মিশনারী 
এবং পাদ্রিরা-ও এলেন দলে দলে। বুটিশ-বুর্জোয়াদের সংস্পর্শে এসে ভারতে 
যেমন একটি হিন্দু-বুর্জোয়। সমাজ গণড়ে উঠেছিল, তেমনি বুটিশ-বুর্জোয়া-বাহিত খ্রীষ্টান 
ধর্মের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় বুর্জোগ্া ধর্ম-ও গড়ে উঠলে প্রধানত ব্রাঙ্ম সমাজের 
মধ্য দিয়ে এবং ভারতবর্ষে বুজোয়। খ্রীষ্টান ধর্ম বৈদিক আকার ধারণ করলো! । স্থানীয় 
বুর্জোয়াদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অর্থনীতি ও রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদের জন্ম 
হোলো, তেমনি ধর্সে-ও দেখ! দিলে! জাতীয়তাবাদ-_যার প্রক্কষ্ট প্রকাশ ঘটলো 
বিবেকানন্দের মধ্যে । বিশ্বের দরবারে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবি 
করলেন । নবজাত হিন্দু বুজৌয়। সমাজ বিশ্বের দরবারে যে-স্থান দাবি করছিল, বিশ্ব- 
ধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দ ধর্মের নামে নিজের অজ্ঞাতে তারই দাবি জানিয়ে এলেন। 
সাআজ্যবাদী শোষণের সঙ্গে একদিকে যেমন স্থানীয় বুর্জোয়াদের হোলে। জন্ম, তেমনি 
অন্য্দকে ভারতীয় জনসাধারণের ছুঃখ-দারিদ্যও হয়ে উঠলো অসহনীয়। 
জনসাধারণের সেই হাহাঁকাঁরও বিবেকানন্দের ধর্মের মধ্যে মুতিলাভ করলে! । 
জনসেবাই হোলে। তার ধর্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। তিনি হোলেন “সমাঁজতন্ত্রী বিবেকানন্দ" 
৬15০]21581709. 0১০90০19115.» কিন্তু বিবেকানন্দের ধর্ম ছিল যেমন বুর্জোয়। 
ধর্ম, ভীর।সোস্তালিজম্‌ও রইলো! তেমনি বুর্জোয়। সোস্তালিজ.ম্‌। 

এইভাবেই আমরা সর্বত্র লক্ষ্য করি, সকল সময়েই ধর্মের মধ্যে সেই সময়কার 
অর্থনীতির প্রতিফলন ঘটে। তাই গান্ধীজী খন সনাতন ধর্মের সন্ধান করতে 
লাগলেন, তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতে কাঁলোঁপোগী কয়েকটি নীতি-স্ুত্্রকেই গ্রহণ 
করলেন মাত্র। এইভাবেই রচিত হোলো তার ধর্ম-নীতি--তীর নীতি-ধর্ম। 


১ অহিংস যোদ্ধা! গান্ধী যেন তার নমর্থন পেয়েছিলেন গীতার মধ্যে, তেমনি সন্ত্রাসঘাদীরাও গীতার মধ উ 
পেয়েছিলেন তাদের মৃতুপ্জরী সাহস। "ভারতবর্ষ যদি কখনো সাজাজ্যবাদী হয়ে ওঠে, তখনো সে তার 
সাঁজাজাবাদী ধুদ্ধের সমর্থন গীতার মধ্োই পাবে £ 

“হতো বা প্রাপস্তসি ন্ব্গং জিত্বা বা তোক্ষাসে মহীম্‌। তল্মাহুতিঠ কৌস্তের যুদ্ধায় কৃতনিশ্যযঃ 1” 
(দ্বিতীয় অধ্যার, ৩৭) 


৮৪ গাক্ধী-চরিত 


কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন যতো সত্বর ও সহজে ঘটে, কোনে গৃহীত 
ধর্মনীতির পরিবর্তন ততো সহজে সম্ভব হয় না। ফলে যে ধর্মনীতি একদিন কোনো 
অর্থনৈতিক শক্তির প্রকাশ বা! প্রচাঁররূপে গৃহীত হয়, তাঁই অবিলম্বে তাঁরই 
অন্তরায় হয়ে ওঠে। তাই আমর! দেখি, উনবিংশ শতাবীর শেষ দশকে দেশের 
অর্থনৈতিক পরিবেশ বা পরিণতির ফলে গান্ধীজী শ্বাভাবিকভাবে ঘে ধর্ম-নীতিকে 
গ্রহণ করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে তা-ই নিতান্ত অকার্ধকরী হয়ে 
উঠলে! এবং নান। অন্তরায়ের স্ষ্টি করলে।। কারণ, ইতিমধ্যে দেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল এবং গান্ধীজীর ধর্মনীতি সেই পরিবর্তনের সঙ্গে পা 
মিলিয়ে চললে। না । আমাদের একথা তূললে চলবে ন। যে, গান্ধীজী যখন ধর্মীছণীলন 
শুরু করেছিলেন, তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ । তখন ভারতীয় হিন্দু বুর্জোয়ারা 
বুটিশের প্রসাদে আপনাদের পুষ্ট করছে, তখনো। তারা সহযোগী-_-এমন কি তখনো 
তাদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের অপরিণত অংগ্রামী শক্তিরও জন্ম 
হয় নি। তাই তারা৷ তখন খ্রীষ্টের বাণীর সঙ্গে বুল পরিমাণে বেদ, উপশিষদ্‌ ও গীতার 
সাদৃশ্ত লক্ষ্য করছে। ধর্ম-্থত্রের মধ্যে ত্যাগের, ক্ষমার, তিতিক্ষার ও সহিষ্ণতার 
বাণীকেই গ্রহণ করছে শ্রেষ্ঠ ও সনাতন বলে । কারণ, বুটিশ শোষকরা তখন প্রায় 
শতীব্দীকাঁল ধ'রে একদিকে ভারতবাসীকে বৃটিশ শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
না করবার জন্তে ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে যেমন ত্যাগ, ক্ষমা ও সহিষ্ুণতার আদর্শ 
শিক্ষা দিচ্ছিল, তেমনি অন্যদিকে নবজাত ভাবুতীয় বুর্জোয়ারা আত্মপুষ্টির জন্যে বুটিশ 
শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণকে শান্ত রাখবার উদ্দেস্তেও সেই সহিষ্ণুতা ও 
ক্ষমার আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ ও সনাঁতন ব'লে সহজে ও সানন্দে গ্রহণ করছিল। তাই 
রাঁঙ্গনীতিতেও আমরা এই সময়ে গোখলে প্রভৃতির মতো। “মডারেট” নেতাদের দেখি; 
তার? ত্যাগ, ক্ষমা ও মীমাংসার মধ্য দিয়েই ভারতের জনসাধারণের উন্নতির জন্তে 
বুটিশের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা দাবি করেছেন । কিন্ত বুজোয়াদের মধ্যে সংগ্রামী 
শক্তি যখন পরে অপেক্ষারত প্রবল হয়েছে, তখন তারা বুদ্ধের বাণী অপেক্ষা কালীর 
খড্ঠোর মধ্যেই তাদের ধর্মকে লক্ষ্য করেছে, গীতার শ্রেষ্ঠ বাণীর সন্ধান পেয়েছে মাত্র 
কয়েকটি কথার মধ্যে-_বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্ | তাই দুষ্ৃতদের বিনাশে তাদের গোঁপন 
আগ্রেয়াস্্গুলি মুখর হয়ে উঠেছে। আত্মা অবিনশ্বর, গীতার এই বাণীই তাদের হানিমুখে 
স্বত্যুকে বরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু উপনিবেশগুলিতে বুর্জোয়! শক্তির বিকাশ 
মুলত সাআাজ্যবাদী শক্জির সঙ্গে সংগ্রামের চেয়ে সহযোগিতার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। 
তাই ভাবতে এঁ সময়ে ত্যাগ ও তিতিক্ষাই ধর্মের প্রধান কখ। হয়ে উঠেছিল । 


গান্ধী-চরিত ৮৫ 


গান্ধীজী যখন ধর্মালোচনা শুরু করেন, তখন উনবিংশ শতাবীর শেষভাগ । তাই 
তিনি এ সময়ে আত্মকল্যাঁণ ও জনকল্যাণের জন্যে পরিপূর্ণরূপে উদ্বুদ্ধ হয়েই গীতার 
বিষয়াসক্তি-ত্যাগের ও ফলনিরপেক্ষ কর্মের বাণীকেই শ্রেষ্ঠতম ব'লে গ্রহণ করলেন । 
যেমন বৃটিশ সাশ্রাজ্যবাদীদের, তেমনি ভারতীয় বুর্জোয়াদের উপকাবার্থে গীতার এই 
বাঁণীটিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কারণ, কোটি কোটি 
জনসাধারণের নিরাঁসক্ত কর্মেব এবং বিষয়াসক্তি-ত্যাগের_ অর্থাৎ নিরঙ্কশ দারিজ্রোর 
মধ্যেই তো বিদেশী ও স্বদেশী বুর্জোয়াদের সিদ্ধিলাভ সম্ভব ! কিন্ত গান্ধীজী একথা 
বোঝেন নি। তার মতো প্রতিভার পক্ষেও তা তখন বোঝ] সম্ভব ছিল না। কারণ, 
মানুষ যতোই শক্তিশালী হোঁক, সে নিজের অর্থনৈতিক সীমাকে কখনো লঙ্ঘন 
করতে পারে না। প্রতিভা-ও কালের পুতুল মাত্র। স্থতরাং গান্ধীজী সেদিন 
যাকে “ভৌগোলিক সীমাবিরহিত' ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তা যে তদানীস্তন 
ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিবেশেব মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ ছিল, তা বোঝেন নি। 
তাই তাঁর গীতা-পাঠ নিরপেক্ষ হোঁলো না । কারণ, এই “চতুরবয়ব* (০৮:- 
01027510158] ) পৃথিবীতে১ সবই আপেক্ষিক। গান্ধীজীর ধর্মালোচনা-ও তাই 
নিতাস্ত আপেক্ষিক হয়ে রইলো-যদ্দিও তাঁকে তিনি শাশ্বত ও সনাতন ব'লেই গ্রহণ 
করলেন এবং অন্যান্য সবাইকেও সেইভাবেই গ্রহণ করাতে চাইলেন। অবশ্য, এ 
বিষয়ে পাঠকের সতর্ক হ'তে হবে যে, এর মধ্যে গান্ধীজীর কোনোরূপ অসাধুত। বা 
স্বার্থপরতা ছিল না । তিনি ছিলেন কালের পুতুল মাত্র। না, কালের মুকুর বলা-ও 
চলে। তাই যখন তিনি নিজের আত্মীকে বা! নিজের ধর্মকে সত্য ও সনাতন ব'লে 
ধরে নিয়েছিলেন, তখন তিনি সেই ভূল করেছিলেন, মানুষ আয়নার মধ্যে কোনো 
বস্তর প্রতিকৃতিকে লক্ষ্য ক'রে যখন তাকেই প্রকৃত বস্ত ব'লে গ্রহণ করে ব৷ প্রচার 
করে। আয়নার মধ্যে কোনে বস্তর প্রতিচ্ছবি যেমন নিরপেক্ষ নয়, তা প্রতিভাত 
বস্তর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হয়, তেমনি কোঁনে। প্রতিভা-ও নিরপেক্ষ নন, 
তার মধ্যে বিশেষ স্থান ও কালের প্রতিফলন ঘটে মাত্র। আর কেবল সেই মাচ্ছষকেই 
সেই যুগে শ্রেষ্ট প্রতিভা ব'লে গ্রহণ করা৷ হয়, যে মানুষের মধ্যে সেই যুগের সর্বাপেক্ষা 

১ আমর! সচরাচর বিশ্বকে ত্রি-অবয়ব (8১:৪০-31208051028]) মনে করি। এই অবয়বগুলি হোলো 
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা । বিশ্বকে ধাঝ স্থির ও মনাতন ব'লে ভাবেন, ভীরাই এই তিন অবরবের প্রচারক । 


আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, পৃথিবী চতুরযয়ব। এই চারিটি অবয়ব 
হোলো £ দৈর্ধা, প্রস্থ, গভীরতা ও গতি (52 )। আর এই গতিই সমস্ত বিশ্বকে আপেক্ষিক ক'রে তুলেছে, 


তার সনতনত্ব গেছে ঘুচে। 


৮৬ গান্ধী-চরিত 


পূর্ণতম ূপ আত্মপ্রকাশ করে। তাই সেদিন গান্ধীজী গীতাকে এমনভাবে গ্রহণ ও 
ব্যাখ্যা করেছিলেন, য1 বর্তমানের সংগ্রামী জনসাধারণের কাছে বিকৃত ও সথবিধাবাদী 
হয়ে উঠেছে। গীতাকে তিনি অহিংস রূপ দিতে চেয়েছিলেন । কিন্তু গীতার নিস্পরহ 
ও নিফ্ষাম ধর্ম হিংসাত্সক যুদ্ধেরই প্রচারপত্র হিসাবে একদা আত্মপ্রকাশ করেছিল । 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল হিংসাত্মক। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলেছিলেন, তাঁর পক্ষে এই হনন- 
কার্য অসম্ভব । ফলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সান্বনা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন : “এর! 
সকলে পূর্ব থেকেই আমার হারা নিহত হয়ে আছে। তুমি নিমিত্ত মাত্র হও ।” 
অর্থাৎ পৃথিবীতে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্তে তুমি নিস্পৃহ নিরাসক্তভাবে হনন-কার্ধ স্থসম্পন্ন 
করো৷। তুমি ত্বণী ক'রে হত্যা কোরো না বা ভালোবেসে হত্যা থেকে বিরত 
হোয়ে! নাএই নিলিপ্তি বা 2০:-960801)0002ে৮ই গীতার ম্রবাণী। কেবল তাই 
নয়, শরীর একথাও বলেন যে, ধর্মসংস্থাঁপন এবং ছু্কতের বিনাশের জন্যে তিনি যুগে 
যুগে জন্মলাভ করেন । “বিনাশ কথাটিকে গান্ধীজী তার অহিংসাঁর খাতিরে (সম্ভবত 
অজ্ঞাতনারেই ) যেমন ভাঁবেই এড়িয়ে যাঁন বা বিকৃত ব্যাখ্যা করুন না কেন, ত। যে 
বিনাশ, সে বিষয়ে কোনে গীতাধ্যায়ীর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই । সুতরাং গান্ধীজীর 
গীতা-অনুশীলনের মধ্যেও সেই একই কালোপযোগী ০০1০০০০1510 বা চয়নপন্থিতাই 
আমরা লক্ষ্য করি। 
গান্ধীজীর গীতা-পাঠ ব! গীতার অনুশীলন যেমন চয়নপন্থী ছিল, তেমনি বুদ্ধদেবের 
বাশীকেও তিনি পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নি। ইংরেজী ভাষার মারফত তিনি প্রথম 
গীতা পাঠ করেছিলেন। গীতার ইংরেজী অন্ুবাদগুলির মধ্যে তিনি স্ার এডুইন 
আন্ন্ডের অন্থবাদ 90785 06153091.-কেই শ্রেষ্ঠ ব'লে উল্লেখ করেছিলেন । বুদ্ধের 
বাণীর প্রথম পাঠও তিনি ইংরেজী কাব্যের মারফতই পেয়েছিলেন। এবং 
সে-বিষয়ে স্তার এডুইনের কাছেই তিনি খণী ছিলেন । স্যার এডুইনের [1১6 11812 
০৫ 458৪ কাব্যখানিই তকে এ-বিষয়ে প্রভাবিত করে । কিন্তু "96 1,18২ ০: 4১518. 
্রন্থখানি একটি বৃহৎ দোষে ছুষ্ট। হিন্দু দেবদেবী এবং হিন্দু উপকথার মধ্য দিয়ে 
স্তার এডুইন বুদ্ধদেবকে চিত্রিত করছেন। তাই স্যার এডুইনের বুদ্ধ একটি হিন্দু বুদ্ধ 
ব। ভেজাল বুজ্ধে পরিণত হয়েছেন।৯ কিন্ত স্তার এডুইন আনল্ড বুদ্ধের যে আসল 
১ বাংলা সাহিত্যে গিরিশচজ। ঘোষের 'ুদ্ধচরিত' নাঁটক দ্রষ্টব্য । ' এই নাটকথানি 'লাইট অব এশিয়ার" 
প্রভাবে রচিত। তাই সেখানেও আমরা বুদ্ধদেবকে হিন্দুধর্মের অবতার রূগেই দেখি। গিরিশচন্রের 
“শঙছরোচার্য' মাটকথানিও লক্ষণীয় । যে শক্করাচার্য ছিলেন অধবৈতবাদী, এমন কি ছ্বৈতবাদে-ও (10581189 ) 


ঘোরতর অবিশ্বাসী, তাকেও গিরিশচন্ত্র বহুদৈবিক (9০156591860) এক হিন্দুধর্মের মহাদেবের অবতাররূপে 
চিত্রিত করতে কুষ্টিত হন নি। 


গান্ধী-চরিত ৮৭ 
রূপটিকে তাঁর কাব্যে বজায় রাখতে পেরেছিলেন, গান্ধীজী তাকেও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ 
করতে পারেন নি। বুদ্ধদেবের সেই পরমতন প্রশ্ন £ 


“] ০1৭ 10 166 0119 ০1৮ 
৬৬10] ] ০0010 8৪৮০ 1 170৬ 02 10 02 00010 131:2171708, 


৬৬০০] 17291:2 2 ৮৮011020129 16 1015212016, 
51706, 16 211-005/610], 1১০ 16865 1 50 
776 15 1700 £000, 210. 11100070061], 
[7০ 15 1706 0300?” 
বুদ্ধদেব প্রশ্ন করেছিলেন : 
আমার সাধ্য থাকতে আমি তো! একটিমাত্র প্রাণীকেও কাদতে দেবো না। অথচ 
এ কেমন ক'রে সম্ভব যে, ব্রন্ম এই বিশ্বের স্থষ্টি ক'রে তাকে ছুঃখ-বেদনায় পূর্ণ ক'রে 
রেখেছেন? কারণ, তিনি যদ্দি সর্বশক্তিমান হন, আর বিশ্বের এই ছুঃখ-বেদনার 
প্রতিকার না করেন, তবে তিনি মঙ্গলময় নন। আর যদি তিনি সর্বশক্তিমান্‌ না হন, 
তবে তিনি কেমন ভগবান ?**" 
ব্রহ্ম সম্পর্কে এই প্রশ্ন বুদ্ধের অন্যতম অেষ্ট প্রশ্ন । এই প্রশ্নের উত্তর তথাগত বুদ্ধও 
যেমন দিতে পারেন নি, আধুনিকতম কোনে। ধর্মপ্রচারকও তেমনি দেন না। বিশ্বের 
বেদনাকে তীরা বলেন ভগবানের লীল। এবং এমনিভাবেই মান্ষের হাতে গড়া 
ছঃখ ও দারিত্র্যকে তার। চিরস্তন লোক-রহস্তের অতীত বলেই ঘোষণা করেন এবং 
শোষণকে, পীড়নকে একটি বিবেকসংগত ন্যাষ্যতা লাভের স্থযোগ দেন । কিন্তু কেবল 
মান্থষের বেদনায় নয়, সমস্ত প্রাণজগতের বেদনাতেই বুদ্ধের হৃদয় বিগলিত হয়েছিল। 
তিনি পৃথিবী থেকে বেদনাকে বিদুরিত করতে চেয়েছিলেন । তাই তিনি ভগবানের 
লীলায় বিশ্বাস করেন নি, উপদেশ দিয়েছিলেন £ 
ত্রদ্মের বা ব্রন্মের মধ্যে স্জনারভ্তের সন্ধান কোরে। না । ক্রঙ্ষকেও পাবে না। 
কোনো জ্ঞানও লাভ করবে না। . 
+ 1,001 1506 101 10319100702, 210 00 02£1111178 05616 
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কারণ, বুদ্ধ বলেন, যতোই পর্দার পর পর্দা তুলবে, ততোই দেখবে পর্দার পর 
আরে পর্দা রয়েছে £ 
“611 8166 ৮61] 111 1166-606 00615 00050 06 
৬০1] 00028 ৮61] 06158770. 
তাই বুদ্ধদেব হৃষ্টির আদি সম্পর্কে ব্যস্ত হন না) অনাদি অঙ্গের সম্পর্কে 


৮৮ গান্ধী-চরিত 


জানলাভের জন্তেও বড়ো একটা চিস্তিত নন । তার চিন্ত। বর্তমানকে নিয়ে, ভবিত্যৎকে 
নিয়ে। তিনি বলেন £ যখন জীবন-মৃত্যু রয়েছে, রয়েছে আনন্ব-বেদনা, কার্ধ-কারণ, 
কাল-আ্রোত--তখন সেগুলিই কি যথেষ্ট নয়? কী প্রয়োজন ক্রহ্মজ্ঞানে, হ্জনারন্তের 
তথ্যে? 

“013 15 210021 
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তাই বুদ্ধদেব ভগবান সম্পর্কে নীরব থাকেন। কিন্তু গান্ধীজী হিন্দু ধর্মের 
প্রভাবমুক্ত হ'তে পারেন নি। তিনি ভগবানে পূর্ণ বিশ্বীসী, তীর সমস্ত কাজেই তিনি 
ভগবানের নির্দেশ চান, ভগবানের কাছে করেন অবিরত প্রার্থন।। প্রার্থনা তার 
কাছে ভিক্ষামাত্র নয়। আত্মস্তদ্ধি, আত্মজ্ঞান--অন্যতম অেষ্ঠ শিল্প ।১ কিন্তু বুদ্ধদেব 
বলেন £ 

প্রার্থনা কোরো না। অন্ধকাঁৰ আলোকিত হয় না। যা নীরব, তাকে প্রশ্ন 
কোরে! না । নৈঃশব্য বাকশক্তিহীন | 
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জীবন সম্পর্কে বুদ্ধদেব ছিলেন অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী। তার কথা আধুনিক 
শোৌপেনহাউএরকে অনেকক্ষেত্রে স্মবণ করিয়ে দেয়। জীবন ও মৃত্যু তাঁর কাছে 
এক সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন বেদনার ইতিহাস মাত্র। এখানে সকল আনন্দই অলীক, 
সকল ছুঃখই সত্য। আনন্দের পরিণতি যন্ত্রণায়, যৌবনের বার্ধক্যে, প্রেমের বিরহে, 
প্রাণের নিশ্রাণ মৃত্যুতে । কেবল তাই নয়, মৃত্যুতেই এ জীবনের শেষ হয় না। 
মৃত্যুর পর মৃত্যুর পথ বয়ে আসে অসংখ্য জীবন । আর এইভাবেই জীবনের চক্র 
অসত্য আনন্দ এবং সত্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নিরবধি ঘৃণিত হ'তে থাকে ।২ তাই 


১ “০ ১৫ 18185 3 10018851718 12) 699 6710805 0£ 8116726 08567 16 18 16551£ 8 
৪:৮-৮0621059 609 001810686 ৪৮6 250317108 05 20096 7991090. 01118600০,--408001)1, 
মহম্মদ বলেন, পৃথিবীতে তিনটি বন্ধ তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিব ঃ শিশু, নারী ও প্রার্থন!। শিশুও গান্ধীজীর 
অত্বান্ত প্রিয় ছিল। তবে, নারী সম্পর্কে কাট! অবশ্ঠ অলাদা!। 
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গান্ধী-চরিত ৮৯ 


বুদ্ধদেব পৃথিবীর বিপুল বেদনায় কাতর হয়ে ওঠেন, অন্ঠভব করেন পাথিব আনন্দের 
অসারতা, উচ্চ-নীচ সকল প্রাণীর অসহা আর্ততা। 
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পৌরাণিক হিন্দু বা খ্রীষ্টান ধর্মীর জীবনে ভবিষ্কতের স্বর্গ আছে। মুসলমানের 
জীবনেও তাই। কিন্তু বৌদ্ধের জীবনে স্বর্গ নেই__আছে নিধাণ। সেখাঁনে দীপ- 
শিখা নির্বাপিত হয় । সেখানে কোনো! স্বন্দরতর লোকে জীবনাপ্নি স্ুন্দরতর হয়ে 
উদ্দীপিত হয় না। সেখানে জীবনের শেষে মহাজীবনের সম্ভাবনা নেই-_আছে 
জীবনের মহানির্বাপণ। 

বৌদ্ধদের মতে, জীবন ছুঃখময়, বেদনাময়। কিন্তু, তাদের কাছে জীবনেরও 
মূল্য আছে। কারণ, এই জীবনের পথেই নির্বাণের লক্ষ্যে জীবকে অগ্রসর হ'তে 
হবে। বুদ্ধদ্দেব বলেন, সকল জীবই সেই এক নির্বাণ পথের যাত্রী। তাই তিনি 
উপদেশ দেন, জীবহত্যা কোরে। না। কেনন!, জীবহত্যার দ্বার জীবকে তার 
নির্বাণের যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত করা৷ হয়। উদ্বর্তনবাদীরাও বলেন, এক পরম 
লক্ষ্যের পানে সমগ্র জীবলোক অহরহ আঁবতিত হচ্ছে।» কিন্তু প্রাচীন বুদ্ধদেবের 
মতের সঙ্গে আধুনিক উদবর্তনবাদীদ্ের মতের মূল পার্থক্য তিনটি £ 

প্রথমত, তাদের কাছে জীবন কেবল ছুঃখ-বেদনাঁয় পরিপূর্ণ নয় ; আনন্দ-উল্লাসও 
আছে _যা ছুঃখ-বেদনা'র মতোই সম্পূর্ণ সত্য । দ্বিতীয়ত, তাদের মতে জীবের উদ্বর্তন 
অবিরাম উর্ধ্ধতর লোকেই ঘটছে। অন্য পক্ষে, বুদ্ধদেবের মতে, নির্বাণ-লাভের পূর্ব 
পর্যস্ত জীবন নিরস্তর নিম্ন থেকে উচ্চে এবং উচ্চ থেকে নিয়ে আবতিত হচ্ছে। প্রতিটি 
জীবের যাত্রা নির্বাণের উদ্দেশ্তে। এই যাত্রাপথে জীব আপন কর্মফলে পরজন্মে 
কখনে। নিয়তর জীবনে প্রত্যাবর্তন করে, কখনো ব! উচ্চতর জীবনে উন্নীত হয়। আর 
এইভাবেই “76 ৮7866] ০06 0110) 200 0690) 05 10জা 2150 10110? 
তৃতীয়ত, উদ্বর্তনবাদীরাও জীবের প্রজন্মে বিশ্বীস করেন। কিন্তু সে-পরজন্মলাভ 
ব্যক্তিগতভাবে ঘটে না, ঘটে সূমাজগতভাবে । মাঁনবসমাজ উদ্বর্তনের ফলে মানবোত্তর 
সমাজে উদ্বন্ডিত হবে, কিন্ত ব্যক্তিগত মানব কর্মের অধিকারী হিসাবে ব্যক্তিগত- 
ভাবে ভবিষ্যৎ সমাজে উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। কারণ, মৃত্যুতেই ব্যক্তির শেষ। 

' ১ তাই বার্দার্ড শ-ও জীবহত্যার বিরোধী, নিরামিষাশী। 


৯৬ গাদ্ধী-চরিত 


গান্ধীজী উদ্বর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বুদ্ধের জীবনচক্রে বিশ্বাসী৯, 
আবার বুদ্ধদেবের জীবনচক্রেও তিনি পূর্ণ বিশ্বাপী নন। পৌরাণিক হিন্দু, খ্রীষ্টান বা 
মুসলমানের মতোই তিনি ছিলেন স্বর্গে বিশ্বামী । যাই হোক, ব্যক্তিগত পরজন্মে 
বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি সমাজের অপেক্ষা ব্যক্তির উপরেই অনেক বেশি নির্ভরশীল। 
যে অর্থনীতি সমাজবিরোধী ব্যস্টিবাদকে সমাজের পক্ষে চূড়ান্ত শ্রেয় ব'লে বর্ণনা করে, 
সেই অর্থনীতির আশ্রয়ে থেকে ধর্মচর্চান ফলে ব্যক্তিগত পরজন্মে বিশ্বাসী হওয়া ও 
নিতান্ত অবান্তর নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত পরজন্মে বা উদ্বর্তনে বিশ্বীলী হ'লে এবং সেই 
বিশ্বাসকে কার্ধত প্রয়োগের চেষ্টা করলে চাই পুর্ণতম জীবন-যে জীবনে শ্রেয় কর্ম 
সাধনের অবাধ স্ষোগ অক্ষুপ্ন থাকবে সকলেন। স্থতবাং ব্যষ্টিতে পরম বিশ্বাসী বুদ্ধ, 
্ীষ্ট এবং গান্ধীকে সমাজেই ফিরে আসতে হয় অবশেষে । বুদ্ধ প্রচার করেন করুণাঁর 
বাণী, দেন সংঘ-জীবন পালনের উপদেশ ; নাজাবেথের ছুতোব মিশ্ী যিশু হয়ে ওঠেন 
সমাজতন্ত্র; গান্ধী বলেন, তিনিও “কমিউনিস্ট” । কিন্তু এদের কাছে ব্যক্তি মুখ্য, 
সমাজ গৌণ। আবার, পরজন্মে ও পরলোকে তার বিশ্বাসী । তাই পাধিব বা 
বর্তমান জীবনে তাঁদের অবিশ্বীস; পাঁধিব তাঁদের কাছে অপাথিবের সোপান মাত্র, 
বর্তমান অবর্তমানের । তাই বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও গান্ধী করুণার বাণী প্রচার কবেন, কারণ, 
জীবের হননে জীবের ব্যক্তিগত কর্মের সহুষোগ দূরীভূত হয়। প্রতিটি জীবকে সুযোগ 
দিতে হ'লে চাই হত্যায় বিরতি--চাই অহিংসা, করুণাঁ। এখানেও আমর! লক্ষ্য করি, 
এই করুণ। ও অহিংসা উপায় মাত্র । কিন্তু গান্ধীজীর বেলায় যেমন তার উপায় তার 
ধর্মে পরিণত হয়েছিল, ঠিক তেমনি হয়েছিল বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের জীবনেও । গাঙ্ষীজীর 
মতোই করুণা ও অহিংস বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ধর্ম হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্ট বলেছিলেন £ 
“11 025 2030 99109 002 5৮091:0. 5170910. 091191 ৬৮168 55010. (8৮৮, 
সে) 52) 

অস্ত্রেই অস্ত্রধারীর মৃত্যু ঘটে।২ করুণাশীলই লাভ করেন করুণ £ “915560 


১ "আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ কবিতে চাহি না। কিন্ত পুনরা যি জন্মগ্রহণ করি, তবে যেন অম্পৃষ্ঠাদের 
মধ্যেই জম্মি। তাহাতে আমি তাহাদের অন্থবিধার অংশ গ্রহণ করিতে পারিব। তাহাদের মুভি জনা 
পরিশ্রম করিবার হুযোগ পাইব 1*- গান্ধী, (১৭ই এপ্রিল, ১৯২১) 

২ অবস্, গান্ধীজী অন্ত্রধারণ না! করলেও অস্ত্রাধাতেই ভার মৃত্যু ঘটেছে । বিশু খ্রীষ্টেরও অপধাত ঘটেছিল। 
অস্ত্রধারণ সম্পর্কে গান্ধীজী শ্রমিকদের যে উপদেশ দেন, তা! যে বিশু ্রীষ্টেরই মুখাম্থত, তা অতি সহজেই বল! 
চলে। গাদ্ধীজী শ্রমিকদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথ তাগ করতে বলেন £ 


5৭10 086 ₹1016009 80: ৪600105 118065 1059 89910 50 ৬৪ 08688 2০ 26 20:0%58 &০ ৮৩ 


গান্ধী-চরিত ৯১ 


৪75 00617610101, 20 0065 818]] ০৮088 106০5-5 (8866. %, 2) এডুইন 
আঁ্নন্ডের বুদ্ধ-ও১ বলেন ওই একই কথা £ 4202705 ০01160) 00 06 07610100],৮ 
(7756 14810 0: 4512, 73001. ড.) 

কেবল অহিৎস। ও করুণার দিক থেকেই নয়,__-আবে। বছদিক থেকেই বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রভাব গান্ধীজীর উপর অত্যন্ত বেশি ছিল। অবশ্য, ভগবান সম্পর্কে বুদ্ধের 
মতামত গান্ধীজীকে আদৌ চিন্তিত করে নি। ভগবানের কথা বাদ দিলেও তিনি 
তার দেনন্দিন জীবনে বুদ্ধের আবে। বহু আদেশ পালন ক'রে চলতেন। এখানে 
সেগুলির প্রধান দু*টি উল্লেখ করা চলে। 

স্যার এডুইনের বুদ্ধ বলেন £ 

0০৬০) 0105 1105 

4৯9 05০5 9০76 001900-00015, 01১০ 10180 ৮/10011, 

77190170011 01710 0211 800 ০00162005 100 901] ৮/0::05%*-, 

গাক্ধীজীর মৌন এবং বাক্সংযম জগৎবিখ্যাতি। ভাষণ এব" আলাপনের মধ্যেও 
তার প্রশাস্ত ভাবটি চিরকালই অতুলনীয় ছিল। 

মাদকত্রব্য সম্পর্কে গান্ধীজীর এবং টলস্টয়ের মতামত আমর] পূর্বেই উল্লেখ 
করেছি। বুদ্ধের নিম্নলিখিত উপদেশটিও গান্ীজীর উপর যে প্রভাব বিস্তার 
করেছিল, একথ।-ও বল! যায় £ 

“৯1)07) 01055 8110. ৫1111 ৮71)101) ৮৮011. 0102 ৮165 2005০, 


(01621: 1011705, ০1620) 00165 17660. 170 90008. ]010.৮২ 


8175005 210 0075 1908 ₹00,110083 110 1158 27 ৪৮০70 019 81509 ৮7 ৪৮010, 2029 
৪ 1201179: 01661) 0169 ১5 07০07201108." (5০972£ 10019) ০,798) 


অন্ত্র-বিদ্বেধী গান্ধীজীর আগ্রেয়াস্ত্র মৃত্যু হয়েছে এ যেমন সত্য, এই সমুদ্রমেখল| পৃথিবীতে সাতার-না-জানা 
মানুষরাই যে জলে ডুবে বেশী মরে, তাও তেমনি সত্য । আপনি সীতার শিখবেন না, সবতরাং জলের পাশে 
যাবেন নাঁ, কিন্ত জল আপনার কাছে আসবে । আপনার সাতার না শেখার জাদুমন্ত্র আপনাকে জলোচ্ছান 
প্লীবন থেকে রঙ্গ করতে পারবে না । আপনি অস্ত্রধারণ করবেন না, কিন্তু সিংহ ব্যাপ্র নিরস্থ থাকবে না। 
এগ্রো ক্লিসের উপকথায় গান্ধীজী বিশ্বাম করতে পারেন-_-তিনি সাপ পোষার ব্যবস্থাও করেছিলেন তার আশ্রমে, 
কিন্ত দামুষ-বাঘের হাত থেকে নিজেকে পক্ষ! করতে পারেন নি। সশস্বরা অস্ত্রে মরে, সস্তরপবীরেরা প্লাবনে 
ভেসে যায়, এ কথ! সত্য; কিন্তু নিলন্ত্রাঁ ষে অন্ত্রাধাতে মরে, সম্তরণ-বিরোধীর| যে ম্লান করতে গিয়ে নার! 
পড়ে, এই সত্যকে লক্ষ্য না করার মধ্যেই আছে গান্ধীজীর একদশিতা- বলতে পারেন প্রতিভা ! 

১ অবস্ত আন্নন্ড মূলত অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ-চরিত' অবলম্বনেই ার 148 ০£ &৪1% রচনা! করেছিলেন । 

২ এই কথাগুলি সহজেই বার্নার্ড শ-র কথা শরণ করিয়ে দেয়। তিনি তীর পান-বিরোধিতা সম্পর্কে মিসেস 


৯২ গান্ধী-চরিত 


বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মের তুলনা ক'রে গান্ধীজী বৌদ্ধধর্মের অহিংসাকে 
ব্যাপকতর মনে করেছিলেন । গান্ধীজী বলেন, বুদ্ধদ্দেবের প্রেম ও অহিংসা সকল 
প্রাণীতেই ছিল প্রসারিত ।১ কিন্তু শ্রীষ্টের প্রেম ও অহিংস সীমাবদ্ধ ছিল কেবল মন্থয্য 
জাতির মধ্যে । শ্রীষ্ট মংস্যাহার বা মাংসাহারের বিরোধী ছিলেন না । নিউ টেস্টামেণ্টে 
বণিত তার জীনন-কাহিনী গুলিতে তার সশিষ্য আমিষ-ভোজনের উল্লেখ আছে ।২ 

কেবল খাছ সম্পর্কেই যে খ্তরীষ্ট সহিংস ছিলেন, তা৷ নয়। তীর ভগবান সম্পকিত 
ধারণাঁটিকেও যথাঁধথভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখ। যাঁবে যে, তাঁর ভগবান কাঁরুণিক 
পরম পুরুষ নন। নিউ টেস্টামেণ্টে কখিত খ্রীষ্টের বাণী এবং কাহিনীগুলিতে যে- 
ভগবানের বর্ণনা আছে, তা দগ্দাতা, কঠোর, প্রতিহিংসাঁপরায়ণ বিধাতা এবং অনেক 
ক্ষেত্রে জেহোভার সঙ্গে তার বড়ো-একটা পার্থক্য নেই। তিনি সকলকে করুণ! 
করেন না। তিনি পাপীকে দেন শীস্তি, সাধুকে দেন পুরস্কার । তিনি বিচারক 
ভগবান, প্রলয়কালে তিনি সাধুকে রক্ষা করেন, ছুক্কতকে দণ্ড দেন । 

«11218 51811 চে০ 1০ 11 052 5610 3) 06 0175 51821] 0০ 28121 2120 
60০ 00021: 5109]1] 02 1966. ০ ০00০] 518811 106 £1011101176 26 00০ 10111) 
152 0176 9091] 06 02106112150 06 00061 1০66৮ (01866, ফযড, 40, 4] ) 

“দুইজন লোক ক্ষেতে কাজ করবে । একজনকে তিনি ( ভগবান ) গ্রহণ 
করবেন, অপরজনকে করবেন পরিত্যাগ । দুইজন মেয়ে জাতায় কাজ করবে, তাদের 
একজনকে তিনি গ্রহণ করবেন, অপরজনকে করবেন পরিত্যাগ |” 
চাচিলকে (উইনস্টন চাচিলের মাকে) যাঁ বলেছিলেন, দে যেন এ কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি । মিঃ চাচিল-রচিত 
৭07986 000066200025165, গ্রন্থ দ্রষ্টবা । 

১ বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই জীবে দয়ার ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল । এই ধর্মের প্রথম প্রচারক ছিলেন 
জৈনধর্মের আদিগুরু ধষভ দেব। ভাকে আদিনাথ-ও বল| হয়। আদিনাথ খবতদেবের অধস্তন ২৩শ তীর্থংকর 
মহাবীর ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক । গান্ধীজীর জন্মস্থান গুজরাটে এই জৈনধর্ের প্রভাব আজো! প্রচুর 
রয়েছে। 

২ এই বইয়ের ১৬ পৃষ্ঠা দেখুন । সেখানে উল্লেখ কর! হয়েছে, নিরামিষ ভোজনের সমর্থনে গান্ধীজী হাউয়ার্ড 
উইলিয়াম্সের লেখ 'আহার-নীতি' বা ৪)8810৪ ০1 2019% নামক বইথানি পড়েন। এই বইখানিতে যিশু যে 
নিরামিবাণী ছিলেন, তা! প্রমাণ করবার চেষ্টাও ছিল ব'লে গ্রান্ধীজী বলেছেন। ছুঃখের বিষয়, এই বইখানি 
আমি সংগ্রহ করতে পারি নি। হুতরাং মিঃ উইলির়াম্স্‌ কি তথ্য ও যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, তা জানবার 
নৌভাগ্য আমার হয় নি। যাই হোক, গাক্ধীজী হাউর়ার্ড উইলিয়াম্সের যুক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন, এমন 
আমি মনে করি না। মানুষের মধ্যেই যিশুর অহিংস! এবং করশ! সীমাবদ্ধ ছিল, গান্ধীজীর এই সমালোচনা 
থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। 


গাক্ধী-চরিত ৯৩ 


“নু 661] 5০00, 22) 00961727126 0555 51021] ৮০ (০ 23277 17 0122 090 ১ 
00০ 0172 513911 062 0215217, 2110. 015 00161 9911 ০০ 1680 ০ 00768 
91781] 02 £0170178 00850065000 0106 91091] ০০ 02562, 2110 006 00367 
51792111702 1০60 20৮50170077 51091] ০6. 17) 00986103002 0776 91521] 66 
0815217, 2170 006 00061 1০06৮ (10100 ৮11, 34, 35, 36. ) 

“আমি তোমাদের বলছি, সেই রাত্রিতে ছু'জন একই শয্যায় শায়িত থাকবে ; 
তাদের একজন হবে গৃহীত এবং অপরজন হবে পরিত্যক্ত । দু'টি মেয়ে একই জাতায় 
কাজ করবে, তাদের একজন হবে গৃহীত এবং অপরজন হবে পরিত্যক্ত। ছুটি 
পুরুষ মাঠে কাজ করবে ; তাদের একজন হবে গৃহীত এবং অপরজন হবে পরিত্যক্ত ।৮ 

শ্ীষ্ট তার রূপক কাহিনীগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে ভগবানের সঙ্গে মনিবের এবং 
মানুষের মর্গে অলস বা অবিশ্বস্ত ভূত্যের তুলনা করছেন । এই মনিবটিকে আমর! 
প্রায়ই কঠোর এবং স্ক্্ষবিচারপরায়ণ দ্ূপেই দেখি । তাছাড়া, নিউ টেস্টামেণ্টে একটি 
সতর্কবাণী প্রায়ই দেখা যায় 2 “061:2 95911 0০ 79291752110. £72.911775 ০% 
09০৮1,” শ্রীষ্টের যিনি ভগবান, তীর রাঁজ্যে সকলের স্থান নেই। কেবল সাধু এবং 
সজ্জনই সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। তাই তার আদেশ, উপদেশ : সাধু হও, 
সজ্জন হও, নিঃসম্বল হও, আপনাকে বিনত কৰো, ত্যাগ করে| । 

কিন্তু খ্রীষ্ট যখন মাহ্ুষের কল্যাণের (এই কল্যাণ মূলত পারলৌকিক ) জন্যে 
ভগবানের কঠোর বিচারের ভয় দেখাতেন, তখন বুদ্ধ আশ্রয় নিতেন পরজন্মের | 
কারণ, ভগবান সম্পর্কে বুদ্ধ ছিলেন নীরব; সর্বশক্তিমান্‌ হয়েও ভগবান পৃথিবীকে 
ছুঃখে-শলানিতে, বেদনায় পূর্ণ রেখেছেন, এ যেমন তিনি ভাবতে পারতেন না, তেমমি 
একথাও তাঁর কল্পনাতীত ছিল যে, ভগবান সর্বজ্ঞ হয়ে, জীবের সর্বকর্মের অধিনায়ক 
হয়ে, কৃতকর্মের জন্যে জীবকে তিনি কঠোর শাস্তি দেন। তাই এই ছুজ্জেরকে তিনি 
জানতে চান নি। তাই জীবন-চক্রের উত্থান-পতনই তার কাছে স্বর্গ ও নরক হয়ে 
উঠেছে-_পারলৌকিক জীবন তাঁর কাম্য ছিল নী, জীবনের চির-নিরাপণই ছিল তার 
চির লক্ষ্য। তাই বুদ্ধ যখন মাহুধকে পরজন্মের ধমক দিচ্ছেন, তখন গ্রীষ্ট দিচ্ছেন 
নরকাপ্রির, দণ্ডদাঁতা বিধাতার কঠোর দণ্ডের । জন্মাস্তরের বিষয়ে শ্রীষ্টের কোনো 
উদ্বেগ ছিল না । কারণ, তাঁর কাছে কেয়ামতের বিচারের মুহূর্ত ছিল আদর । তার 
সমসাময়িকদের জীবিতকালেই যে পৃথিবীতে “রামরাজ্য (831780000 ০৫ ৫০৫) 
প্রতিষ্ঠিত হবে, এবিষয়ে তীর কোনে! সন্দেহই ছিল না। কারণ, তাই ছিল তার 
পূর্ববর্তী খষিদের ভবিস্তদ্বাণী। ্থতরাং জন্মাস্তর সম্পর্কে মাধ ঘামাবার প্রয়োজন 
ছিল ন৷ গ্রীষ্টের। তিনি তার শিশ্বদেক় বলেন 


৪৪ গাক্ধী-চারিত 


“8961 6611 500. ০0: 2. 0:00, 03612 102 50106 5621101776 1166, 71101. 
91021] 106 68506 ০0৫ 06205, 0011 01০5 5০০ 07৩ 101180070 0£ (00. (1006 
155 27.) 

“আমি তোমাদের একটি সত্য জানিয়ে রাখি, এখানে এমন অনেকে আছে যার! 
তাদের মৃত্যু আসবার আগেই পৃথিবীতে বিধাতার সাম্রাজ্য দেখে যাঁবে ।* 

“৬61115 [ 985 01700 500,701015£61002180017 91591117060 192,955 2525, 
11 21] ০2 601951120.” (15012 881, 32 ) 

“আমি তোমাদের সত্যই বলছি, বর্তমান পুরুষ বিগত হবার পূর্বেই সমস্ত কিছু 
পূর্ণ হবে। ( অর্থাৎ, বিধাতার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে । ) 

কিন্তু গান্ধীজী হিন্দুধর্মের আওতায় মানুষ, যে হিন্দুধর্ম অদ্বৈত থেকে বহুদৈবিক, 
্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন থেকে শৈব, শাক্ত-_সকল প্রকার স্বতঃবিরুদ্ধ মতবার্দকে 
নিধিকারভাবে আত্মসাৎ করেছে। স্থৃতরাঁং বুদ্ধের জীবনচন্কে এবং খ্বীষ্টেব কেয়ামতে 
একই সঙ্গে বিশ্বাসী হয়ে ওঠ| গান্ধীঙ্গীর পক্ষে বিন্দুমাত্রও অসম্ভব ছিল ন1। খ্বীষ্টের 
মতোই১ গান্বীজীকে একটি বিচাঁরপরায়ণ কঠোর স্ক্্র্শী ভগবানে বিশ্বাসী ব'লে মনে 
হয়। এই 'প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনা আমাদের সহজে মনে পড়ে। বিহার 
ভূমিকম্পের সময়ে যখন বহু নরনারী এবং শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হোলো, তখন 
গান্ধীজী ঘোষণা করলেশ : পাপ। মান্ষেব পাপের শাস্তি এই ভূমিকম্প । 
রবীন্দ্রনাথ তখন গান্ধীজীর এই উক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন, বলেছিলেন, “কিন্ত কি 
পাপ করলে। শিশুরা ?”১ এই যুক্তিই গান্গীজীর উক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট ছিল । 

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের বিতর্কের মতোই একটি ঘটনা ঘটেছিল প্রায় ছু খতাব্দী 
আগে। ইউরোপে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে যখন ভূমিকম্প হোলো, তখন 


১ আবার কখনে! যিশু তার ভগবানকে বিচারবিহীন অবারিত কবণার মহত্বেও ভূষিত করেছেন ঃ 

০,005 (000) 205891) 2018 9020 60 2189 020 600 ৪1] 8700 010 0109 £০০০ 8700 8610096 19120 
02 656 1098 0000. 010. 6129 2101086, (865৮৮, 5) £6) 

গান্ধীজীর মধ্যেও তার ভগবান সম্পর্কে এই শ্বতবিরুদ্ধ উক্তি প্রায়ই দেখ! যাঁষ। 

২ এই প্রসঙ্গে ষ্টের নিয়লিখিত কথাগুলি ম্মরণ করুন। সেগুলি যেন শ্রীষ্টান গান্ধীর কথাগুলির তীব্র 
প্রতিবাদ করে ঃ 

+02 8008৩ 818)06997, 00030 71020 605 6০৩: 100 9110920 2911 800 9157 612620, 61100 2৬ 
$88% 80095 819 ৪1035615 8১০5৩ 81] 70670 60806 ৫616 112 05870951920 ?* (0580 সাও 4) 


কিংবা সিলোমের মিনার ভেঙে গড়ায় যে আঠারো জনের মৃত্যু ঘটলো, তোমর| কি ভাবো, জেরুসালেমে 
বতে| গাগী ছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাপী ছিল তারাই ?* 


গান্ধী-চরিত ৯৫ 


যুক্তিবাদী ভল্তের পৃথিবীতে ভগবানের শাসনব্যবস্থা! সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ ক'বে 
একটি কবিত। লেখেন। কবিতাটি প'ড়ে ফরাসী দার্শনিক রুশে। ভল্তেরকে বিদ্ধপ 
করে বলেন £ +৬০109115 2 566101716 21255 00 1.2115৮৫ 17 300) 19৮61 
16921]15 06112595 117 21)50005 006 67০ ৫61]. 

খরীষ্টের ভগবানের মতোই গান্ধীজীর ভগবানও যেমন বিচারপরায়ণ, কঠোর, 
দণদাতা, আবার তেমনি ক্ষমাশীল, পরম কারুণিক-ও। তিনি যেমন অতি সহজে 
অপরাধ নেন, বাগ করেন, শান্তি দেন, তেমনি অতি সহজেই আবার খুশীও হয়ে 
ওঠেন। ভারতীয় মেয়ের! যদি মাঞ্চেস্টারে তৈরি ফিনফিনে শাড়ির বদলে মোটা 
ধবধবে খদ্দরের শাড়ি পরেন, তাতে গান্ধীজীর ভগবানের আনন্দের আর সীমা 
থাকে না! গান্ধীজী মেয়েদের উপদেশ দিয়ে বলেন £ 

40616911015 000. ৮11] 100 70169500 101) 0105০ ০710 ৮7০21 0০ 
500901655 71901 9211, 25 55107501 0£ 0156 11716) 001 01091 10 00056 
5110 212 £90101]15 01655560.৯ 


এই কথাগুলির মধ্যে আমরা এ-ও লক্ষ্য করি যে, গান্ধীজীন এই ভগবান সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদী । অনেকখানি ইন্্রায়েল-বংশীয়দের কল্পিত ভগবানের মতোই ।২ 

তাই গান্ধীজীর ভগবানকে অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, আমার কিংবা 
আপনার ধাদামশায়ের মতো! । বুদ্ধ মানুষ; ন্সেহশীল;) তবে মেজাজটি বড় রুক্ষ । 


১ টলস্টযের উত্ভি সহজেই মনে পড়ে । তিনি বলেন ; 7077 15 0০৫৪ 0181810, অপরিচ্ছম্তাই 
ভগবানকে খুশী করে। কারণ, কৃষক ও শ্রমিকরা সর্বদাই অপরিচ্ছন্ন থাকে । পরিশ্রম করা এবং পরিচ্ছন্ন 
থাকা একই সঙ্গে মানুষের কপালে ঘটে না। অথচ পরিশ্রমই ভগবানের পূজা; হৃতরাং অপরিচ্ছন্ন তাও 
ভগবানের পুক্তা। গান্ধীজীর কথাগুলির মধ্যে ৪০61588 কথাটি লক্ষণীয 

২ গাস্বীজীর জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার আস্তর্দাতীয়ভাবাদের ঘন্দ ও আপস যেমন লক্ষণীয়, তার ধর্ম ও 
ভগবান সম্পর্কে ধারণার মধ্যেও তেমনি । জুডিয়া তখন রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকার ফলে শ্রীষ্টের ধর্ম 
ইম্বায়েল-বংপীয়দের মতো গোঁড়া জাতীয়তাবাদী ছিল না। তা বহুল পরিমাণে আন্তজাতিক হয়ে উঠেছিল। 
হট মুক্তক্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, “আমি ইশ্রায়েল-বংশীয় পাগীদের উদ্ধারের জন্তেই আলিনি 1” 4] ৪20 2০$ 
86206 100৮ 87060 1009 108৮ 816) ০1 1009 00056 01 19756], (31866, আদ, 24). গান্ধীজীর কালে 
ভারতবর্ষ বৃটিশ সাস্রাজোর অন্ততুক্ত থাকায় ঠার ভগবানও আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছেন। গড আল্লাহ্‌, 
মাজ.দা, কৃষ্ণ, রাম--সব একত্রে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়ভাবাদেরও তিনি ছিলেন অধিনায়ক £ 
তার ধর্মে সেই জাতীক্পতাবাদেরও প্রতিফলন ঘটেছে। তার ভগবান তাই মােস্টারে তৈরী কাপড়ের চেয়ে 
চরকায কাট! সুতোয় তৈয়ী কাপড়ে বেশী খুশী। 


৯৬ গান্ধী-চরিত 


বাধক্যের দোষ। নাতনী সাদাসিদে পোশাক পরলে তিনি খুশী হন; আবার যদি 
নাতনী তাঁর বন্ধুর পানে মু হেসে আড় চোখে একটু তাকান, তবেই আর রক্ষা 
থাকে ন।। 

ভগবান সম্পর্কে এই ধরনের ধারণ! জন্মাবার জন্যে আমাদের শৈশবই দায়ী। 
ভগবান সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণাটিও শৈশবেই গ'ড়ে উঠেছিল । আর সেই ধারণাকে 
তার অন্যান্য বহু ধারণার মতোই পরবতর্শ জীবনে তিনি কেবল পুষ্ট করেছিলেন, 
বিশ্লেষণ ক'রে দেখেন নি । 

গাক্ষীজী বহুবার স্বীকার করেছিলেন যে, বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট তার জীবনে 
বিশেষভাবে প্রভাব-বিস্তার করেছিল। সেকথ। অত্যন্ত সত্য। নিউ টেস্টামেণ্ট তার 
জীবনের নিত্য সহচরও ছিল। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থকে তিশি এইভাবে অনুসরণ 
করেন নি।১ তিনি বলেন £ “জীবনে আমার এমন অনেক সময় এসেছে, যখন বুঝতে 
পারি নি, কি আমার কর্তব্য। তখনই আমি বাইবেলের আশ্রয় নিয়েছি | বিশেষত, 
নিউ টেন্টামেণ্টের। এবং বাইবেলের বাণী থেকেই আমি শক্তি সংগ্রহ করেছি ।”২ 

স্থতরাং গান্ধীজীর জীবনে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব সত্যি কতোখানি ছিল, তার সন্ধান ও 
বিচার কর! একান্ত প্রয়োজন। সর্বপ্রথমে একথ] উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজী শ্রীষ্টধর্ম 
থেকে যে বাণী বা নীতিক্ুত্র গুলিকে গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি গীতা বা বৌদ্ধধর্ম থেকে 
তাঁর সংগৃহীত বাঁণী ও নীতিক্ত্রের মতোই ছিল আংশিক এবং চয়নপস্থী। শ্রীষ্টের 
জীবনেতিহাঁস এবং বিভিন্ন বাণী তার চারজন মূল জীবনীকারের লেখা চারটি 
জীবনীতে “সংরক্ষিত আছে । এই জীবনীকারদের নাম সেন্ট ম্যাটিউ, সেপ্ট মাক? 
সেণ্ট লিউক এবং সেণ্ট জন। কিন্তু চারজন জীবনীকার-কথিত খ্রীষ্টের চারটি 
জীবনী বহুক্ষেত্রে এমন ভিন্নরূপ যে, সেগুলিকে নিভূল এতিহাসিক তথ্য ব। সত্যের 
মর্যাদা দিতেও অনেক সময় কুগ্ঠাবোধ হয়। ইতিহাসের চেয়ে সংকলিত জনশ্রুতি 
ব'লেই সহজে মনে হয় সেগুলিকে । তাই বুঝি সেগুলিতে অধিকাংশ ঘটনার স্থান, 
কাল ও বিবরণ ভিন্নরূপ দেখা যায়। কেবল তাই নয়, এই জীবনীগুলিতে অলৌকিক 
ঘটনার বিবরণী এতো বেশি যে, সেগুলির মধ্যে সত্যিকার মানুষ যিশু অতি সহজেই 
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হারিয়ে যান। বান্তবিকপক্ষে, মানুষ ধিশুকে গোপন ক'রে তাকে অলৌকিক ক'রে 
তোলার একটি গভীর বাসনা ও এই জীবনীগুলির পশ্চাতে কেবলই সারাক্ষণ উকি 
দিতে থাকে । সেণ্ট জন তীর গ্রীষ্টের জীবনীতে এই উদ্দেশ্তকে গোপন করবার কোনে! 
চেষ্টা-ও করেন নি। তিনি স্পষ্ট বলেছেন £ 

“316 0656 216 71166617080 52 1016100 0211652 0080 72505 13 12০ 
017715, €1)6 90177 0£ 3300৮ (96. 00127 3%, 931) 

তাই খ্্রীষ্টের এই চাঁরিটি জীবনীই পরিণত হয়েছে অলৌকিকতার অরণ্যে । 
সেখানে লৌকিক গ্রীষ্টকে সন্ধান করা পরম দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তাই পাশ্চাত্য 
দেশের মানুষরা যখন যুক্তিবাদী হয়ে উঠলেন, তখন তারা এই জীবনীখগুলিকে ব্যাখ্যা 
ও বিবৃতি সহকারে “এতিহাপিক' এবং 'যুক্তিসম্মত' ক'রে তুলতে চাইলেন। তীবা 
যে কেবল অলৌকিকের চেয়ে লৌকিককে এবং অপাধিবের চেয়ে পাঞ্ধিবকে প্রাধান্ 
দিলেন তাই নয়, তাঁরা গ্রীষ্টের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার ও বাণীর উপর গুরুত্ব 
আরোপ ক'রে সেগুলিকে স্ব স্ব কালের উপযোগী এবং স্ব স্বযুক্তির সমর্থক হিসাবেই 
প্রচার করলেন । এদের মধ্যে বেন", ভল্তের, টমাস পেইন, টলস্টয় এবং বানার্ড 
শ'র কথাই সর্বাগ্রে মনে পডে। এ'র! সবাই খ্রীষ্টকে “এতিহাঁসিক' করবার নামে 
নিজেদেব কালের ইতিহাসকে গণ'ড়ে তোলার চেষ্ট। করেছেন মাত্র। খ্রীষ্টরের মূল 
জীবনী চারটিতেই গ্রীষ্টের এমন সমস্ত বাণী “সংরক্ষিত আছে, যেগুলি হ্বতবিরোধী । 
তাই আধুনিক যুক্তিবাদী লেখকরা গ্রীষ্টের জীবনী লিখতে গিয়ে এই ম্বতবিপোধী 
বাণীগুলির কতকগুলিকে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং বাকীগুলিকে সন্দেহের সঙ্গে 
পরিত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টকে স্বতবিরুদ্ধতার হাত থেকে “নিষ্কৃতি” দিয়েছেন। ত্াঁর। 
এইভাবে গ্রীষ্টের জীবনের মধ্যে 'লজিক' খুঁজতে চেষ্টা ক'রে স্থটি করেছেন এক-একটি 
'লজিক্যাল" খ্রীষ্ট । সুতরাং তাদের স্থ্ গ্রীষ্ট তাদের কালের উপযোগী হ'লেও যে 
সম্পূর্ণ বা সত্যিকার স্রীষ্ট হন নি, একথা নিঃসন্দেহে বল! চলে। কিন্তু বন্তত, খ্রীপ্টের 
জীবন ও বাণীতে যে শ্বতবিরুদ্ধতা দেখ! যায়, সেই ত্বতবিরুদ্ধতা তার এককা লীন 
এস্সিত্বের নিভূল প্রমাণ মাত্র । ছন্দময়, শ্রেণীময় সমাজে থেকে তিনি যে-জীবন 
যাপন করেছিলেন, যে-্দর্শন প্রচার করেছিলেন, তা স্বতবিরুদ্ধ না! হওয়াই 
ছিল অস্বাভাবিক গান্ধীজী যদি সেই যুগের মাচুষ হু'তেন, ষখন রচন1-শিল্পের 
ব! তথ্যের দিক থেকে ইতিহাস এমন উন্নত্ব হয় নি, তবে গান্ীর্জার জীবন 
ও বাদীও এই ঘথাকৃখিত ঝুক্তিবাদীদের বিভ্রান্ত ক'রে দিতে যথেষ্ট ছিল। 
পাস্ধীীকে আমরা যখন ভার দৈনন্দিন ক্ষার্ধকলাপের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ কষ্ছি; 
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তখন তীর কার্ষে ও বাণীতে অনেক লময় এমন ম্বতবিরুহ্ধতা দেখি যে, 
হাজারো বছর বাদে মানুষ তাকে 'অনৈতিহাঁপিক” ব'লে ভাবতে পারেন। তখন 
তাঁরাও হয়তে। গান্ধীজীর শ্বতবিরদ্ধ কাজ ও কথাগুলিকে বেড়ে-মুছে একটি 
'এঁতিহানিক এবং যুক্তিসংগত গাঁ্ধী” খাড়া ক'রে তোলার চেষ্টা করবেন। কিন্তু, 
বন্তত, গ্রী্ বা গান্ধীকে তাদের সত্যিকার এতিহাসিক পটভূমিকায় প্রত্যক্ষ করতে 
হ'লে, তাদের এই স্বতবিরুদ্ধতাকে স্বীকার ক'বে নিয়েই করতে হবে। কারণ, খ্রীষ্ট 
ও গান্ধী ছন্বকে অন্বীকার করলেও 'প্ররুতপক্ষে ছন্দবশীল সমাজেরই মানুষ, এবং এই 
দবন্ব সম্পর্কে তারা সচেতন ন] থাকায় দ্বন্দের বিরুদ্ধ তরঙ্গাধাতকে তাঁরা এড়াতে 
পারেন নি। তাই তাদের জীবনে ও তাদের দর্শনে ছন্দ এবং শ্বতবিরুদ্ধত। তাদের 
অজ্ঞাতেই পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে । সুতরাং আমাদের একথ। মনে রাখতে হবে 
বে, সত্যিকার যুক্তিসম্মত এতিহাসিক শ্রীষ্ট বা গাঁক্ধী হ'লেন ত্বতবিরুদ্ধ। আর এই 
স্বতবিরুদ্ধতা তাঁদের কাপট্য নয়-_ভীাদের আস্তরিকতারই প্রমাণ ! 


জুডিয়ার রাজ। হেরভের মৃত্যুর পর তার পুত্র আর্কেলস জুডিয়া৷ থেকে বিতাড়িত 
হন এবং জুডিয়৷ সরাসরি রোমান সাম্রাজ্যের অস্ততূক্ত হয়। পূর্বে রাঁজ। হেরডের 
অধীনে জুডিয়! যখন রোমান সাস্রাজ্যের অন্ততৃক্ত ছিল, তখনই সেখানে রোমান 
সাতাজ্যের অপেক্ষাকত অসংকীর্ণ সংস্কৃতির বন্তা এসেছিল। হেরডের পর সেই 
সাংস্কৃতিক প্রবাহ একদিকে যেমন ব্যাপকতর এবং গভীরতর হোলো, অন্যদিকে 
তেমনি রাজকবের গুরুভার বহনের ফলে ইহুদীদের মধ্যে দেখ। দিলে! প্রবলতর 
দারিদ্র্য, সংকীর্ণ তর জাতীয়তাবোঁধ এবং হিংসাজ্সক জাতীয় চিন্তা ।৯ এমনি একটি 
বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেই খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীগুলি পরিণতি লাভ করেছিল। তাই 
খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যে আমর! লক্ষ্য করি, একই লঙ্গে হিংসাত্মক .ও অহিংসাত্মক বাণীর 
প্রচার, একই সঙ্গে দারিক্র্যের স্কতি ও দীনতার সাম্বনা, বিচারক ভগবানের নির্মম 
অমোধ দণ্ড, বিচারবিহীন ক্ষমা । গান্ধীজীর মধ্যেও এই ত্বতবিরুদ্ধতা আমরা 
সহজেই লক্ষ্য করি। কারণ, তিনি একদিকে যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কতির 
বিশ্বমীনাবকত। এবং শাস্তির বাণীতে হয়েছিলেন উদ্বুদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন 
১৬০৭১ ইরীষ্টাবে ইহদীর! রোম সাঙজাজোর বিরুদ্ধে হিংসাত্বক বিযোহ করেন। 

হ সাগ্রাজ্যবাদ যখন বিশ্বশোষণে বহির্গত হোলো তখন তার সঙ্গে গেল বিশ্বনানবিকতা, শাস্তি, ত্যাগ ও 
তিডিক্ষার বাণী। এসনিভাবেই আন্তর্জাতিক গু'জিতত্্র একটি তথাকথিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির জন্ম দিলো। 
ভয়াবহ অগ্রিকাণডে যেন অন্ধকার জগৎ তীব্রভাবে স্থালৌকিত হয়ে ওঠে, তেষনি সাঞাজাবাদের অগ্রিক্ষাতের 
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জাতীয় সংগ্রামের অধিনায়ক। তাই শাস্তি ও সংগ্রাম একই সঙ্গে তার মধ্যে মৃতি 
লাভ করেছিল। তিনি শোষক ও শোধিত, উভয়ের ভিন্নমুখী সংগ্রামের মধ্যে এসে 
ঈ্াড়িয়েছিলেন। তাই ভিনি একদিকে যেমন ছিলেন রাষ্ট্রবিরোধী, তেমনি অন্য পক্ষে 
আবার ছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রের সংগঠক | তাই তার ধর্ম একদিকে যেমন পৃথিবীর 
সকল ধর্মকে গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তেমনি অন্যদিকেও আবার হিন্দধর্মকে গৌড়! 
হিন্দুর মতোই করেছিল জাহির । তিনি ছিলেন বুটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদী-_একই সঙ্গে ! 

পৃথিবীর সকল ধর্মশীস্মেই আমর] দেখি, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অংশকে প্রক্ষিগ্ত 
ব'লে ঘোষণা করা হয় এবং সেগুলির সত্যত। ও সাধুত৷ স্বীকার করা হয় না। 
্ীষ্টের মূল জীবনীগুলির মধ্যে স্বতবিরুদ্ধতা লক্ষ্য করলে সহজেই মনে হ'তে পারে যে; 
সেগুলির বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত। খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যে স্বতবিরোধিতার একটি প্রধান 
কারণ আমি পূর্বেই নির্দেশ করেছি। তাছাড়া, প্রক্ষিগ্ত অংশ যদি বা কিছু থাকে, 
সেগুলিকে অসত্য ব'লে উড়িয়ে দেওয়ার কোনে! কারণ নেই। সেগুলি বিভিন্ন 
কালের চরণচিহন মাত্র । 

ইউরোপে খ্রীষ্টেব বাণীর বিভিন্ন অংশের উপর বিভিন্ন কালে অধিক জোর দেওয়! 
হয়েছে, আমর! লক্ষ্য করি। নিউ টেস্টামেপ্টে গ্রীষ্টের মুখে অনেক হিংসাত্মক বাণীবও 
সন্ধান মেলে । খ্রীষ্টান ধর্মযুদ্ধ থেকে হিটলারি যুদ্ধ পর্যস্ত সকল হিংসাত্মক সংগ্রামের 
কালেই প্রয়োজন অনুসারে সেগুলিকে মূল সত্য ব'লে প্রচার কর! হয়েছে। উদীহরণ 
স্বব্ূপ এখানে উল্লেখ কর৷ যায় খ্রীষ্টের কয়েকটি বাণী, য! ম'সিয়ে নাপলেঅ থেকে হেরু 
হিটলার পর্বস্ত যুদ্ধবিদ্রা৷ সকলেই সহজে ব্যবহার করতে পারতেন £ 
যধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ লাভ করলো! তার রবীন্দ্রনাথকে | ভারতবর্ষে জন্ম নিলো এক বিশ্ব-সাহিত্য, এক বিশব- 
সংস্কৃতি । তাই রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর কাছে আমর! বিশ্বমানবিকতা, ত্যাগ, করণ! ও তিতিক্ষার ষে তীব্র 
আলোক পেঙ্সাম। তা জাভীঘ জীবনের উৎসবের আলোক-সমারোহ থেকে নয়,-তা আমরা পেলাম সমগ্র 
জাতির জীবনে যে আগুন জ্বলেছিল, তারই প্রচণ্ড অগ্নাঃৎপাত থেকে । তবে এ-কথ|-ও স্বীকার্য যে, দুর্গম 
"ুচিতেভ্ভ তমিস্রার চেয়ে অগ্নিকাণ্ডের আলো-ও শ্রের। সেই আলোতেই মানুষ অগ্মিনির্বাপক বারির 
সন্ধান পাবে। 

এই প্রসঙ্গে মার্কম্‌ এবং এংগেলদ্-এর কথাগুলি স্মরণীয় £ 


“হু৩ 0০018901819 2098 69070080165 50101656192 ০ 6705 ০213 258189৮ 81592. & 90820০0০ 
0০11852 018819086 6০ 92০৫09810 800 6012502006100 10 ৪৩: 9০2677১5100. 8৪ 0 
28691251) 5০0 815০ 10 1806587605081 02098096190, 209 50651159081 62986897090? 27901140081 
61৩28 06৩0209 060227008) 05005765, 3356102297 90845992958 8390 23870 -12835806810898 
30909006 10025 808. 10091 10070571019, 80৫ £000 66 28005970708 1888102761 800 20593 
21695560659 68629 &11896 ও ত6213 116828৮০:,৯-৮]7৫ 09197458358, 


১৩৬ গাঙ্ধী-চরিত 


্রীষ্ট বলেন : 

“71180101706 0126 1 20 00106 (0 56180 1১22.05 011 6210): ]:০0106 
1১06 60 5210 06209, 106 2 901:0.৮ (09206. 34) 

"ভেবে! না যে আঁমি পৃথিবীতে শান্তি বিস্তার করতে এসেছি £ আমি বিস্তার 
করতে এসেছি শান্তি নয়-_তরবারি |” 

"217 0000০ 60 3610 910 01) ০261) :"-9890056 52 0189 ] 800 ০0006 
€০ £1৬০ 052০০ 01) 62100] 6611 ১০০, বিএড, ০0 19000 01৮1301.” 
(1470106 501) 49, 51) 

“আমি পৃথিবীতে আগুন ছভাঁতে এসেছি । তোমরা! কি ভাবো যে, আমি 
এসেছি পৃথিবীকে শান্তি দিতে? না, আমি তোমাদের বলছি, আমি দিতে এসেছি 
শাস্তি নয়--বিচ্ছেদ |” 

“/810 156 0096 1980) 110 9ড/৮01:0, 1০6 11110 961] 1)13 29117701710, 2.0 10 
0৫80, (00150 সয11) 36) 

“এবং যার তরবারি নাই, সে তার পরিচ্ছদ বিক্রয় ক'রে একখানি তরবারি 
ক্রয় করুক |” 

এই কথাগুলি নিঃসন্দেহে আম্‌ স্‌ ফ্যাক্ট্রিগুলির তবফ থেকে স্বচ্ছন্দে ব্যবসায়ের 
বিজ্ঞাপনক্ধপে প্রচার করা যেতে পারে। 

“পর 0 0:0012 0:650855 2£811750 0060, 1200105 11170, 2170 1615 
16060, 01815610100. 00816 ৮1, 3) 

“যদি তোমার ভাই তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তাকে তিরস্কার করে৷, 
যদি সে অনুতাপ করে, তাকে ক্ষমা করো ।” 

[ “তিরস্কার করো” এবং “যদি অন্থতাঁপ করে” কথাগুলি লক্ষ্য করুন| ] 

9৮] 825 01760 5০, 117090 180502৮5215 22605 ৮10 013 00006 
₹/100006 2 52032 519911 1০ 177) 02107621০06 (০ 100200617.১ (৯126৮, %, 21) 

«আমি তোমাকে বলছি, বিনা কারণে কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, 
তবে বিচাবের কালে তার বিপর্দের কারণ হবে ।” 

[ “বিনা কারণে কথাগুলি লক্ষণীয় ] 

রষ্টের এই ধরনের বছ বাণীই “নিউ টেস্টামেন্টে ছড়িয়ে নয়েছে। এগুলি যুদ্ধের 
খাঁ হিংসার সমর্থনে বাধহাবের পক্ষে যথেই। কেউ যদি তের অগ্ঠান্ত বাণী জম্পর্কে 
সচেতন ন। থেকে কেবলমাজ উপগের উদ্ধত বাকাগুলি পড়েন, ভবে সহজেই তীর মনে 


গান্ধী-চরিত ৭১ 


হবে, যিশু গ্রীষ্ট ছিলেন হিংসার পুজারী, এবং নাপলেঞ্ ব| হিটলার তারই বাণীবাহক | 
তাই আজকের পৃথিবীতে ঘখনই যুদ্ধ বাধে এবং খ্রীষ্টান জাতিগুলির নিজ নিজ স্থার্থে 
আঘাত পড়ে, তখনই উচ্চতম পোপ থেকে ক্ষুত্রতম পাদ্‌রি পর্যস্ত সবাই সৈম্সংগ্রহের 
ব৷। সমর-সম্ভার উৎপাদনের ব্যাপারে সাহায্যার্থে এই ধরনের বাঁণীগুলিরই আশ্রয় 
নেন। 

লেনিন ও স্তালিন যদি মার্ক স্বাঁদী ন। হয়ে খ্রীষ্টান হতেন, তবে তারাও দেশের 
মুষ্টিমেয় ধনিক শোঁষকের বিরুদ্ধে অসংখ্য জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার জন্যে অতি 
সহজেই গ্রীষ্টের বাণী থেকে সাহাঁধ্য নিতে পারতেন । রুশ ব1 চীনদেশের গণ-বিপ্লবের 
রূপটিকে সমগ্র জাতির ব্যবচ্ছেদ-চিকিৎসাঁর সঙ্গে তুলনা করা চলে । রুশ-বিপ্লব সম্পর্কে 
আমি এই তুলন। পৃবেও করেছি । 

এই সম্পকে খ্রীষ্টের নিম্নলিখিত বাণীগুলি লক্ষ্য করুন £ 

৮110 16 005 11510 652 02510. 0১6০০, 01000 16 00 200 2৪856 00 
1010 01056 : 107 1015 01099091016 101 0062 018 0172 0: 075 1061205213 
51)0010 061151), ৪170. 750 002৮ 005 15016 0০0৫5 51001 702 585 11760 
13611,” 

“48180 16 005 11815010010 00170 0০০, ০06 1008, 2180 5856 10 1:01 
122 : 101 1615 70702681915 101: 01055 0020 006 01 05611206101615 913010. 
10611918, 2170. 106 00810 005 ৮1012 0005 519010 065 0850 41860 1১611.” 
(10806. ৬১ 29,307; 121: 1য়, 49, 45, 47) 

"এবং তোমার দক্ষিণ চক্ষু ঘদি তোমায় পীড়া দেয়, তা উৎপাটিত ক'রে তোম! 
থেকে দূরে নিক্ষেপ করে! £ কারণ, তোমার সমগ্র দেহ নরকে নিক্ষিপ্ত হবার চেয়ে 
তোমার একটি অংশ বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয় । এবং তোমার দক্ষিণ হত্ত যদি তোমাকে 
গীড়া দেয়, তা কর্তন ক'রে তোম। থেকে দূরে নিক্ষেপ করে৷ £ কারণ, তোমার সমগ্র 
দেহ নরকে নিক্ষিপ্ত হবার চেয়ে তোমার একটি অংশ বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয় ।” 

বাইবেলের এই কথাগুলি কি ব্যক্তির, কি জাতির, উভয়ের ব্যবচ্ছেদের বিষয়েই 
সমানভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে । 

আধুনিক গ্র্টান সার্জনরা, ধারা ব্যবচ্ছেদের ব্যবসায় ক'রে জীবিকা উপার্জন 
কবেন, তীর! বিন। বিধায় প্রীষ্টের এই বাণীগ্তলিকে দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিজেদের ড্রইং 
রুমে বা অপাযেশন ধিয়েটারের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে পারেন। তাতে তাদের 
বিবেক ও ব্যবসায়, ছুয়েরই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হবে! 


১০২ গান্ধী-চরিত 


কিন্তু গাঙ্গীজী খ্রীষ্টভক্ত হ'লেও তাঁর নিজের এবং তাঁর কালের স্থবিধামতো 
ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে শ্রীষ্টের এই বাণীগুলিকে অকুম্ঠিত চিত্তেই এড়িয়ে গেছেন। গান্ধীজী 
জাতির জীবনেও যেমন ব্যবচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন, তেমনি ছিলেন ব্যকিগত 
জীবনেও । বানার্ড শ-ও ব্যবচ্ছেদ-চিকিৎসার বিরোধী । অবশ্ত, জাতির জীবনে শ 
নিঃসংকোচে এই ব্যবচ্ছেদের বাঁণীকে প্রয়োগ করতে ন] চাইলেও, এবিষয়ে তার যে 
ঘিধাগ্রস্ত বিশ্বীস ছিল, ত1 নিঃসন্দেহ। তাই গান্ধীজী যখন বলশেভিজমের ঘোরতর 
বিরোধী, তখন বানার্ড শ তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রচাঁবক। » 

বিপ্লবীরা কেবল যে উপরোক্ত বূপক থেকেই সহজে তাঁদের কাজের সমর্থন সংগ্রহ 
করতে পারতেন, এমন নয়। সশগ্্ বিপ্লবের অনুকূলে অন্থরূপ আরে! বহু বাণীই 
বাইবেলে পাঁওয়] যায়। ২ কারণ, শ্রী্টের ভগবান যেমন জেহোভাকে ছেড়ে অধিক 
দুর অগ্রসর হ'তে পারেন নি, তেমনি খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যেও মোআ ও মোজেজ-এর 
বাণীর প্রতিধ্বনি প্রায়ই স্ম্পষ্টভাবে শোনা যায়। 

সুতরাং আমর। লক্ষ্য করি, খ্রীষ্টের বাণীগুলিকে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কাজের 
উদ্দেষ্টে ব্যবহারের যথেষ্ট যোগ আছে । খ্রিষ্টান দেশগুলিতে এরূপ ব্যবহারও সর্বদা 
হয়েছে, এবং হচ্ছে। দেশে যখনই আভ্যন্তরীণ শাস্তি রক্ষার_অর্থাৎ বাধাহীন 
শোষণের- ব্যতিক্রম হবাঁর সম্ভাবন। দেখ। গেছে, তখনই নেই সমাজে শ্রেণী-বিদ্বেষকে 
বিদুরিত করবার জন্যে শ্রীষ্টের অহিংসা, ক্ষমা এবং সহনশীলতার বাণীগ্ুলির উপর 
অধিক পরিমাণে জার দেওয়া! হয়েছে । কিন্ত্ত একথাও স্মরণীয় যে, এ সময়ে এ 
সমাজের যে সমস্ত গ্রতিভা এ সকল বাণীর প্রচারক হিসাবে দেখা দিয়েছেন, তারা যে 
কোনে। প্রকাঁর স্বার্থসিদ্ধির অসছুদ্দেশ্তে প্রণোদিত হয়ে ওই কাজ করেছেন, তাও 
নয়। তীর বোঝেন নি যে, একটি অর্থনৈতিক বিধানের প্রচার তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত 
হয়েছে মাত্র । তাই জনসাধারণের কলাণকল্পে তাদের সমস্ত মাঙ্গলিক আস্তরিকতা 
একদিকে যেমন জনসাধারণকে প্রতারিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে প্রতারিত করেছে 
তাদের নিজেদেরকেও। 

বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রচারক হিসাবে শাসক-শোষকরা। যখন স্বদেশে ও সাঁমাজ্যে 
জনসাধারণকে শান্ত থেকে 'জাতির কল্যাণে, ত্যাগ ও তিতিক্ষা। অনুশীলনের উপদেশ 
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দিতে চেয়েছে, তখনই তাদেরই শিক্ষায় ও দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মপরায়ণ ও সংস্কৃতি- 
পরায়ণ ব্যক্তিরাও অনেকক্ষেত্রে নিজেদের অগোচরেই শাস্তি, ত্যাগ ও তিতিক্ষান্ন 
বাণীর প্রচারক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞাতসারে তারা যখন শোষক- 
গোঠীর হাতে তাদের প্রচারযন্ত্র্ূপে ব্যবহৃত হয়েছেন, তখনও তাদের নিঃস্বার্থ মানব" 
হিতৈষিণ! জনসাধাঁবণের করুণ বেদনাতে তাদের হৃদয় বিগলিত করেছে । ফলে, তীরা৷ 
একদিকে যেমন ত্যাগ ও তিতিক্ষাঁর বাণী প্রচাব ক'রে পরোক্ষে শোৌষক-শ্রেণীর 
সাহায্য ক'রে বসেছেন, তেমনি অন্যদিকে ছুঃখ-দৈন্ত-পী ডিত জনসাধারণের সেবা ও 
সান্বনায় করেছেন আত্মনিয়োগ-_তাদের দিয়েছেন পবকালের স্বর্গের ভরসা, বর্তমানকে 
অবহেলায় উৎসর্গ করবার শিক্ষা ও সাহস । এইভাবেই এই নিংস্বার্থ ব্যক্তিরা বিমা 
দ্বিধায় হয়ে উঠেছেন ত্যাগ ও তিতিক্ষীর উপাসক £ শাস্তিবাদী, বুর্জোয়। সমাঁজতন্্ী 
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তাই এই সকল তথাকথিক শাস্তিবাদী সমাজতস্ত্রীরা খ্রষ্টের জীবন ও বাদী থেকে 
এমন সমস্ত ঘটন। ও বাণী সংগ্রহ করেছেন, ঘা] ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং সহনশীলতার 
প্রচার করে, দারিদ্র্যকে গ্রহণের জন্তে উৎসাহ দেয়, মান্য ভাই-ভাই এই ওীওতায় 
শ্রেণী-চেতনাকে চাঁপা দিয়ে শ্রেণীময় সমাজকে চিরস্থাধী করতে-_ ইচ্ছায় হোক, 
অনিচ্ছায় হোক-_সাহাধ্য করে। তীবা অহ্নি'সা এবং ত্যাগ ও দারিজ্তোর স্ততিকেই 
্রীষ্টের শ্রেষ্ঠতম বা ব'লে বিজ্ঞাপিত করেন-_-প্রগীভিত জনসাধারণকে বোঝান যে, 
তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে বৈকুঞ্ঠের উদয় হবে। এই শ্রেণীর 
বহু প্রচারকের জন্ম হয়েছে পৃথিবীতে । আঁধুনিককালে তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন 
ছুই ব্যক্তি, টলস্টয় ও গান্ধী। এবং এই ছুই ব্যক্তির মধ্যে এই প্রচার এমন একটি 
সৌম্য-সমাহিত গা্তীর্ষের রূপ নিয়েছে, যা বিস্মিত করেছে, স্তত্ভিত করেছে, বিভ্রান্ত 
করেছে কোটী কোটা মানুষকে । 

বাইবেলের প্রথম পাঠ গাঙ্ধীজী টলস্টয়ের কাছেই পেয়েছিলেন । এই পাঠ 
গান্ধীজী যে সমাজের নেতৃত্ব করতে যাচ্ছিলেন, তাঁর পক্ষে খুবই উপযোগী হয়েছিল। 
টলস্টয় প্রীষ্টের ত্যাগ ও অহিংসার বাণীকেই শ্রেষ্ঠ এবং সত্য ব'লে বেছে নিয়েছিলেন । 
আর এই ছ'টি বাণীই গান্ধীজীর যৌবনের শিক্ষিত ভারতবর্ষে অত্যন্ত সহজে গ্রহণীয় 
ছিল। 

পূর্বে আমরা শ্রীষ্টের ছিংসাত্বক (1) বাণীরও কিছু কিছু নমূমা উদ্ধত করেছি। 
কিন্ত সেগুলি সম্পর্কে টলস্টক্ ও গান্ধী এমন নির্ধিকাঁর যে, সেগুলি যে নিউ টেস্টা- 
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মেন্টের পৃষ্ঠার কোথাও আছে, মে কথা ধার] নিউ টেস্টামেণ্ট পড়েন নি, তাদের কাছে 
নিতাস্তই সন্দেহের ব্যাপার হয়ে উঠবে । 

টলপ্টয় ও গান্ধী তাদের স্বকীয় কালের ও স্বকীয় শ্রেণীর উপযোগী রূপে গ্রীষ্টের যে 
সমস্ত বাণীকে সর্বাপেক্ষা শ্রন্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, নিয়ে সেগুলির কয়েকটি 
দেওয়া গেলে। £ 
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“কিন্ত আমি তোমদের বলছি, অন্যায়ের প্রতিরোধ কোরে! না, কেউ যদি 
তোমার ডান গালে চড় মাবে, তবে অপর গালটিও তার কাছে পেতে দিও ।” 
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“কিন্ত আমি তাঁমাদের বলছি, শক্তকে তোমরা ভালোবাসে; যে তোমাদের 
অভিশাপ দেয়, তাকে আশীবাদ করো ; যে তোঁমাদের দ্বণী করে, তার মঙ্গল কামন| 
করে। ; যে তোমাদের প্রতি স্বণাপূর্ণ ব্যবহার করে, অত্যাচার করে, তার জন্তে প্রার্থনা 
করো ।” 

এই সকল বাণীর আস্তরিকতায় সন্দেহ করবার কোনো কাঁরণ নেই। কিন্তু 
আজকের দ্বন্দশীল শ্রেণীময় সমাজে এই প্রচার জনসাধারণের কল্যাণের চেয়ে 
অকল্যাণের সহায়ক হয়েছে বেশী । ফলে, এর ব্যবহারিক অর্থ এই হয়ে দাঁড়িয়েছে 
যে, শাসক যদি তোমার উপর অত্যাচার করে, তা নীরবে সহ করো-_আবে! 
অণ্ত্যাচারিত হও । শক্রকে ক্ষমা করো, নিঃম্ব হয়ে শোষককে শোষণের স্থষোগ 
দীও। (বুদ্ধের জাতকগুলির মধ্যেও এই ধরনের বহু কাহিনীর সন্ধান মেলে। 
পরবর্তা কালে শোষক ত্রাহ্মণ্য ধর্ম খন বৌদ্ধধর্মের সকল চিহ্ৃকে ভারতবর্ষ থেকে 
সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করতে চেয়েছিল, এই ধরনের আত্মত্যাগের বৌদ্ধ কাহিনীগুলিকে 
কিন্ত তার। জীঈয়ে রেখেছিল নঘত্বে। গীতার প্রচারবাণীর উদ্দেশ্তও ছিল তা-ই ।) ফলে, 
পাঁধিব থেকে অপাধিবের দিকে জনসাধারণকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে-_ 
দেহ থেকে আত্মার দিকে । শোধকের শোৌষণে তোমার উদদরে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত 
নেই। কিন্ত তাতে কি? অন্হীনতায়, বন্তরহীনতায় আত্মার কোনে হানি হয় না। 
অনাহারে, অত্যাচারে, অপুঠিতে, অস্বাস্থ্যে ঘদি তোমার স্ত্রী-পুত্র-কস্কা মরে এমন কি 
যদি তুমি নিজেও মরো, তবু নীরবে সঙ্থ ক'রে যাও। কারণ, তোমার বা তোমার 


গান্ধী-চরিত ১০৫ 


স্রী-পুত্র-কন্তার তো মৃত্যু নেই-_আত্মা অবিনশ্বর । মাস্ুয তো মরে না, কেবল দেহ- 
ত্যাগ করে! তাই শাসক ও শোষকের পক্ষ থেকে জনসাধারণের আত্মার “উন্নতির, 
জন্যে কতো সতর্কতা, কি ভয়াবহ প্রচার ! খ্রীষ্টেব বাণীতে তার সমর্থনও মেলে £ 
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“যারা আত্মাকে হত্য। করতে পাবে না, এবং কেবল দেহকেই হত্যা কবে, তাদের 
ভয় করো না ।”_ দেহ নয়, আত্ম! ; অন্ন নয়, মোক্ষ ; অর্থ নয়, পরমার্থ! 

তাই আজকের পৃথিবীতে যাঁর] ছু'টি অন্ধের ব্যবস্থা কবে ন|, বোগের ওষধ দেয় না, 
আত্মিক শক্তি নিয়েই তাদের বড়ে! কারবাঁব। যাবা ছু'টি খেতে চাঁয়, পরনের একখানি 
বস্ব চায়, ওদেব প্রচারে তারা হয়ে ওঠে এক-একটি ভয়াবহ প্রাণী-_বস্তবাদী, 
[18661018115 আর যাঁরা আত্মার নামে দেহকে অস্বীকার করে, পরকালের নাগে 
মান্থষকে ইহকাল থেকে করে বঞ্চিত, পরমার্থের নামে সাধারণের অর্থকে করে আত্ম- 
সা তাঁর। এবং তাদের প্রচারকরাই হয়ে ওঠে-_ জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোৌঁক, এক- 
একটি আঁদর্শবাদী--$৭91150. এই হ'ল আদশবাদ ও বস্থবার্দের গোড়ার কথ।। 

কতরাং আসে ত্যাগের প্রশ্ন । অসংখ্য জনসাধারণ স্বেচ্ছায় ত্যাগ ন। করলে, 
মুষ্টিমেয় শোষক তা আত্মসাৎ করে কেমন ক'রে? সুতরাং ত্যাগের মহিমা বেড়ে 
যায়--জমিদ্রার টলস্টয় এবং বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার গান্ধী কৃষক সেজে দরিন্তরপন! 
করেন।৯ তীবা বারেকের জন্যে কল্পনাও করেন ন৷ যে, তাঁর! ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ 
নিঃস্বার্থ এবং সত্যিকার ত্যাগী হ'লে-ও সমাজগতভাবে নিজেদের অজ্ঞাতেই একটি 
বিশেষ শ্রেণী-স্বার্থের প্রচারক হয়ে উঠেছেন । ভাই তাঁরা সংকোচহীন চিত্তে গ্রীষ্টান 
সাম্যবাদের" প্রচারে লেগে যান। বাইনদেল থেকে শ্রীষ্টের বাণীৰ কোটেশন চলতে 
থাকে £ 
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“তোমাদের সম্পদ্‌ তোমর! গুধিবীতে সঞ্চয় ক'রে! না। কারণ, পৃথিবীতে শ্যাগুল! 


১ শাজিণ আক্রিকায় সত্যাগ্রহ বুধের সময় আমার পোশাক-পরিচ্ছদ, বোট! গিরিদিটিরাদের মতো বরা 
বায়, করিয়াছিলাম ।”--গ্লান্ধীজীর 'ঘত্ভকথা' 
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ধরে, মরচে পড়ে, চোর আসে, চুরি যায় । তোমাদের সম্পদ তোমর। সঞ্চিত ক'রো 
ত্বর্গে সেখানে শ্াওলাঁও ধরে না, মরচেও পড়ে না, চোরও আসে না, চুরিও 
যায় না।” 

কথাগুলিতে ধনরত্ব সঞ্চয়ের নিন্দাই করা হয়েছে । আজকের সমাজের সমস্ত 
অন্ঠায়, অত্যাচার, ছুঃখ ও দৈন্যের জন্যে আমর] মূলত দায়ী করি পুঁজিকে__যে পুঁজির 
জন্ম হয়েছে সঞ্চয় থেকে, সে সঞ্চয়ের উৎস বঞ্চন। কিংব। উদবৃত্তি যাঁর মধ্যেই থাক। 
তাই আপাতদৃষ্টিতে এই বাণীর প্রচার, পুঁজির বিরুদ্ধে প্রচার বলেই মনে হবে। কিন্ত 
কার্ধত এই প্রচার থেকে যে ফসল উঠেছে, তার ববপট। সম্পূর্ণ আলাদী। কারণ, এই 
বাণীতে কোঁটী কোটা জনসাধারণ, যারা বঞ্চিত হয়েছে, তারা সাত্বন। পায়, তারা 
শান্ত হয়, আর সেই সুযোগে মুষ্টিমেয় সঞ্চয়ীরা সমাজে সর্বনাশের আগ্তন জালাতে 
থাকে। তাই খ্রীষ্ট যেমন পৃথিবীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, তেমনি 
পারেন নি গান্ধীজী। তাঁদের ত্যাগ ও অসঞ্চয়ের বাণীই হয়ে উঠেছে বঞ্চনার অস্ত্র । 
তাই খ্রীষ্টান ধনিকর1 দেশে দেশে গির্জা গৃড়িয়ে দেন, করেন বাইবেল-বিতরণ। আর 
গাঁদ্ধীবাদী (1) ভারতীয় ধনিকর। প্রচার করেন সম্তায় গান্ধী-সাহিত্য | প্রতিবোধ- 
হীন ত্যাগের বাণী দশ্থ্যকে ত্যাগী করে না। যারা বঞ্চিত, তার্দের আত্মতৃপ্তির এবং 
অপৌরুষেব স্থযোগ দেয় । 

শ্রী্ট যখন বলেন বা গান্ধীজী যখন পুনরাবৃত্তি করেন যে, *্[ 13 58316] 0: 
58106] 60 £0 0101:00£10 6106 ০5০ 0: 2 17562016 01527) (012 1101) 17091 00 
€1827: 210 0176 10175600206 0090৮ (11811, ২১:25), তখন ম্বর্গ-গ্রবেশের 
জন্যে খ্রীষ্টান ধনীদের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিত। দেখা যায় না, তেমনি দেখা যায় না 
গাক্ধীবাদী পরঁজিপতিদের মধ্যে। কারণ, পৃথিবীতে এমনিভাবে শোষণ, শাসন আর 
লুঠন চালাবার হুযোঁগ থাকলে শ্বগে যাঁবার ইচ্ছা তাদের মোটেই থাকে না! পৃথিবীই 
তাদের ম্বর্গ। অন্যপক্ষে, যার। সমস্ত জীবন ধ'রে দুঃখ সইলো, দৈন্যের সঙ্গে ঘন্থ 
করলো, পৃথিবী তাদের কাছে নরক-্বর্গের সান্ত্বনা তাদেব বঞ্চিত জীবনের একমাত্র 
আশ্রয়, তাদের পরমতম নিষ্কৃতি । তাই তাদের নিঃক্ঘতাকে তারা বলে ত্যাগ, বলে 
বিশ্বের চেয়ে বড়ে। চিত্ত, উদরের চেয়ে আত্মা । তার! তাঁদের ব্লীবন্বের তোষণ করে, 
নিজেদের দেয় সাস্বনা, প্রচার করে শাস্তি £ অর্থলোভী হোয়ো না) ধনিকর! যখন 
কূপাপরবশ হয়ে তোমাদের শোষণ করে এবং শোবর্ণের ছার। তোমাদের বিতের ভার 
ছুয়ণ করে, তখন ভ্ুদ্ধ হোঁয়ো। না, বরং হোঁয়ো! কতজজ। তখন তারা! স্্রীষ্টের কথ! 
খ্মরণ করে, স্মরণ করে গাঙ্ধীজীর বাণী ঃ কেউ বঞ্চি তোমার লম্পত্তি প্রতারণা! বা 
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বলগ্রয়োগের ঘার! গ্রহণ করে, তার প্রতিবাদ কোরো না' প্রতিরোধ কোরো না, 
কোরো সাহায্া | “***8190. [172 0086 02160 ৪৬৪5 65 01081 00161017701 
€০ 0216 0৮ ০7826 8150 ৮ 42120. 0: 00110 0026 29160 2৮৪5 05 £০০৫৪ 
9515 09619 006 2.8810..% (1716১ 5৫, 29, 30) এইভাবে এই বাণীর ফল সমাজে 
ও অর্থনীতিতে গিয়ে স্থদুরবিস্তত হয়ে পড়ে £ ধনিকের শোষণে সাহাধ্য কঝো, 
সাত্রাজবাদী লুঠেরাঁদের দাও সুবিধা! ৃ 
দেশে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও স্বদেশী ধনিকদের শোষণ যখন তীব্র থেকে তীব্রতর 
হয়ে ওঠে, দেশে দেশে শ্রমিক-সমস্যা প্রবলতর হয়ে দেখা দেয়, লক্ষ লক্ষ মাচষ হয় 
বেকার, তখন কর্মহীন বিক্ষুধ জনতাকে শাস্ত করবার জন্যে চলে খ্রীষ্টের দোহাই । 
শ্রীই বলেছেন £ “কর্মের কি প্রায়াজন ?” 
€001051091 0106 111555 0£ 61) 9210, 190 065 £:0৬7 ) 61125 60] 100 
16108605911. (1026. ৮1, 28) 
“ক্ষেতেব শাপলা দেখো, তাব। কেমন বাড়ে । তাবা পরিশ্রম করে না, স্থতো-ও, 
কাটে ন।।% 
ক্তরাং বেকার থাকতে তোমাদের অরুচি কেন? 
গাঁ্ধীজী যুক্তকঠে এ বাণী প্রচার করেন। আমরা লক্ষ্য না ক'রে পারি না, 
শাপল! ফুল স্থতো। কাটে না সত্য, কিন্ত গান্ধীজীকেও স্থতে। কাটতে হয়, গিরমিটিয়া 
চাঁধী সাজতে হয়! সুতরাং যখন মানুষের কাঁজ জোটে না, বা কাজ করেও জোটে 
না খাছ, জোটে ন] বস্ত্র, তখনও আবার শ্রীষ্টের শরণাঁপর হওয়া! চলে £ 
205০ 110 01000819600] 5001 1166, 71820 562 51081] 220 0 71086 ৮০ 
5121] 01111 5 01 566 001 5002 0005, ৮186 76 518911 006 0, (126. 
ও], 25) (00156 301, 22, 2359 ভ্ষ্টব্য)। 
“তুমি কি আহার করবে, পান করবে, পরিধান করবে, সেজন্তে-তোমার 
জীবনের জন্তে- চিত্তিত হোয়ো৷ না।” 
অর্থাৎ তোমার ক্ষুধা, তোমার তৃষ্ণা, তোমার শীভাতপের প্রয়োজন-- এগুলি 
তোমার রক্ত-মাংসের প্রয়োজন; এগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ো না। অন্নহীন, বন্ত্রহীন 
হয়ে থাকো 3৯ শীতে কুঁকড়ে মরো, সর্াৎস্াতে বস্তিতে থাকো! ; বৃষ্টিতে, রৌন্রে 
তোমার মাথার উপরে একখানি ছাদেরও বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। আত্মার অগ্্ 
১. প্রারোবেশন প্রেদীমমাজের অন্কতম নীতি। বৃর্জোর! সমাজে তর নীতি প্রচারের প্রয়োজন আছে। 
কারণ, একদিকে যেন গতিভোঝন, দ্বগ্তাদিকে তেষনি অযাভোজন- -অনাহার। যারা অতিভোরন করে, 
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লাগে না, বস্ত্র লাগে না, শীতাতপে আবরণের প্রয়োজন হয় না। ১ আত্ম! ব্যাধিতে 
ভোগে না, না খেয়ে মরলেও আত্মা মরে না! যে সমাজ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
কোটা কোটা মানুষকে অন্নহীন, বস্হীন, গৃহহীন, বিত্তহীন ক'রে বাঁখতে চায়, 
সেখানে মানুষের দেহকে অস্বীকার ক'রে গোট। মাস্ছষকে এক-একটা আত্ম বানিয়ে 
ফেলাই যে নিরাপদ, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। স্থতরাং শ্রেণী-সমাজে মানুষ 
হয়ে ওঠে আত্মা এবং শ্রেষ্ঠ মাহষ-_-মহাঁম্। ! 

যাই হোক, এমনিভাবেই টলম্টয় বা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে যখন মানব-সমাজের 
পরম কল্যাণ করতে চাইলেন, তখন তার। সমাজগতভাবে করলেন ঠিক তার 
বিপরীত । তাঁরা নিমেষের জন্যেও সন্দেহ করলেন ন] যে, সমস।মগ়িক সমাজের একটি 
বিশেষ শ্রেণীর প্রচারষন্ত্র রূপেই তাদের স্ব স্ব জীবন আত্মপ্রকাশ করছে । ব্যক্তিগত- 
ভাবে সে জীবন নিফলঙ্ক নিফলুষ হওয়ায় ত1 শোষক সমাজের উপযোগী হয়েছে আরো 
বেশী। ফলে, যাদের জন্তে ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রচার, তারা হয়েছে বিভ্রান্ত । 
আলোয় অবগাহন করতে গিয়ে তার! অগ্রিকুণ্ডে বাপ দিয়েছে-_তাবা মুহুর্তের জন্যেও 
বোঝেনি যে, এই ভাগ ও তিতিক্ষার আলো-_মহাঁমাঁনবতার বাণী- জাতীয় জীবনের 
এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের লেলিহান শিখা মাত্র । প্রেম, অহিংসা, ক্ষমা ও বিশ্বমানবতা 
--এই মহাঁজ্ঞানের আলোক তারা চায়, নিত্য দিন চাইবে । কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও 
স্মরণ রাখতে হবে, সে আলে। আমর] চাই শ্রেণী-খোষণের প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড থেকে 
নয়--চাই শ্রেণীহীন, শোষণহীন জাতীয় জীবনের উৎসব-রজনীর দীপমঞ্চ থেকে । 
কিন্ত সাধারণ মানুষ যেমন টলস্টয় ও গান্ধীকে বোঝে নি, তেমনি টলস্টয় ও গান্ধীও 
মাঝে মাঝে অনাহার তাদের প্রয়োজন । অন্যপক্ষে, যারা অল্পভোজন করে বা অনাহারে থাকে, _-তাদের 
তে! অনশন অপরিাধ। কারণ, অনশন ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর নেই। হুতরাং বুর্োয়া সমাজে অনশনের 
নীতিটিকে চল করবার যথেষ্ট প্রযোজন ছিল। গান্ধীজী নিজের অঙ্ঞাতসারে শ্রেীনমাজের শোধণমূলক 'নীতির' 
বহু ুত্রকেই আঙ্লিকরপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রায়োবেশনের ব্রতটিকেও সেই নীতিহ্ত্রগুলিরই শ্রেণীভুক্ত 
করা চলে। 

গান্ধীজীর স্্পবস্ত্রভ! এবং বেশভুষার পা'রপাট্যের বিয়োধিতাও এই একই বুর্দোয়া নীতিরই প্রকাশ মাত্র। 

১ গীতার বাণী ম্মরণীর ; মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোক্হথদুঃখদা। 

আগমাপায়িনোহ নিতাংস্তাংস্ভিতিক্ষ্ঘ ভারত ॥ 
ছিতীয় অধ্যার়, ১৪ ক্লোক। 

২ রাশিয়ায় গোলামদের বল! হতো! “আত্মা” । এই আত্মাদের বেচাকেন! চলতে। সমাজে । এই সম্পর্কে 
কৌতুহলী পাঠক রাশিলপার অন্যতম শে উপন্যাসিক নিকলাই গগলের দুধিখ্যাত উপলাস “1৮ ৪০০7৪” বা 
"মরা গোলা” প'ড়ে দেখতে পারেন। ভাতে মানুষকে "ফ্সাক্মা” বানাবার মহিষ! অনেকখানি বোধগম্য হবে| 


গ্াস্ধী-চরিত ১০১ 


বোঝেন নি নিজেদের । কারণ, তীর। ছিলেন একটি বিশেষ সমাজের, একটি বিশেষ 
শ্রেণীর প্রকাশের গ্রত্যঙ্গ মাত্র । তাই সেই সমাজ ও শ্রেণীর প্রচার তাদের অজ্ঞাতে 
তাঁদের কণ্ঠে ভাষা পেয়েছিল । ফলে, ব্যক্তিগতভাবে ত্যাগ ও তিতিক্ষার ভিডিতে 
ষে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠী তারা করতে চেয়েছিলেন, তা কেবল কল্পনাতেই পর্যবসিত 
হয় নি, তা পরিণত হয়েছিল তাদের স্ব স্ব শ্রেণীর উপযোগী ভয়াবহ প্রতিক্রিয়াতে। 

লেও টলস্টষের মারফত গান্ধীজী তাঁর কালের ও শ্রেণীর উপযোগী যে খ্রীষ্টান 
ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন, তার সঙ্গে তিনি গীতার 'ধ্যায়তোবিষয়ান্‌ পুংসঃ' ইত্যাদি 
গ্লোকের নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য কবলেন £ 

“701 0162 ৮০০ 00585001615, 01215 ৮711] 5000 1)681:0 02 2150.% 
(19260. 1, 21) (1,015 11,949) 

“তোমার বিষয় যেখানে থাকবে, তোমার হদয়ও থাকবে সেখানে ।” 

আবার, “0 102917 ০2) 90176 0০ 00856615 £ 56 ০2100905155 09৫ 
20 11917710010. (1266, 51, 25) 

«মানুষ দু'জন মনিবেব সেব। করতে পারে না : ভগবান ও কুবেরের সেব। 
একসঙ্গে অসম্ভব ।” 

বান্তবিকপক্ষে, গাদ্ধীজী তার সমগ্র জীবন পদে পদে খ্রীষ্টকে অন্গসরণ, এমন কি, 
অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন । অলৌকিকতার কথা বাদ দিলে গ্রীষ্টের জীবনে দেখা 
যায়, তিনি মাহ্ছষের দুঃখে, বেদনায়, পীড়াঁয় ব্যথিত একটি মাচ্ষ, করুণায় কাতর, 
সেবায় ব্যস্ত-_৪ £1680 20156. গান্ধীজীও খ্রাষ্টের মতোই ছিলেন বিনাট এক 
শুত্রধাকারী । গ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাকে লৌকিক হিসাবে দেখলে বোঝা! 
যায় যে, তিনি কুষ্ঠ রোগীরও সেবা করেছিলেন। গান্ধীজীও কুষ্ঠ রোগীর সেব! 
করতেন। খ্রীই বলেছিলেন £ 

“41. 10509০৬610৫ ৮০০৩ 111 ০০ 056 ০1)166656, 81521] 0০ 52158170 
01 211.” (19115, 44) 

“তোমাদের মধ্যে ধিনি শ্রেষ্ঠ হবেন, তিনিই সবার সেবা! করবেন ।” 

্রীষ্টের এই বাণীটি গান্ধীজীর কাছে বুঝি অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই, 
কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজ-জীবনে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সর্বত্রই তিনি 
সেবার বাণী প্রচার কারে গেছেন। অবশ্থ, এ বিষয়ে তাকে স্বামী বিবেকানন্দের 
শ্রেষ্ঠ উত্তরলাধক ব'লে মনে হুয়।১ 


5. হিন্দু বুষ্োরাদের অভুয্যাদের ফসল হিসাবে বে হিন্দু জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল, বিবেকাদলোক, 


১১৩ গাঙ্ধী-চরিত 


খ্ীষ্টের জীবনী পাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ত্রষ্টাদের বাণীগুলি দিয়ে 
নিজেকে একদ। অত্যন্ত পুষ্ট করেছিলেন এবং পরে যখন তার ধারণ! হোলো যে, 
তিনিই তার পূর্ববর্তী ভ্রষ্টাদের বাণীতে বর্ণিত সেই ত্রাণকর্তা, পূর্ববর্তী ত্রষ্টারা 
আণকতার যেমন যেমন বর্ণন। দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি সেগুলিকে নিজের জীবনেও 
তেমনিভাবে অনুকরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন । শান্ে লেখা ছিল, ইলায়েলদের 
জ।ণকর্তা গাধার পিঠে চড়ে একদ। আসবেন । স্থৃতরাং একদ। খ্রীষ্টকে নিতান্ত 
অকারণে এবং অযৌক্তিকভাবেই একটা বাচ্চা গাধার পিঠে চড়ে বসতে হোলো।৯ 
শান্ধীজীকে-ও মামর!1 দেখি, খ্ীষ্টের জীবন ও বাণীকে তিনি এমন মূল্যবান ব'লে 
ভাবতেন যে, নিজের জীবনেও অনেকক্ষেত্রে তিনি শ্রীষ্টকে অনুকরণ করবার চেষ্ট! 
করতেন। 

খরীষ্টের জীবন ও বাণীর পাঠ গান্ধীজী প্রধানত পেয়েছিলেন রুশ সাহিত্যিক ও 
দার্শনিক লেও টলন্টয়ের কাছে । কিস্তু টলস্টয় ত্রীষ্টকে যেভাবে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা 
করেছিলেন, সেই ব্যাখ্যাকেও গান্ধীজী সপ্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি। সেখানেও 
স্তার চয়নপস্থিত৷ পুর্ণমীত্রায় বঞ্জায় ছিল। কারণ, টলস্টয় এবং গান্ধীজী উভয়েই 
বুর্জোয়া অর্থনীতির ফসল হ'লেও তাদের, উভয়ের মধ্যে স্তর-ভেদ ছিল প্রচুর পরিমাণে । 
কারণ, টলস্টয়ের কালের রাশিয়া এবং গান্ধীর কালের ভারতের বুর্জোয়া অর্থনীতির 
পরিণতি একরূপ ছিল না। টলস্টয় ও গান্ধীর মতের মূল পার্থক্য দেখ! গিয়েছিল 
প্রধানত তাদের উভয়ের বাষ্র সংক্রাস্ত মতামতের মধ্যে । 

ইউরোপায় বাষ্ট্রগ্ুলিতে শৌষক-গোষ্ঠী এবং তাদের শাসন-ব্যবস্থা। যখনই অসহনীয় 
হয়ে উঠেছে এবং দেশময় বিদ্রোহ বা অনান্থগত্যের স্থচনা বা সম্ভাবনা! দেখা গেছে, 
ভখনই রার্রীয় উতৎ্পীড়কর। জনসাধারণের কাছ থেকে আহ্কগতা ও [আত্মসমর্পণ 
আদায়ের জন্তে খ্রীঞ্টের সাহাধ্য গ্রহণ করেছেন £ 


“[২০11061 0061200165 01700 026৭2] 0156 00155 আ1)101) ৪০ 0865215 


জীবনে তারই প্রতিফলন ঘটেছিল, তা আমরা আগেই বলেছি। গা্ধীজী ছিলেন নেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের 
শ্রেষ্ঠ কসল। তাই বিবেকাননোর ধর্মে যে জাতীন্ন তাবাদ, যে-লেব। আমর লক্ষ্য করি, ত1| আরে! ব্যাপকতন- 
ভাবে প্রকাশ লাভ করেছে গাক্গীজীর মধো। বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তির উপাঁসক। ভারতীয় হিন্দু 
বুর্জোয়াদের একাংশ যখন শক্তি-সংগ্রহের উত্তেজনায় চঞ্চল হয়েছে, তখনকার মানুষ তিনি । তাই বিশেকানন্দের 
'অহিংস! সংকীর্ণ, প্রয়োজন হ'লে হিংসাতেও তার আপত্তি নেই। | 

৯৬০৫ 56৪5৪, চ1)60 209 209৫ 10012 & 50206 888, 8৪ 6397600, ; ছি 16 8 10600, (552 
ক 8808866: 01 9800 , 9১০3৫ ৮১ 01708 ০০005665, ৪1668106 00 ৪0 ৪৪ ৫০918” (3080) 2:11 
88) 16) 


গান্ধী-চরিত ১১৬ 


210 01260 000 056 0)11785 ৮713501) 26 0০95. (4200, 21, 21) ঠ2 
201) 17) (1015১ সত 25), 

“যা সীজারের, তা সীজারকে এবং যা ভগবানের তা৷ ভগবানকে দাও ।” 

খরীষ্টের এই বাণী প্রচলিত হয়েছিল বিশেষভাবে সাম়স্ততান্ত্রিক সমাজে, যখন 
রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্র তাদের বিবিধ উতপীড়ন ব্যবস্থা দিয়ে জনসাধারণকে বিপর্যস্ত ক'রে 
তুলেছিল। অবশ্ঠ, সীজারের অর্থাৎ সামস্তরাজদের প্রাপ্য কি, বা কতোখানি এবং 
ভগবানের অর্থাৎ ধর্মরাষ্ট্রের প্রাপ্য কি বা! কতোখানি, এ নিয়ে রাজতন্ত্র এবং ধর্মতস্ত্রের 
মধ্যে বিবাদ প্রায়ই লেগে থাকতো । এইভাবে খ্রীষ্টের উপরোক্ত বাণীটর জোরেই 
সামস্ততান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকটি মাহুষের স্বন্ধে ছিবিধ দাঁসত্তবেব ভার চাপিয়ে দেওয়। 
হয়েছিল। এবং প্রত্যেকটি মান্ষকে বাজতন্ত্রের ও ধর্ঠতস্ত্রের ছুটি খুঁটিতে আবদ্ধ 
বাঁখা হয়েছিল বংশাশ্ুক্রমে । 

মান্থুষ ছিল রাজতন্ত্র বা ধর্মতস্ত্রের গোলাম । তারপর যখন বুর্জোয়। উৎপাদন 
ব্যবস্থ।' আত্মপ্রকাশ করলো, তখন বুর্জোয়ার। প্লাজতন্ত্র তথা ধর্মতস্ত্রের জোয়াল থেকে 
জনসাধারণকে "মুক্তি" দিয়ে তাদের জুড়ে দিতে চাইলো নিজেদের কারখানার 
ঘানিতে। রাজতন্ত্র ও ধর্মতশ্ত্রের বিরুদ্ধে শুরু হ'ল সংগ্রাম । প্রচার হ'তে 
লাগল ব্যক্তি-ম্বাধীনতার বাণী- স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌব্রাত্রা। রাজনীতিতে 
দেখা দিলো বুর্জোয়া ডেমোক্রাসি এবং ধর্মে প্রোটেস্টা্টিজম্‌। বুর্জোয়া অর্থনীতি 
নিজের উন্নতির পূর্ণ প্রকাশের জন্যে একদ] যে ব্যক্তি-স্বাধীনত। প্রচার করেছিল, 
সেই ব্যক্তি-স্বাধীনত। চূড়াস্তপন্থিতাঁর মধ্যে রূপ নিলো, এলে? এনাকিজ ম্। ব্যক্তির 
চেয়ে কোনে। প্রতিষ্ঠানকে তারা বডে। ব'লে মানতে চীইলো৷ না এবং ব্যক্তির নামে 
তার সমাজকে অস্বীকার ক'রে বসলো । সমস্ত শাসন-ব্যবস্থাকে তাবা করলো 
অস্বীকার, ধর্মকে করলো! সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার-_মান্থষের বিবেকই হ'ল 
একমাত্র পৃজাবেদী ) নরনারীর যৌন-মিলনের জন্কে ও সমাজের বা গির্জার অন্থমোদন 
নেওয়ার বীতিকে তারা অযৌক্তিক ব'লে বাতিল ক'রে দিলো! । 

লেও টলস্টয়েরও এনাফিস্ট ব'লে খ্যাতি ঘটে ছিল । তার মধ্যে বুর্জোয়! ব্যক্তিত্ববাদ 
গ্রহণ করেছিল একটি চূড়ান্ত রূপ। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের বিরোধী । ব্যক্তিই তার 
কাছে ছিল প্রথম ও পরম। তিনি ধর্মতম্ত্রেরেও বিরোধিতা করেছিলেন । কারণ, 
রাষ্ট্র বা ধর্মতন্ত্র ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ব্যাহত ও বিপর় করে। ইংল্যাণ্ডে শেলী, 
কীট্স্‌ প্রভৃতির লাহিত্যে এবং ললাঁডি বা! কোয়েকারদের ধর্মে এই একই উগ্র ব্যক্তি 
স্বাধীনতা আত্মপ্রকাশ করেছিল। রুশ দেশেও লেও টলস্টয়ে কিছু পূর্বে ত 





১১২ গান্ধী-চরিত 


আত্মপ্রকাশ করেছিল নিহিলিস্ট এবং দুখবরদের ১ মধ্যে । এই ছুখবরদের সঙ্গে একদ। 
টলস্টয়ের কার্যকলাপ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল । 

টলস্টয় তার “রেসারেক্সন” বা পুনরুজ্জীবন” উপন্যাস থেকে উপাজিত 
সমন্য অর্থ এই সম্প্রদায়কে দান করেন। আগেই বলেছি, বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার 
সঙ্গে সঙ্গে এলো৷ তথাকথিত ব্যক্তি-ম্বাধীনত। এবং তারই প্রতিফলন রূপে ধর্মে এলে! 
প্রোটেস্টার্টিজম্‌। প্রোটেস্টাটিজম্‌ ঘোষণা! করলো, ভগবৎ-উপাসনা ও ধর্মান্্ঠান 
সম্পূর্ণরপেই ব্যক্তিসাপেক্ষ ( পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মতোই )। রাজনীতিতে 
এলো! বুর্জোয়া গণতন্ত্র, ক্রমওয়েল আর নেপোলিয়ন। এমনিভাঁবেই বুর্জোয়া উৎপাদন- 
ব্যবস্থা ধর্মে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে যে উগ্র সমাজ-বিরোধী 'ব্যক্কি 
স্বাধীনতার? জন্মদীন করলো, তারই অন্যতম চূড়ান্ত গ্রকাশরূপে আবিভূত হলেন 
লেও টলম্টয়। যথেচ্ছ পুঁজিবাদের প্রতিফলনরূপে তিনি রাজনীতিতে এবং ধর্মে হয়ে 
উঠলেন এনাকিস্ট- মানুষের নিজের বিবেক ও বুদ্ধি ছাঁড়া আর সকল কিছুর প্রতিই 
আন্ুগত্যকে করলেন অন্বীকার। একমাত্র যে রাষ্ট্রের ও ধর্মের প্রতি মাছুষের 
অবারিত আঙ্ছগত্য থাকবে, ত। মাস্ছষের হৃদয়, তার বিবেক-_“517010, ৮) 
[01500 06 000. 15 %/101711) ০.৮ তাইতাঁর 70175007০0৫ 000 গ্রন্থে 
টলস্টয় বলেন £ 

পন০ 0115 1155 & 0০০ 110 ৮0100 185 68175650150 1015 1106 11000 006 
51017612117 ৮710101) 119৫02 1105---1] 0106 001021170৫6 11156 ০2779650091 
15 09 585 170৮ 67০ 1০০08710101) 2110 0180006 0৫ 005 0০0) 15৮০216৫0০0 
10170.” [ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ] 
১ ছুখভংস সপ্প্রদায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগে (১৭৪০-এর কাছাকাছি সময়ে) খারকভ অঞ্চলে 
প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তকের নাম ঠিক জানা যায় না। এদের মতে, মানুষের 
অন্তরে ভগবান আছেন । সুতরাং মানুষ যা করে, তা কখন! অন্তায় বা অশুভ হ'তে পারে ন!। কুতরাং 
রাষ্ট্রের বা শাসকশ্রেণীর কোনে! প্রয়োজন নেই। এই গেলো রাজনীতির দিক। ধর্মেও তারা পোপ ব। 
পাদ্রিতে অবিশ্বাসী । কারণ, ভগবানের চোখে পোপ, পাদ্‌রি এবং সাধারণ মানুষ সকলেই সমান, এবং 
ভগবানের পুজায় সকলেরই সমান অধিকার । ম্ুতরাং বিবাহ-অনুষ্ঠানেও তাদের অবিশ্বাস। নর-নারীর& 
পরস্পরের যৌন-মিলনের ইচ্ছাই তাদের মিলনকে শুভ এবং হুন্দর ক'রে তুলতে পারে। বিবাহের বন্ধন 
অযৌক্তিক ; তা উৎ্লীড়ন এবং অগ্তায়কে প্রশ্রয় দ্বেয়। তার! হনন কার্ধের বিরোধী ; হুতরাং সামরিক 
বৃত্তির-ও | এই হৃনন-বিয়োধিত| তারা পরে মানযেতর জীবের প্রতিও প্রসারিত কয়েন। ফলে, ভারা পশ্-হত্যা, 
পণ্ু-নিধাতন এবং পণ্ুজ খান্তের বিরোধী হয়ে ওঠেন। (গাস্ধীজীয় সঙ্গে তুলনা! করুন) এরা রাশির! 
থেকে'নিবানিত হয়ে আমেরিকার উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন । 


গাস্ধী-চরিত ১১৩ 


সুতরাং যদি কেবল ব্যক্তির কাছেই সত্য উদবাটিত হয়ে থাকে, ভবে বাষ্ট্রের পান 
ও ধর্মরাষ্ট্রের অন্থশাসন মেনে চলা সম্পূর্ণ অসম্ভব । এ বিষন্েণও তিদি ধর্মের দোহাই 
দেন £ “1006 01065551010 01001501206 006 02815 £01:0195 026 
1০০০8216107) ০01 92866১ 056 5001655 20 056 াচে 60018150105. (7৩ 
[211600000৫6 30, দশম পরিচ্ছেদ ) অন্তত 2 “00115019015 19 3০০৪515৩ 
0৫ 5৮5 (3056122010616,5 (756 (0083010 0£ 300, বষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 

গুরু টলস্টয়ের কাছ থেকে গান্ধীজী গ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে এই উক্তিগুলিকে সহজেই 
গ্রহণ করেছিলেন । কারণ, তিনি জরাগ্রন্ত বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় মান্য 
হয়েছিলেন, এবং এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই ছিল তার সংগ্রাম । হুতরাং 
টলস্টঘের এই বাষ্র-বিরোধী কথাগুলি আয়ত্ব করতে গান্ধীজীত্র মোটেই ঘিধ। বা! বিলম্ব 
হয়নি। তাই গান্ধীজীও টলসটয়ের সঙ্গে ক মিলিয়ে তীর 'নীতি-ধর্ম' বা “৮1০81 
8২6128100 গ্রন্থে ঘোষণা! করেন £ 

“রান্থ্ীয় বিধির সঙ্গে নৈতিক বিধির বডে। পার্থক্য এই যে, নৈতিক বিধি প্রত্যেক 
মানুষের আত্মার মধ্যেই জন্মলাভ করে ।” 

“শুশ)০ 8526 01821:21702 10907922006 18৬7 0 055 80৪0০ 2180 03০ 
17012] 12 15 05820 06 19866211785 19 5220 27 02 800] 06 2 01817, 
0015 10011 001921568০১ 

স্থতরাং রান্ত্ীয় অনুশাসন ঘখন মানবের অস্তনিহিত সেই সত্যের নন্দুখীন হয় ও 
বাধার স্যাষ্টি করে, তখন রাস্্রীয় অঙ্কশাসনকে অবহেল] ও অস্বীকার করাই মাছুঘের 
একাস্ত কর্তব্য হয়ে ওঠে । 

£[110294) 01501902152 60 002 127 06 ৩ 56865 106০002063 £ 
06:2100601:5% ৫015, ৮0161) 10 501065 17) ৫09106 9710 02 12৬ 0৫ (30.% 

কিন্ত এবিষয়ে লেও টলস্টয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর একটি বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য কর! 
যায়। টলস্টয় ও দুখবরর] গ্রীষ্টের অহিংসার বাদীকে অন্ততম শ্রেষ্ঠ সত্য বলেই 
গ্রহণ কয়েছিলেন এবং তাঁদের মতে সত্যের উদঘাটন যেমন ব্যক্তিগত হাদয়েই শা 
সম্ভব, তার অস্থলীলনের পূর্ণ তম অধিকারও তেমনি ব্যক্তিরই থাক] উচিত। রা 
যখন লামরিক বিভাগে নিয়োগের দ্বারা! মানুধকে তার ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও বিবেক থেকে 
বঞ্চিত করে, তখন সত্যের যে অবমাননা ঘটে, তার তুপনা হয় না। কুতর়াং টলস্টয় 
ও ছুধররবা। বেন ব্াষ্ট্রের বিরোধাঁ, তেধনি বিরোধী জনলাধারশকে লাষরিক বিভাগে 
নিয়োগের ও হদন-বজে ব্যজির বাধ্যতাসূলক ব্মংশ গ্রহণের । এইয়প হত্যাকা 

্ 


১১৪ গাক্ধী-চক্বিত 


অংশ গ্রহণের জন্তে রাষ্্রীয় আদদদেশকে বিন! দ্বিধায় লঙ্ঘন করবার উপদেশ দিদ্লেছেন 
তারা ইংল্যাণ্ডের কোয়েকার ব! ফ্রেণ্ড.স্‌ সম্প্রদ্দায় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার 
409701671010803 0৮16০০০:,-দের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখঘোগ্য । হনন-কার্ষ 
থেকে বিরত থাকার ব্যক্তিগত অধিকারের জন্তে তাঁরা সকলেই প্রাণপণ প্রচার 
করেছিলেন । বাস্ত্রীয় আদেশের অপেক্ষ! ব্যক্তিগত বিবেকের নির্দেশই তাঁদের কাছে 
ছিল শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু গান্ধীজী 'অহিংসার পৃজাবী” হয়েও রাষ্ট্রের অপেক্ষা ব্যক্তিগত 
যিবেককে কার্ধত শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করেন না। তিনি রাষ্ট্রকে ষে পরিপূর্ণভাবে 
মানেন, তার প্রমাণ, তিনি লেজিটিযিস্ট (19816110156) বা। আইনীপস্থী। আর 
আইনীপস্থী বলেই তাঁর সবচেয়ে বডে] বিজ্রোহ বা বিপ্লব হল আইন ভঙ্গ করা__ 
সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স।৯ কেবল তাই নয়, আমরা লক্ষ্য করি, গান্ধীষ্তী যখন 
অহিৎসার বাণী প্রচার করেন, সামরিক প্রতিষ্ঠানেব নিন্দা করেন, তখনও তিনি হনন- 
কার্ষের বিপুল উপকরণ--সরকারী পুলিশ ও সামরিক কর্মচারীদের প্রতি রাষ্ট্রের 
অহুশানন মেনে চলবার উপদেশ দেন--এমন কি ত্বণ্যতম, নিষ্ঠ,রতম হনন-কার্ধের 
বেলাতেও । এর একটি জলস্ত দৃষ্টাস্ত এখাঁনে উল্লেখ করা চলে ঃ 

১৯৩০ সালের ্বদেশী আন্দৌলন। গাঙ্ধীজীব অহিংস সংগ্রামের আহ্বান কেবল 
মাত্র তীর আশ্রমবাঁলী শিশ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলে। না। তা ভারত সরকারের 
পুলিশ ও সৈম্তবাহিনীতেও প্রসার লাভ করলে! । এ সময়ে স্থানীয নেতাদের গ্রেফ তারের 
ফলে পেশোমানে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ তীত্র হয়ে উঠলে! । এই ক্ষুত্র জনতার 
অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান । স্থতিরাং ভারত সরকার তাঁদের অভিজ্ঞ কূটনীতি 
অুসারেই সেই জনতাকে দমন করবার জন্যে সেখানে ছুই প্লাটুন হিন্দু সৈম্ত পাঠালো! 
তারা ছিল অষ্টাদশ রষেল গাভেয়ালী রাইফেলের দ্বিতীষ ব্যাটেলিয়ানের লোক । কিন্তু 
ঘটনাস্থলে পৌছে হিন্দু সৈ্তরা পেশোয়ারের মুসলিম জনসীধারণের বিক্ষোভকে 
নিজেদের দাবির অংশ বলেই ঘোষণা কবলে! | হিন্দু ষৈন্তদল ও মুসলমান জনতা 
গান্ধীজীর অহিংস এবং মেত্রীকে প্মরণ ক'রেই হয়তো সেদ্দিন হাত মিলিয়ে ঈাভালে।। 
সৈম্তর] জনতার ওপর গুলী চালনার সরকারী আদেশ অমান্ত করলো৷। নাত্রাজ্যবাদী 
ভারত সরকার ভয় পেয়ে গেলো । অবিলছে পেশোয়ার থেকে ভাবতীয় পুলিশ ও 
১ অনুযোগ অন্দোলন সম্বদ্ধেও এই একই কথাই বলা চলে। উপনিবেশে বুর্জোয়া! অভ্যুত্থান সুলঙ 
সামাজ/বাদীদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতেই গ'ডে ওঠে। ুততাং বিদেশী সাঁমাজাবাদীর বিরুদ্ধে দেশীয় 
যুঝৌযাদের বিডোহ অসহযোগ রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। তাই আমরা উনবিংশ শতাঙীর হাদেরিতে আাস্িয়ায 
বিরদ্ধে ঘা রিংশ শতাবীর আয়ারাণ্ডে ইং্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অসহযোগকেই বিভ্োছের প্রধাদতদ ভাগে 
স্যবহত হ'তে দেঁখি। 


গান্থী-চক্িত ১১৫ 


সৈল্ঞবাছিনীকে সরিয়ে নেওয়া হোলে! । ২৫শে এপ্রিল থেকে 6ঠ1 মে পর্যন্ত পেশোয়ার 
স্থানীয় জনগণের আয়তে ছিল। পরে বৃটিশ সৈন্ত এসে এ শহর পুনরধিকাঁর করে। 
আদেশ-অমান্কারী লৈম্কদের সামরিক বিধি অনুসারে হোলো কঠোরতম শান্তি. 
পনের বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপাত্তর । অতঃপর এলে। গান্ধী 
আরউইন চুক্তি। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথ! এই যে, তাতে মুক্তির দাবি ক'রে ঘে 
সকল রাজনৈতিক দল বা! ব্যক্তির উল্লেখ করা হোলো, তা থেকে অতি সতর্কতার 
সঙ্গেই গান্ধীজীর অহিংস নীতির শ্রেষ্ঠ অন্শীলক, সামরিক বিধি অস্ুসারে দণ্ডিত, 
গাঁডোয়ালী সৈম্যদের বাদ দেওয়া! হোলো । গান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকের জন্যে 
লগ্নে গেলে ফরাসী সাংবাদিক শাল” পেত্রাশ তীকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই অহিংস 
সৈগ্কদের প্রতি তিনি কোন সহাশ্ুভূতি দেখালেন না কেন? গাক্ধীজী এই প্রগ্গের 
যে জবাব দিয়েছিলেন, তা শুনলে লেও টলস্টয় এবং ছখবর সম্প্রদায়ের লোকের! যে 
লজ্জা পেতেন, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।১ হয়তো গান্ধীজীকে তাদের 
অত্যস্ত ভুর্বোধ্য লাগতো৷ ৷ গাঁন্ধীজী বলেছিলেন ঃ 

“কোন সৈন্ত খন গুলী চালনার আদেশ অমান্ত করে, তখন সে তার গৃহীত শপথ 
ভঙ্গ করে এবং এইরূপে সে নিন্দনীয়ভাবে আদেশ অমান্তের অপরাধে অপরাধী হয়। 
আমি সামরিক কর্মচারী ব। সৈম্ককে আদেশ অমান্য করতে বলতে পারি না। কারণ, 
আমি ঘখন ক্ষমতার অধিকারী হবে, তখন অন্থরূপভাবে আমি-ও এ সামরিক কর্মচারী 
ও সৈন্তদের ব্যবহার করবো । আজ আমি বর্দি তাদের আদেশ অমান্ত করতে শিক্ষ। 
দিই, তবে আমার মনে হয়, ভারা আমার শাসনকালেও আমার আদেশ মানবে না।” 
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গার্ধীজীর যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের হুম্পষ্ট পার্থক্য ছিল, কেধল ভাই 
তার এই শ্বতবিরুদ্ধ নীতি ও রীতির ব্যাখ্যা ফিতে পারে। টলস্টয় ও তীর সহধ্মী 
ছুখবররা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষ হয়েছিলেন, তা একটি সামস্ততান্ত্িক। 
আধাবুর্জোয়] সাম্রাজ্যবাদী সমাজ--জবাগ্রস্ত, রুগণ, ক্ষীয়মাণ, ধ্বংসমান। তাই 
টলস্টয়ের বাষ্ট্রিরোধী রচনাগুলিতে বা ছুখবরদের বাষ্রবিরোধী কার্যকলাপে আমরা 
একটি গলিত মুমুহূ- রাষ্ট্রের ক্ষপকেই প্রত্যক্ষ করি-_পররর্তাঁ কালে সোভিয়েত বিপ্লধের 
ফঙ্গে যে রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটবে এবং যার ভম্ম থেকে জন্মলাভ করবে সোভিয়েত 
রাষ্ট্রগুলি। এঁ সময়কার সাভ্রাজ্যবাদী বৃটিশ বুর্জোয়া সমাজেও কতক পরিমাণে 
অন্থর্ূপ অবস্থা দেখা যায়। তাই বুটিশ সাত্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিতে পুষ্ট গান্ধীজী সহজে 
টলন্টয়ের বাণীগুলিকে গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যপক্ষে আবার তিনি ছিলেন নবজাত 
ভারতীয় বুর্জোয়৷ সমাজের মুখপাত্র--নব ভারতীয় রাষ্ট্রের সংগঠক | স্থতরাঁং তিনি 
যখন'গলিত বৃটিশ সাআাজ্যবাদের সংস্কৃতির আওতায় মানুষ হওয়ার ফলে টলস্টয়ের 
অহিংসা ও নাষ্ট্রবিরোধিতাকে গ্রহণ করলেন, তখন তিন্নি ভারতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের 
সংগঠক হওয়ায় তার পক্ষে টলস্টয় বা দুখবরদের মতে! বাষ্ট্রবিরোধী হওয়াও সম্ভব 
হোলে। ন।। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় বুর্জোয়া অভ্যুত্থান, এই দ্বিবিধ বিরোধী 
অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে ধীভিয়ে তিনি একদিকে যেমন হলেন শাস্তিবাদী, অন্যদিকে 
তেমনি সংগ্রামীল ; একদিকে যেমন রাষ্ট্রবিছেষী, অন্যর্দিকে তেমনি নবরাষ্্র সংগঠনে 
ব্যাপৃত কর্মী ; একদিকে ঘেমন অহিংসার প্রচারক, অন্যদিকে তেমনি হিংসার লমর্থক। 
এই প্রসঙ্গে আমাদের একথা-ও মনে রাখ! দরকার যে, এই স্বতবিরুদ্ধতা কেবল 
া্ীজীর চরিত্রের ব্যক্তিগত ইতিহাস নয়। ভারতে বৃটিশ সাযাজ্যবাদ ও দেশীয় 
বুর্জোয়। অত্যুতানের সমগ্র ইতিহাসই এই ২. শাস্তির পথে সংগ্রাম, অহিংসার পথে 
হিংসা, আইনের পথে আইন -অমান্ত, সহযোগের পথে অসহযোগ, াষ্রবিরোধিতাঁর 
পথে নব রাষ্ট্রের সংগঠন । এ ক্ষেত্রেও আমর! আবার লক্ষ্য করি, বুর্জোয়া এখিক্‌স্‌ 
বা নীতিপ্রবচনগুলিকে গান্ধীজী সেগুলির প্রতি বিন্দুমাত্র সংশয় পোধণ না করেই 
গ্রহণ করেছিলেন । অঙ্গীকার পালন তাদের অন্যতম । আধা-গোলামরা মাত্র 
যৃিমের সাঁস্ত গ্রতদের ব্যকিগত সম্পত্তি হয়েই ছিল। শ্রমশিল্পেক্ উপ্নতির সঙ্গে লঙ্গে 
যখন শ্রমশিল্প ও কলকাবধানার প্রসার হোলো, তখন্‌ শ্রমিকের চাহিদা ক্রমেই চললে 
ধেড়ে। কিন্ত প্রমিকর। প্রধানত জীতবাস বা অর্ধকীতদাস ক্ধপে' সমান্ধে তাদের 
সাস্ততািক প্রতৃদের ব্যক্িগত সম্পত্তি হিসাবেই গণ্ভীবন্ধ রইলো । সামস্কতাঞ্জিক 
শরমব্যবস্থা! নধজাত বুর্জোয়া শ্রম-ব্যবস্থার্র উ্নতির অন্তরায় ভয়ে, উঠলে। | কলে গেশে 


গাস্থীন্চরিত ২১৭ 


ননেশে বৃর্জোক্বারা চাইলে! শ্রমিকের মুক্তি-ক্রীতঙ্কান বা অর্থজীতঙান গ্রদার 
উচ্ছেদে। ধুয়া উঠলো ব্যক্তি-ম্বাধীনতার- অর্থাৎ নিষ্ঠুর প্রতিযোগিভার বাজারে 
বুর্োয়াদের কাছে শ্রমিকদের আপনার শ্রম বিক্রয়ের ব্যক্তিগত খ্বাধীনতার । ঘেশে 
দ্বেশে এলে] বুর্জোযা গণ-বিপ্লব”, যার প্রকৃষ্ট প্রকাশ হয়েছিল ফরাসী বিল্লবে। 
সামস্ততান্ত্রিক সমাজে যাদের ঠিক মাচষ ব'লে না ভাবলেও প্রাণী বিশেষ ব'লে ভাব 
হ'তো, এবার তারা হয়ে উঠলো বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী পণ্য মাত্র। শ্রমিক 
হোলে! শ্রমশক্তি_বাম্প ও বৈদ্যুতিক শক্তির লগৌত্র। শ্রমিকরা কেবল পণ্যের 
স্ষ্ি করতে লাগলে। না, তারাও হয়ে রইলে। পণ্য, ক্রীতদাসদের মতো৷। ভাদের 
মধ্যে যে শ্রেণীছেদ, বণভেদ বা গোত্রভেদ রইলো, তা! রইলে। আসলে একঘোডার 
ইঞ্চিনের সঙ্গে পাচ ঘোঁডার ইঞ্জিনের যে প্রভেদ। হাজার টাকার ইঞ্জিনিয়ার এবং 
হাজার পয়সার মিশ্বী, বাজারে এদের ট্রেডমার্ক হোলে! এক | ফলে বুর্জোয়া সমাজের 
অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা যেমন জন্ম দিলে। আযাভাম স্মিথের, বিকার্ডোর, তেমনি পথ প্রশস্ত 
ক'রে দিলে! কাল মাক্‌ মের আগমনের-ব্যক্তি-স্বাধীনতাঁর নামে ঘে বুর্জোঘ।! বিপ্লব 
শুরু হয়েছিল, তা৷ পবিণত হোলো সত্যিকার শ্রমিক বিপ্লবে । ফরাসী বিপ্লবের জলম্ত 
প্রতিশ্রতিকে আদ্লাষ কবলো৷ সৌভিযেত বিপ্লবের শ্রমিকরা । যাই ছোঁক, ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার নামে নিজেদের স্বার্থের জন্যে বুর্জোয়ারা বানালো নূতন আইন, প্রচার 
করলে! নৃতন নীতি, বিস্তার করলো নৃতন ধর্ম । আর এজন্যে তারা প্রধানত ফিরে 
চাঁইলে। পেছনের দিকে, যে পেছন তাদের আর বাঁধতে পারবে না, অথচ শ্রমিকদের 
বাধতে খুবই কার্যকরী হবে। বুর্জোয়ার৷ ষে-ছুটি নীতিকে সবচেয়ে বেশী প্রচার করলে, 
মেগুলি হোলো আইন-আদালতের ও প্রতিশ্রতি পালনের পবিত্রতা । পূর্বেই 
বলেছি; গান্ধীজী আইন-আদালতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন বলেই আইন- 
অমান্তকে তিনি বিপ্নবী পস্থারুপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিশ্রতি পালনের 
পবিত্রতা সম্পর্কেও এই একই কথা বল! চলে। এই নীতিগুলি অত্যন্ত ভালো 
জিনিষ সন্দেহ নেই। সমাজে হিংসা হোক, মিথ্যাচার চলুক, প্রতিশ্রধি- 
তন্গ ঘটুক, এ কেউ চায় নাঁ-এবং কোনও আদর্শ সমাজে সেগুলিকে প্রঙ্জয় 
দেওয়া! হবে না। কিন্ধ শ্রেণী-সমাঁজে এই নীতিগুলির উপর মুলত জোর দেওয়! 
হয় মুমেয় স্বার্থাম্বেধীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে । তাই শোষক ও স্ালকর। যখন 
নিদ্ধেরা শুতিমুহূর্তে প্লতিগদে হিংসাক্ুক কার করে, কোটি কোটি সাস্থবকে 
অনাছারে গব্যবস্থার়* দেখে পলে গলে তিলে তিলে হতা! করে। উখনই ছারা বা 
তাদেরই অর্থতোগী প্রচারকরা (অনেক সময় তাঙের একাছ অজ্ঞাতেই! ) শোিক় 


১১৮ গান্ধী-চিত 


শাফিত জনসাধারণকে অহিংস্থক হ'তে শিক্ষা! দেয়! ধনিকর] বা! তাদের নিয়োজিত 
শাসকরা যখন প্রতিপদে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, গ্রতিপদে-_সংবাদপত্ত্রে, সাহিত্যে, 
বেতারে, বক্তৃতায়, ইন্তাহারে__মিথ্যার করে অনুশীলন, ঠিক তখনই তারাই 
জনসাধারণকে বলে, প্রতিশ্রতি ভঙ্গ ক'রো না, না খেতে পেয়ে পেটের দায়ে 
একদিন যে মাইনের চাকরি নিয়েছিলে, চিরদিন সেই মাইনেতে চাকরি ক'রে যাও, 
কড়। স্থ্দে যে-টাঁকা ধার নিয়েছিলে, তা৷ নিয়মিতভাবে শোধ ক'রে যাঁও, সমস্ত 
অত্যাচার, অবিচার, অগ্তায় নীববে সহ করো, কারণ, তোমর] অঙ্গীকারবন্ধ, সত্যবদ্ধ, 
আর অঙ্গীকার মেনে না চল মহাপাপ, সত্যের অবমাননা ক্ষমীর অতীত । গান্ধীজী 
শৈশবে বাজ হবিশ্চন্দ্রের প্রতিশ্রতি-পালনের কাহিনীটি পাঠ করেছিলেন, অভিনয় 
দেখেছিলেন । কুশীদজীবী ভারতীয় হিন্দু সমাজে এই উপাখ্যানের বহুল প্রচার 
হওয়া ছিল খুবই সম্ভব । এবং নৃতন বুর্জোয়া অত্যুর্থানের সে সঙ্গে দ্বেশে সত্য- 
পালনের অন্গরূপ কাহিনীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল স্বাভাবিক । দেশে 
অভাব, অনটন, শোষণ যতোই তীব্রতর হচ্ছিল, ততো নিঃস্ব হবার মহত্বকে প্রচার 
করবার চেষ্টা চলছিল দেশে । ধার ফলে হুরিশ্ন্দ্রের হাপিমুখে দারিজ্র্য-বরণের 
কাহিনী বা গীতার বিষয়-বৈরাগ্যের বাণীকে সমাজে সচল কর হয়েছিল। গান্ধীজী 
শৈশবে হরিশ্চন্দ্রের সত্য-পালনের কাহিনী পণ্ড়ে বিগলিত হয়ে নিজের অজ্ঞাতে 
শ্রেণী-সমাজের এক বিরাট প্রচার-স্ত্রেরে কবলিত হয়েছিলেন মাত্র। তাই সেই 
বুর্জোয়। প্রচারে দীক্ষিত নীতি অহুসারেই গান্ধীজী একদিন হননবিমুখ গাঁড়োয়ালী 
সৈম্তদেরও তিরস্কৃত করলেন এবং তারা৷ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী, একথা 
ঘোষণ। করতে বিন্দুমাত্র-ও কুষ্ঠিত হলেন না 1১ 

তাই আমর দেখি, শাস্তি, অহিংসা, ক্ষমা, সৌন্রাত্র্য, স্বাধীনতা, সত্য-পালন 
প্রভৃতি মানবতার বাণীগুলিকে বুর্জোয়ার৷ তাদের স্ার্থসিদ্ধির উদ্দেস্ট্ে প্রয়োগ 
করেছে। এবং গাঁ্ধীজী সেই বাণীগুলির সর্বাপেক্ষা শক্কিমান্‌ বাহকরূপে আবিভূত 
হয়ে বুর্জোয় স্বার্থের উদ্দেস্তে সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছেন। কারণ, শ্রেণীময়, 
শোধণময় সমাজে এই পবিজ্র বাণীগুলি যখন প্রচারিত হয়, তখন ত1 কার্ধকরী ন। হয়ে 

১ শ্রেগী-সমাজের বছ মীতিকেই গান্ধীজী অবলীলায় বিন! দবধায় গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বে জনশনব্রতের 
কথাটির উল্লেখ করেছি। দাতধ্যও আর একটি । দান করা আমাদের সমাজে ধর্দে পরিপত হয়েছে? দান 
করাকে যে সমাজে ধর্ম বলে স্বীকার করা হয়, সে সমাজে দান-্রহথের উপধুকু দরি্রের অভিবকে বর্ষের খা 
হিসাবেই দ্বীকায় ক'রে নেওয়া হয়। দাদ দারিজাকে সহদীয় করে, শোষককে কয়ে গহিষাহিত। অইভাদে 
শোষাকে শোন এবং দীর্ঘন্থারী করবার যোগ দেব! 


গান্ধীশ্চরিত ১১৯ 


কেবল শোষক শ্রেণীকেই সাহীষ্য করে। তাই গান্ধীজীর মতো মহাজনের মুখেও 
এই বাণীগুলি তার অজ্ঞাতে অনিচ্ছাতে শোষক গোীর প্রচারের সহযোগিতা করলো, 
তাতে গণমানবের কোন কল্যাণ হ'লে! না। এই শ্রেণী-সমাঁজে তার অহিংসা 
হিংসার, ত্যাগ লালসার, এবং সত্যপালন শোষণের সহাঁর়ক রূপেই আত্মপ্রকাশ 
করলো। 

কেবল রা্রবিরোধিত। বা অহিংসার ব্যাপারেই নয়, অন্তান্ত বহু ব্যাপারেও 
আপাত-দৃষ্টিতে টলস্টয়ের সঙ্গে গান্ধীজীব সাদৃশ্ত দেখা গেলেও, প্রকৃতপক্ষে পার্থক্য 
ছিল গভীরতর। এই পার্থক্যের মূল কারণ, আমরা পূর্বেই নির্দেশ করেছি, 
ত্দানীস্তন সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তভূক্তি ভারতের মধ্যে 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথ] সামাজিক অবস্থার প্রভেদ । 

টলস্টয়ের বাষ্ট্রবিরোধিতা৷ ও অহিংসাঁর মতোই তাঁর অপর একটি উল্লেখযোগ্য 
জীবন-দর্শন হৌলো৷ নারী এবং নরনারীর বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে মতামত | টলস্টয়ের 
এই মতামতগুলি তার সকল নাটক, উপন্যাস ও কথা-কাহিনীতে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। 
নারী এবং নরনাবীর বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে টলস্টয়ের নির্ভীক নিঃসংকোচ মতামত 
সর্বাপেক্ষা সুম্পষ্টভাবে সংরক্ষিত রয়েছে তার জ্রুয়েৎসার লোনাট। এবং আলা 
কারেনিন। উপন্যাসের মধ্যে । টলস্টয় নারীকে কখনে। কোনে কল্পিত মহিমায় ভূষিত 
করেন নি। পুরুষের মতোই তাদেরও ত্র স্বার্থ প্রলোভিত করে, ক্ষুদ্রতর হিংসা" 
ঘ্বেষ করে প্ররোচিত--পুরুষের মতোই তারা যে হিংসাপরায়ণ, একখ। জানতে বা 
জানাতে টলস্টয়ের বিন্দুমাত্র ক্রটি হয় নি। তার কিটি থেকে নাটাশ! রস্টভ পর্ধস্ত 
সমন্ত চরিঅই দোষগুণে ভরা-_তার] জীবস্ত এক-একটি প্রাণী। আর তার! জীবস্ত 
প্রাণী ব'লেই বুঝি সমাজে পবিত্র বন্ধনের নামে তাদের উপর রাঝ্িদিন যে-অবিচার 
ও অত্যাচার চলে, তা দেখে টলস্টয় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন ।১ বিবাহ নামক 
পুরুষের সৃষ্ট নারী-নিশ্পেষপ-যস্ত্রের কবল থেকে নারীদের নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্কে তিনি 
দাবি করেন নারীদের মুক্তি, তাদের আত্মগঠ্নের পরিপূর্ণ অধিকার । এ বিষয়ে 
তিনি ইবসেন, বিয়র্নসন ব] বাননীর্ড শ-র সগোঅ। বুর্জোয়া অর্থনীতি একদ। যে 
5 শাস্থীরী বারীকে কখনো রত্মাংসের জীবন্ত গরামী হিসাবে দেখেন নি। নারী ভয় কাছে একটা 
৫৬০ মাত তাই বিভিয় কামিফ মকছে তিনি দারীদের কুবিত করেন এতো! সহে। তাই রিধাহিগ 
জীবন গাদ্ধীজীর কাছে আদর্শ অবস্থ1। ব্বাণীর সংসারে স্ত্রীর নিঃস্ব নিরুপায় নিপীড়িত অবস্থাই, গান্ধীলীয 
মতে, ভাগ, ববা্হীগতা, গরিক্ত!। হি বাকি এবং গার গারিযাকেও গা্ীজী এনদি একটি দদপাড়া 
যহদ্ধে ভূষিত করেন। 


১২০ গান্ধী-চদিত 


ব্যক্তি-স্বাধীনতাঁর দাবি করেছিল, তা আমলে ভুয়া হ'লেও তারই সুদূরপ্রসারী 
উপসংহার রূপে সমাজের সকল স্তরের নরনারীই দাবি করলে! স্বাধীনতা । বিবাহের 
কারাগার থেকে মেয়ের! চাইলো মুক্তি । পবিত্র বন্ধন ব'লে যে-বিবাহিত জীবনকে 
একদ। প্রচারিত করা হোঁতো, তা যে বহু ক্ষেত্রে কেবল ত্বণ্য দুঃসহ যৌন-জীবন 
মীত্র, তা ঘোষণা করলেন ইবসেন, টলস্টয়, শ। স্বামীরা-ও যে অনেক ক্ষেত্রে 
দিনের পর দিন স্ত্রীকন উপর পাশবিক অত্যাচার করে, একথা, প্রকারাস্তরে হ'লেও, 
তারাই ঘোষণ1 করেন চূড়াস্তভাঁবে। বিবাহিত জীবন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কেই 
সংকুচিত করে, সংকীর্ণ করে-করে কুৎসিত, স্বার্থপর । আবার এ বিষয়ে টলস্টয় 
এবং শ৯ দুজনেই স্ত্রীষ্টের দোহাই দ্েন। ছুখবর সম্প্রদায়ও বিবাহিত জীবনকে 
স্ত্রী এবং পুরুষের পক্ষে ব্যক্তিগত বিবেকের অন্ুসরণ করবার অন্থকূল নয় বলেই 
ঘোঁষপা করেন, এবং তদের মতে, বিবাহের চেয়ে যৌন-প্রেরণাই শ্রেষ্ঠতর। 
আর ছুখবরেরা বিবাহ বিরোধিতাকে তাদের অন্যতম নীতি ও রীতি ব'লেই গ্রহণ 
করেছিলেন । 

কিন্তু টলস্টয়ের এই প্রভাব গান্বীজীর উপর বিন্দুমাত্র ক্রিয়া করে নি। গাম্ধীজী 
যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে টলস্টয়ের মতো রাষ্ট্রবিরোধী হ'তে পারেন নি, 
তেমনি হ'তে পারেন নি বিবাহ-বিরোধী। টলস্টয় ছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
বিরোধী, স্থতরাং বিবাহের নামে নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করবারও 
বিরোধী ভিনি। টলসটয় প্রভৃতির মতবাদের সংস্পর্শে আসায় বাক্যত গান্ধীজী 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী হ'লেও কার্যত কখনে। তার বিরোধিতা করেন নি-_- 
3. বিশ্বের বিবাহ সাক্রান্ত মতামত সম্পর্কে শ বলেন 

'“0060 দাও ০0209 60 208111589 900. 106 187001175 আস 200 0680.8 10881700 606 98709 
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টলস্টয়, শ প্রভৃতি চিন্তাগীল ব্যক্তিরা! তাদের সমাজের অর্থ নৈতিক অবস্থা অনুসারেই (এদের কালে বুর্জোরা 
অর্থনীতিতে ভাঙন পুরোদমে শুরু হয়েছিল, তাই এরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী হয়েছিলেন ) প্রীষ্টের 
বাণীর ব্যাখা! করেছেন। 

বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গান্ধীজী (ব্যত্তিগত সম্পত্তিতে পরম বিশ্বামী তরুণ এক আধা-বুর্জোয়৷ আধা 
সামন্ততাস্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে ) যে মত প্রকাশ করেন, তার সমর্থনও খ্রীষ্টের বাণীর মধ্য পাওয়া 
যাঁর ঃ 
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গান্ধী-চরিত ১২১, 


কারণ, তিনি একটি আধা-সামস্ততান্ত্িক বুর্জোয়।৷ ভেণীর প্রতিনিধিমান্জ ছিলেন | 
আর বুর্জোয়া শ্রেণী আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরম বিশ্বাসী । গান্ধীজীর কাঁছে 
রাষ্ট্র ষেমন একটি “আইডিয়াল” 'আ্যাবসন্ট্রীক্ট” পদ্দার্থ, নারী ও বিবাহও ঠিক তেমনি । 
মেয়েদের সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণাটি নিতান্ত কাল্পনিক, ভাবগত--তা বিল্ুমাঁঅও 
বাস্তবিক ও তথ্যগত নয়। তিনি বলেন, “৬/ 02257, [17019, 15 006 0615001. 
208001 06 561-58071509১."* দারিপ্র্যের সম্পর্কে গান্ধীজীর ষে রোমাঁটিক 
আইডিয়ালিজম্‌ দেখ! যায়, মেয়েদের সামাজিক অসহাঁয় দুরবস্থা সম্পর্কেও তার 
তেমনি একটি রোমার্টিক অবাস্তব মনোভাব আমর! লক্ষ্য করি। দারিপ্র্যের 
নিঃস্ব নিপীড়নকে গান্বীজী যেমন ত্যাগ ও সহিষ্ণতার কাল্পনিক সৌন্দর্ধে ভূষিত 
করেছিলেন, তেমনি যেয়েদের সামাজিক রিক্তা এবং নিরুপায় ছুঃখ-সহমকেও 
তিনি একটি কাল্পনিক মহত্বে ভূষিত করবার চেষ্টা করেছিলেন । ফলে, সমাজের 
অত্যাচারিত লাঞ্চিত নারীদের সম্পর্কে তিনি আত্মত্যাগ, স্বার্থ হীনতা, অহিংস! 
প্রভৃতি মুখরোচক শব্দসভ্ভাবেব প্রয়োগ করেন, “**৬৬ ০0102 15 006 1008109- 
200 0৫6 41)170059, 4১1011058, 00689 115ঠি0106 10৬০, 13101) 28917) 0062.09 
117181106 02020165 101 90116011176. 

আর এই কারণেই বুঝি গান্বীজী বলেন, অহিংস যুদ্ধই হোলো নারী-চরিত্রের 
পক্ষে একাস্ত উপযোগী যুদ্ধ। “১2 1052865 ০6 00:৮-52016206 আঞা 25 0526 
50102] 081 0185 00০ 0800 1] 1৮ 23 0061). 10) 2. ৮1012176 ৮1, 01 
ড/০0106]) 125 10 50001) 0:1511266.১ কিন্তু গান্ধীজী যদি ফরাসী বিপ্লবে 
ব! রুশ বিপ্লবে মেয়েদের ভূমিকাটিকে নিরাঁসক্তভাবে লক্ষা করতেন, তবে এই ধরনের 
অযৌক্তিক অবান্তর উক্তি কখনে! করতেন না, ব'লেই আমার বিশ্বাস। 

মেয়েরা যে সংসার ও শিশু-পালন ছেড়ে বাইরে আসে, গান্ধীজী তা পছন্দ 
করতেন না। কিন্তু খন “অহিংস যু” বেধে উঠলো তখন গাদ্ধীজী তাদের ঠেকিলে 


১ বৃটিশ সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে ইজিপ্ট যখন বিদ্রোহী হোলো, তখন সেখানে মেয়েরা কী ভূমিকার 
অবসতীর্ঘ হয়েছিলেন, ভার একটি আতঙ্গ্রস্ত বিবরণ বৃটিশ সাআাজ্যবাদেয অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র স্তার ভ্যালেন্টিন 
চিরলের নিশ্নলিখিত কথাগুলির মধ্যে পাওয়া! যায় ২ 

“গ59 81215 5 12095020016 ₹1০1906 0080 0059 0078. 26 ০০1৫, 09 কা2008 60 20886 
188 ০৫ 055 সা 0156620588 82055 02098911165 8019 £500171505 01071092581. 

সহিংস ষংগ্রাষে মেগেদের মহ মোটেই মে লর। 'পুপ্যবান হিল পাঠক পুরাণে বর্ণিত ওয়রী 
র্ণটত্তিকার মুষ্তি কগা করুন। সেই দাড়িবপুন্পবর্ণা নৃতামানা এলোকেনীকে কি.লহজে ভোদা ধায় ? 


১২২ গাক্ধী-চরিত 


রাখতে চাইলেন না। মেয়েরা সংসার ও শিশু-পালন ছেড়ে সংগ্রামে এসে যোগ 
দিলে! দলে দলে। গাম্বীজীও তখন অধীর আনমনে ঘোষণা করলেন £ 

“165 ( ড0206]1) ) 58৮ 0096 015০ ০0012005 ৫61081060 902090011)8 
10016 01021 05622 10010306266] 0561011001065, 00565 10815065060120 
০0168102150 5910 0065 7030০106660. 01615) ০1000 81003, 8190 110001 
51701952150 0160. 00 691) 10613 076 56116212190. 36. 00360101 £1010] 
7০019.” 

কিন্তু মেয়েদের যখন আবার, সহিংস যুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রশ্ন উঠে, তখন গান্ধীজী 
সংসার-পেবা, স্বামীসেব৷ ও শিশু-পালনের অমোঘ মহত্বের প্রচারক হয়ে ওঠেন। 
বলেন: 

“খা 10 01911017, 1615 06615010690 101 1081) 2770. 70102 008 
0021) 510010 6 ০1160. 8107 2170. 11700506060 0158106 1)597:0) 8250 
30102105616 001 0176 01066506101) 0৫6 01086 15621001625 
16561510200 10:909155 210 005 28117771708 0৫ 006 6100” 

সুতরাং উপরোক্ত দুইটি উদ্ধৃত বাক্য পাশাপাশি রেখে যে-কোনো! পাঠকই লক্ষ্য 
করবেন, গান্ধীজীর প্রতিবাদটি আসলে গার্‌স্থ্য জীবন ত্যাগ ক'রে বাইরে আসার 
বিরুদ্ধে নয়-_হিংসাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু গান্ধীজী এখানে অন্যান্য বহু স্থলের মতোই 
শাৰ্ধিক ধূত্রজালের সৃষ্টি করেছেন, খঙ্গু শাণিত যুক্তির পথে অগ্রসর হন নি। 
কিন্তু, অন্তপক্ষে, বা্নার্ড শ-কে দেখুন। তিনি-ও মারাত্মক যুদ্ধ-সীমাস্তে নারীদের 

ংশ গ্রহণের বিরোধী । কিন্তু তীর যুক্তি দিনের আলোর মতোই প্রখর ও স্পষ্ট। 
শ বলেন, দেশের জনসংখ্যার সমস্যার দিকে লক্ষ্য বেখেই মেয়েদের মারাত্বক যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে দুরে রাখা দরকার। যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে প্রাণহানি ঘটে। স্তরাং 
যুদ্ধবিধবঘ্ত জনবিরল দেশে জনসংখ্যার পরিমাণ যথেষ্ট রাখবার জন্যে সমাজে পুরুষের 
অপেক্ষা! মেয়ের জীবনের মুল্য অনেক বেশী। কারণ, বৎসরে একজন পুরুষ যখন 
অবহেলায় দশটি শিশুর জনক হ'তে পারেন, তখন মেয়ের! হ'তে পারেন মা একটি 
সম্ভানের জননী । ন্ৃতরাং যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে জনসংখ্যার ক্ষতিপূরণ সহজে সম্পন্ন 
করবার দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজে পুরুষের অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক হওয়। 
দরকার । কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়ের যদি পুরুষের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করে, এবং 
আমানভাবে নিহত হয়, তবে যুদ্ধের ফলে অনবিরল জাতির অননংখ)] সহজে বৃদ্ধি করা 
সম্ভব হয় না। এখানে আমাদের স্মরণ রাঙ্গা প্রয়োজন যে, শ হোঁজেন অন্বাধ যৌন 


গাক্ধী-চরিত ১২৩ 


মিলনের প্রচারক । বিবাহিত বা অবিবাহিত যেকোনো। যৌন সম্পর্ক সন্তান- 
উৎপাদনের উদ্দেশ্তে হ'লেই তাঁর কাছে তা সমর্থনষোগ্য বা শুদ্ধ, পবিত্র। একই 
পিতার ওঁরসে কোনো মাতার গর্ভে পাঁচটি সন্তানের চেয়ে, পাঁচটি পিতার রসে 
একই মাতার গর্ভে পাঁচটি সন্তানের জন্মকে তিনি সমাজের পক্ষে অধিক কল্যাণকর 
বলে মনে করেন। কিন্ত বিবাহের বাইরে কোনো যৌন সম্পর্কের সন্বদ্ধে গান্ধীজীর 
ধারণ। সম্পূর্ণ বিপবীত। তিনি সতীত্বের মহিমায় বিশ্বাসী । অবশ্ঠ, যদি-ও সম্তান- 
টি তাঁর কাছে “62:55 00৩ 151776%, গাক্ধীজী যখন সস্তানস্থষ্টির খাতিরেও 
বিবাহের বাইবে কোনোবপ যৌন সম্পর্ককে প্রশ্রয় দেন না, তখন শ সস্তান-স্থির 
উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'লে বিবাহকেও অস্বীকাঁব করতে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত হন না। তাই 
বিবাহকে শ ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করেন, তিরস্কার করেন, বলেন, 41106770005 178500- 
০7.” অন্তপক্ষে বিবাহ সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত যেন খ্রীষ্টান টলস্টয় এবং শ-কে 
প্রতিবাদ জানায় £ 

“01 1002 002 10090171901 50206 15 23 10101) 2 5202 ০0 0150810117)2 25 
৪0 0021, 1/1217160 116 15 11021106000 701017066 12000008] £০০৫ 
৮০৫) 17215 2070. 1)6168:6661,৯ 

কিংবা, “14571956 5 9. 11700 01586 0106600 1611810175. 18 0৩ 
161106 ০:০ 00 02০ 06900560, 1611£101) ০৪1০ 80 ৮0 01605, 6176 
00109501017 06 16115101713 1650091170 21)0 10201176015 170131756 03 


12961211770, 


তাই এখানে আমবা সহজেই লক্ষ্য করি, টলস্টয় এবং শ 'ফিমিনিস্ট” ব। নারী- 


১ কিন্তু এর সঙ্গে গ্রীষ্ঠান বার্নার্ড শ-র কথ! তুলনা ককন 
58 00815 1009225 105 (369108) ৪810, জ1]] €াতে 60 019286 0819 116 200 6 12568£1190 দা003812 
60 016586 067 1708087006 1081954 0£ 00108 62১5 জা01] 94 00৫..1 র 
এ কেবল বান্দার্ড শ-র কথাই নয়--সেন্ট পল থেকে শুরু ক'রে কার্লাইল, বান্িন ও টলস্টয পর্যন্ত অন্তান্ 
বী্টানদেরও কথা । এরা কমবেশী সকলেই বিবাহবিয়োধী | 
২ কিন্তু শ বলেন, বিবাহিত জীবন মামুবকে সংযম শেখায় না, মিতাচারী করে না, বরং তাঁকে অমংবমের 
কুযোগ দেয়, ক'রে তোলে ধ্যভিচারী। কারণ, বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর যৌনাচারের হুযোখ অতান্ত বেছী। 
গান্ধীজী গার নিজের বিধাহিত জীবন সম্পর্কে অবহিত হ'লেই শ-র এই উত্তিকে দ্বীকার ক'য়ে নিভেন। 
ভার ধতে। প্রতিভীকেও কখনো কখনো! অমিতাটারী হ'তে হয়েছিল। তবে আর সাধারণ মানুষের বিবাহিত্ত 


জীবন সম্পর্কে কী কথা ? 


১১৪ গাক্ধী-চরিত 


স্বাধীনতার ঘোরতর প্রচারক হয়েও ৯ কখনো নারীকে ভাবগত ! 176211560 ) রূপে 
ফেখেন শি। তাদের কাছে নারী ত্যাগে, সহিষ্ণতায় পরিপূর্ণ নয়। কিন্তু গান্ধীজীর 
'নাবী” কল্পলোকবাসিনী, সে অহিংসা', ত্যাগ ও সহিষ্ণতার প্রতিমুন্তি মান্র। শ ও 
টলস্টয় উভয়েই (দেখেছেন নারী বিবাহের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজে পুরুষের পণ্যে 
পরিণত হয়েছে--পতিব্রত সতীত্বের পরিণতি ঘটেছে একবনিতাঁর পণ্যবৃত্তিতে। 
( তাই বিবাহ শ-র কাছে পণ্যবৃত্তি বা 21930165601) মাত্র |) আর, প্রধানত এই 
কারণেই টলস্টয় ও শ প্রয়োজন হ'লে নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন ক'রে 
নিজের বিবেকের ও হৃদয়ে বন্ধনের দিকেই সতর্ক লক্ষ্য দিতে উপদেশ দিয়েছেন 
মানুষকে । বিধাহ টলন্চষের কাছে পবিত্র কিছুই নয়, তা যৌন সম্পর্ক মাত্র ।২ 
কিন্তু, অপর পক্ষে, গাঁ্ধীজী বিবাহ-বন্ধনকে কঠিন থেকে কঠিনতর ক'রে তোলারই 
পক্ষপাতী । 

মেয়েদের কিভাবে বর্ণনা কনতে হবে, সে সম্পর্কে গান্ধীজী উপদেশ দেন £ 
48320: 9০৮, 206 5007 1061 00 02101 01110 016 ৮7010281129 ৮01 0717 
00061)01. গান্ধীজীর উপদেশ শিরোঁধাধ। কিন্তু কাঁনও তাঁব মাকে পিতার স্ত্রী 
রূপে দেখতে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, মাঁর সমন্ত মাতৃত্বের গৌরব বা 
সন্তানের অস্তিত্বেৰ গোঁডার কথাই হোলে, পিতা সঙ্গে তাঁর যৌন-সম্পর্ক। ক্ৃতরাং 
মার অস্তিত্বের প্রথম কথা তার পত্বীত্ব-রমণীত্ব থেকেই জন্মলাভ করেছে তার 
জননীত্ব। একথ। ভাবতে কুষ্ঠিত হবাঁব কী কারণ থাকতে পারে? তাঁই আমর! 
দেখি, মেয়েদের সম্পর্কে গান্ীজীর উপবোক্ত উপদেশ একদশী ও আতশিক | মেয়েকে 
ভাবগতভাবে দেখাঁর ফলেই তাঁর এই অনিবার্ধ ক্ররটি ঘটেছে। 
মা অবস্ঠ গান্ধীজীও নিজেকে নাবী-ম্গাধীনতাঁব সমর্থক ব'লেই প্রচাঁর কবেন £ 


“1 08881010591 005119 6100 0610086 17980:0220 107 00 জা 022000.1£ 

কিন্ত বস্তৃতপক্ষে তিনি নারী-স্বাধীনত! সম্পর্কে য| বোঝেন, তা! পরাধীনতার নামান্তর মান্র। কারণ, 
ঠার মতে, স্ত্রীর আস্মোক্লতি করতে হবে শ্বামীর সহযোগিনী হযে, স্বামীর সঙ্গে অতান্ত অসহনীব তৃগ্য অবস্থাব 
মধ্যেও-_-একত্রে থেকে । স্ত্রীর পৃথক্‌ সম্পত্তির দাবিকেও তিনি বড়ো একটা৷ প্রশ্রয দেন না । 

২ লেও টলস্টযের কাছে বিবাহ যৌন-মিলনের অতিবিজ্ত কিছুই ছিল না, তা যতোই সমারোহের সঙ্গে 
ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত হোক না! কেন। তাই তিনি গান্ধীজীর অতি প্রিয +709 81789070 ০£ 0০৫+ 
গ্রন্থে-৪ ধর্মানুচরিত বিবাহ সম্পকে বিদ্ধপের সঙ্গেই বলেন ; 

“010750502 20620 89 6010. 658৮ 116 1050 8100 & 02092) 098179 60 10859 6591 85308) 
16150102, 989061890 6065 00086 00139 60 0100.905 00 02০08 0£103619] 2০০ 50612 76808, 
৪ভা৪110ত 80009 109, আআ] 6:99 610035 2০000 5 6815 8009230850180 17 809 ৪০:00 ০ 
51281008 ৪:0০ 6015 ঃ]] 00810 600612 863055] 25186100 00০15 9200. 3812৩] 91506506 £900 ৪০ 
08067, ৮3০36 
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ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে-ও টলস্টয় ছিলেন এনাক্কিস্ট, চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদী। তাই 
তিনি গীর্জাকে প্রশ্রয় দ্বেন নি। তার মতে, ধর্মান্ুশীলনের পক্ষে ব্যক্তির বিবেক 
মুখ্য । তাঁর কাছে রাষ্ট্রের আদেশের মতোই গীর্জার আদেশও অতি তুচ্ছ। গাক্ধীজী 
কিন্তু হিন্দু ধর্মের সামাজিক অন্থুশীসনগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেনে চলতেন। 
তিনি নিজের পরিচয় দিতেন একজন সনাতনী হিন্দু ব'লে । ( ইয়াং ইত্ডিয়। পত্রিকায় 
১৯.) গ্রীষ্টাবের ৬ই অক্টোবরে লিখিত প্রবন্ধটি বিশেষভাবে ভ্রষ্টব্য। ) 

আরো একটি প্রধান বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে টলন্টয়ের পার্থক্য দেখ! ঘায়। 
কি হিন্দু ধর্মে, কি খ্রীষ্টান ধর্মে * এমন একদল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, 
ধারা ছিলেন ৮1510291% ব! দিব্য-দ্রষ্টা। ভারা অনেক সময়ে এযন সমস্ত বস্তব 
দেখতেন, যা যুক্তিবাদী মাুষের কাছে বিন্দুমাত্র বিশ্বান্ত নয়। আর এই কারণে-ই, 
বিশেষত খ্রীষ্টান দেশে দিব্যদশদের কম নিধাতনও হয় নি। 'হেরেটিক' আখ্যা 
দিয়ে জোয়ান অব আর্ককে তার! জীবন্ত দগ্ধ করেছিল। কারণ, জোয়ান অন্তান্ত 
বহু খ্রীষ্টান সহধমীর মতোই 11776 ৮০1০৪ বা ভগবং-প্রদত্ত অস্তরতর বাণীতে 
বিশ্বীস করতেন। তথাকথিত যুক্তিবাদী টলস্টয় ড151075275-দের বলেছেন 
£817800.২ টলস্টয় যদি রামকুষ্ণের জীবন সম্বন্ধে চেতন হতেন, তবে রামের 
চরিত্রও তাঁর কাছে অত্যন্ত হুর্বোধ্য লাগতো! ৷ কিন্তু বস্তত, এই ধরনের ৬1507) ও 
1776] ৮০৫০০৪-এ অবিশ্বাসের বিশেষ কারণ নেই। রোমা রোল তীর 'রামকফেের 
জীবন; গ্রন্থে রামকষ্ণের এই ভাবাবিষ্ট দিব্যদর্শনকে মূলত ব্যাখ্যা করেছেন শিল্পীর 
কল্পন। হিসাবে । তিনি রাঁমকষেঃর দিব্যদর্শন সম্পর্কে বলেছেন, তা একপ্রকার শ্রেষ্ঠ 
015300 21 বা মৃত্তন শিল্প। ধারা গল্প, উপস্যাস বা নাটক রচন। করেন, তারা 
লক্ষ্য করেছেন, একবার করনায় ব। শিল্প-সত্বায় তার] তন্ময় হ'লে তাদের কাহিনীতে 
কল্পিত পাত্রপাত্রীরা দৃষ্টির সম্মুখে ত্বতই জীবস্ত হয়ে ভাসতে থাকে । তাই আমরা 
দেখি, এই অন্থভূতি ও কল্পনাশক্তিকে যদি তীব্রতম একটি স্তরে পৌছে দেওয়া যায়, 

১ মুসলমান ধর্মের প্রচারক হজরত মহণ্মদ-ও প্রায়ই অনুরূপ দিব্য দর্শন লাভ করতেন। দিব্য দর্শন 
প্রথমে তার কাছে অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। কিন্তু পরে এই দিব্য দরশনই তার অন্ততম প্রধান আশ্রয় হয়ে ওঠে। 
এবিষয়ে তাকে রামকৃষণের সঙ্গে তুলনা করা৷ চলে । মহন্মদদের দিব্যদর্শন সম্পর্কে তৎকালীন গনেকে 
অবিশ্বাসী হলে-ও ভার পরিচিতদের অধিকাংশই তাকে অবিশ্বাস করতে পারতেন নাঁ। কারণ, ব্যজিগিত 
চরিত্রের দিক থেকে মহম্মদ ছিলেন *অত্যন্ত নৎ ও সত্যবাদী । তাই তাকে তরুণ বয়ন থেকেই পরিচিতর! 
বলতেন, “এল্‌ আমিন” বা গাও ম918151, 


২ 902 জা560 89256 £8709810 0961 & 18100” ইত্যাদি । 
৮26 80839001098. ৮, 5, 
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তবে মাজষের পক্ষে দিব্যদর্শন কেবল সম্ভব নয়, অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকও হয়ে 
ওঠে । রোমা রোল। বামরুষ্ণের জীবনের “অতিপ্রাকৃতিক' ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা 
করেছেন একপ্রকার 718500 2: বূপে। তাই তিনি বামকষ্জের শিল্পী চরিত্রের 
উপরই জোর দিয়েছেন সর্বাপেক্ষা বেশী। এই ব্যাখ্যা! সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী । তাই এই 
ব্যাখ্যাকে আমর। নিঃসংকোঁচে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারি। কিন্ত টলস্টয় নিজে 
অন্যতম অেষ্ঠ শিল্পী হগ্েও অনুভূতি ও কল্পনার এই বপগ্রাহী শক্তিতে ষে কেন 
বিশ্বাস করেন নি, তা সহজে বোঝা য।য় না। অন্যপক্ষে, গান্ধীজী £1)761 ৬০৫০৪-এ 
পরিপূর্ণ বিশ্বাপা ছিলেন, খাঁকে অনেক আধুনিক যুক্তিবাঁদীর কাছে ভণ্ডামি ও বুজরুকি 
ব'লে মনে হয়। তাই এদিক থেকে তাকে টলময়ের সঙ্গে তুলন। না ক'রে করা 
চলে গ্রীক দার্শশক সক্রেতিস ও কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত। জর্জ ফক-এর 
সঙ্গে । সক্রেতিস ও জঙ্জ ফক্স, তারা উভয়েই “অস্তরতর বাণী-'তে বিশ্বাস করতেন । 
তাই কোনো সমন্তার সমাধানে অক্ষম হলেই তারা তাদের “অন্তর গুহাবাপী ভগবানের, 
শরণাপন্ন হতেন। জঙ্গ ফক্নের পক্ষে এ কাঁজটি মোটেই অস্বাভাবিক ছিল ন1। 
কেননা, ব্যক্তিগত বিবেকই ধাদের শ্রেষ্ঠ নিয়স্ত।, তাঁদের পক্ষে অতীন্দ্রিয়বাদের এই 
চূড়াস্ত রূপটিকেই ম্বাভাবিক লাগে । অবশ্য, সক্রেতিসের পক্ষে এই প্রকার 
109500157॥ অনেক পরিমাণে দুর্বোধ্য যনে হয়। কারণ, বুদ্ধদেবের মতোই 
সক্রেতিস-ও ছিলেন বোধি বা 115051150-6-এর পূজারী । তাই বুদ্ধদেবকে কখনে! 
কোনো! দৈবাদেশের প্রতীক্ষা করতে দেখ! যায় নি। কিন্তু সক্রেতিসকে কখনে। 
কখনো দেখা যাঁয়। তাই সক্রেতিসেব অপেক্ষা বুদ্ধকেই আমর! শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধিবাদী 
রূপে প্রত্যক্ষ কন্ি। বৌধিই বুদ্ধের পরম জ্ঞান। বুদ্ধি থেকেই তার হৃদয়ের 
অহিংস এবং প্রেষের জন্ম হয়েছে। শরাহত হংস এবং দেবদত্তের কাহিনীই যথেই 
নয়। অন্যপক্ষে, সক্লেতিল মন্তিষ্ষ এবং হৃদয়ের দ্বারস্থ হ'তে চেয়েছেন একই সঙ্গে । 
তাই বুদ্ধের অপেক্ষ! আমর। সক্রেতিসের সঙ্গেই গান্ধীজীর প্রকৃতিগত সাদৃশ্য দেখি 
অনেক বেশী। সুতরাং এখানে গান্ধীজীর উপর সক্রেতিসের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোচন। নিতান্ত অপ্রীসঙ্গিক হবে না, মনে করি। 

বন্তত, গান্ধীজীব উপর সক্রেতিসের প্রভাব রাস্কিন বা টলস্টয় অপেক্ষা কোনে। 
অংশে কম নয়। “সক্রেতিপের বিচার ও মৃত্যু” গ্রস্থখানি গান্ধীজী একদ] অঙ্থবাদ 
করেন এবং এই গ্রন্থ ১৯১৯ গ্রীষ্টাব্ে ভারত সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। সক্রেতিসের 
মতামতের মধ্যে বাষ্র-বিরোধী কিছুই ছিল না, স্ৃতরাঁং সরকার কর্তৃক এই গ্রন্থ 
নিষিদ্ধ হয়েছিল, সম্ভবত সক্রেতিসের বাণীর জন্ত নম্ব, গান্ধীজীর অন্থবাদ হিসাবে । 
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কারণ, এ সময় যে কোনে। বচনায় গান্ধীজীর করম্পর্শ থাকলেই তা বুটিশ সরকারের 
কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠতো । সন্রেতিস বাষ্্রবিরোৌধী ছিলেন না। কতক 
পরিমাণে হেগেলের মতোই রাষ্ট তার কাছে একটি ভাবগত বা 268] রূপ গ্রহণ 
করেছিল। তাই রাষ্ট্র ঘখন তাঁর বিচার ব্যবস্থীর মারফত তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে 
এবং ক্রিটে। প্রভৃতি তীর শিশ্ত-স।মস্তরা তাকে গোপনে বাষ্টী পরিত্যাগ ক'রে বিদেশে 
যেতে অচরোধ করেছেন, তখন তিনি তাব প্রতিবাদে বলেছেন, রাষ্ট্রের বিরোধিতা 
কর! অন্যায় । অন্যায় দগ্ডাদেশের প্রতিরে।ধ অন্যায় রাষ্্র-বিরোধিতাঁর দ্বারা কর 
সম্ভব নয়। করণ, তার মতে, অন্যায় কখনে। অন্যায়ের প্রতিরোধ করে না, অন্তায়কে 
আরো প্রতিষ্ঠিত করে মাত্র । রাষ্্রবিবোধিতা কেন যে অন্তায়, সে সম্বন্ধে সক্রেতিস 
বলেন, রাষ্ট্র তাকে অন্ন দিয়েছে, বস্ম দিয়েছে, শিক্ষা-সংস্কৃতির স্থষোগ দিয়েছে, তীর 
রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। স্থতনাং এহেন রাষ্ট্রে বিরোধিতা করা তাঁর মতে সম্পূর্ণ 
অন্তায়। অবশ্ঠ এই প্রসঙ্গে আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে, সক্রেটিসের এই বাণী 
যখন প্রচারিত হয়েছিল, আথেন্স তখন অন্তান্ত নগর রাষ্্রগুলিকে শোষণ কবে 
সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধিতে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই সক্রেতিস বা প্লেটোর প্রচারিত বাষ্্ 
হয়ে উঠেছিল একটি ভাবগত বস্ত। এই ভাবগত বাষ্ট্রই কবমিত ও বণিত হয়েছে 
প্লেটোর "রিপাব্রিক'-এর মধ্যে। সহম্ত্র সহম্ত্র ক্রীতদাসের রক্তে ও ঘর্মে যেগ্রীক 
সভ্যতা এবং গ্রীক নগরবাষ্ট্রগুলি গ'ডে উঠেছিল, তাঁকেই আদর্শ ক'রে দেশব্যাপী 
শ্রমিক-শোষণের ভিত্তিতে নাতৎসী জার্মানিতে ও ফাসিন্ট ইতালিতে যে ম্পার্টান 
সংস্কৃতির ভয়াবহ পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলেহিল, তা-ও আমর! সহজে ভুলি না। 
স্থতরাঁং আমর দেখি, সক্রেতিপ ব। প্লেটোর কাছে, তাদের শত মানবিকতা সবে-ও, 
অসংখ্য দাস-শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ছিল আদর্শ রাষ্্। স্তরাং বুর্জোয়া 
রাষ্ট্রের সংগঠক গান্ধীজীর কাছে সক্রেতিসের বাঁণী যে একান্ত প্রিয্ন হয়ে উঠবে, তাতে 
আর আশ্চর্য কি? বাস্তবিক পক্ষে, টলস্টয়ের অপেক্ষ। সন্রেতিসই ছিলেন গান্ধীজীর 
পক্ষে অধিক উপযোগী । তাই লক্ষা কর! ঘায়, টলস্টয়ের অপেক্ষা সক্রেতিসের সঙ্গে 
গান্ধীজীর চরিত্র ও মতবাদের সাদৃশ্ত অপেক্ষাকৃত বেশী। 

কিন্তু এ-বিষয়ে এ-ও লক্ষণীয় যে, নিজের উপর খ্রীষ্ট, টলস্টয়, রাস্কিন ও বায়চাদের 
প্রভাব সম্পর্কে গাদ্ধীজী ঘতে। মুখর, সক্েতিস, এমন কি বুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কেও, 
তেমন নয়। তগবান সন্বদ্ধে বুদ্ধের তুষ্বীভাবই বুঝি তীর সম্বন্ধে গান্ধীজীর আবেগকে 
অনুচ্ছৃসিত ক'রে তুলেছিল। কেবল তাই নয়, বুদ্ধদেব মূলত ছিলেন বুদ্ধিজীবী 
দার্শনিক 3 অন্পক্ষে উট ও গান্ধী, উভয়ের প্রধানতম আশ্রয় হোলো হৃদয় । ভাই 
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বুদ্ধের অপেক্ষা গ্রীষ্টকেই গান্ধীজী তার অধিকতর সগোত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 
এটিই সক্রেতিন সম্পর্কে গান্ধীজীর অপেক্ষাকৃত অনুচ্ছামের একটি কারণ হ'লে-ও, 
'মপর কারণটি সম্ভবত দার্শনিক হিসাবে সক্রেতিমের দ্বান্দিক পন্থার অন্গুসরণ। 
সক্রেতিস ছিলেন প্রাচীন 121০0015187-দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। তার 
মতে বিপরীত জন্ম দেয় বিপরীতেব। প্লেটো-নণিত সক্রেতিস তাই “ফীডো'তে 
বলেন * 
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কিন্তু এই ছ্বান্দিক দর্শন সম্ভবত গান্ধীজীর ভাঁলে। লাগে নি। এই কয়েকটি কথার 
মধ্য যে একটি বিরাট বিপ্রবী মতবাদ নিহিত আছে, ত। সহজেই লক্ষ্য কর! ষাঁয় এবং 
গাঁন্ধীজী সে সম্পর্কে হয়তো সচেতন-ও ছিলেন । 

যাঁউ হোক, গাঁদ্ধীজী যাঁকে তাব নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিমত ব'লে প্রচার 
কবেন)__অন্যাঁয়েব দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধের অসন্ভবতার বাণী,_তা-ও তিনি 
সক্রেতিসেব কাঁছেই লাত করেছিলেন £ 
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তুলনীয়, “ক্রিটো”তে উল্লিখিত সক্রেভিমের সেই নঞ্থক গ্রশ্ন £ 

যদি অন্াঁয় কবাই অনুচিত হস থাকে. তবে অন্য।য় দিয়ে অন্যায়ের শোধ করা 
উচিত কেমন ক'রে? তাই সক্রেতিস বলেন, "17০2 ৩ 08186 1:96 60 150৪ 
70106 10 ০006 07 ৫০ 1)ঞাটাত। 00 81/50100, 20 1996021086০ 
[7085 13252 50221601101 10170” অনুরূপ একটি আঁদর্শকেই গান্ধীজী সমস্ত 
জীবন মেনে চলেছিলেন। যাঁবা তাৰ ওপর অত্যাচার করেছে, অবিচার করেছে, 
এমন কি তীকে গ্রুতখরূপে প্রহার করেছে, হত্যার চেষ্টা কবেছে, তাঁদের-ও 
তিনি শান্তি দিতে চান নি, আদালতে অভিযুক্ত করেন নি। কারণ, সক্রেতিস 
ও গান্ধী, উভয়ের মতেই দগুদীন একপ্রকার পীড়ন মাত্র। আর সকল গীড়নই 
অন্তাঁয়। তীরের উভয়ের কাছেই সত্য এবং গ্তায়ই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কথা । 
সক্রেতিসের কাঁছে কোনো কাজ অন্তায় কিনা, তাই ছিল তার প্রথম এবং শেষ 
প্রশ্ন । গ্যায়সঙ্গত কোনো কাঁজের ফলে যদি কোনো বিপদ ঘটে, ষদ্দি চরম ক্ষতি 


গান্ধী-চরিত ১২৯ 


হয়, তা হ'লেও ন্যায়ের পথ থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়।১ গাক্ধীজীরও 
ওই একই কথা। “সত্যের প্রয়োগ* করতে গিয়ে যদি ভারতের স্বাধীনতা ন! 
আসে, না আহ্ৃক। যর্দি 'অহিংসার সাধনা, করতে গিয়ে ভারতের কোটি কোটি 
মানুষ ছুংখ-দারিত্র্যে, অনাহারে, অত্যাচারে মরে, মরুক। কিন্ত কি সক্রেতিস, 
কি গান্ধী, তাঁর কেউ ন্যায় ও অন্যায়ের কোনে। সথচিস্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হ'তে পারেন নি। গান্ধীজীর ন্মেহময় হৃদয়ে বিগলিত বাম্প যেমন মানুষের 
কাছে সত্যকে ঝাপসা ও অস্পষ্ট ক'রে দিয়েছে, সক্রেতিসের যুক্তির তীত্র আলোকও 
তেমনি ধাঁধিয়ে দ্রিযেছে মানুষের চোখ । মানুষ বোঝে নি যে, পৃথিবীর সত্য 
বডে। জটিল; ন্তায় ও অন্যায় সেখানে পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি ক:রে রয়েছে; 
অহিংসার হস্তে পেখানে হিংসার খড়গ ঝলসে ওঠে, হিংসার রক্ত-সমুদ্রে ফোটে 
হাঁজারে। অহিৎসীর শ্বেত শতদল। তাই সক্রেতিসের সংলাপগুলি বহু যুক্তির 
আলোক-তোরণ পার হয়ে মানুষকে যেখানে পৌছে দেয়, সেখানে মানুষের যুক্তি 
বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে ষাঁয়। মনে হয়, সক্রেতিস সমাজে প্রচলিত সকল মেক 
সত্যকে অচল ব'লে ঘোঁষণ। করেছেন সত্য, কিন্ত মানুষে তাপ দেওয়া খাটি মুত্রাটার 
সন্ধান পায় নি। বস্তত, কোনো খাটি মুদ্রাই তিনি দেন নি+ কারণ, তার নাগাল 
তিনি নিজেও কোনোদিন পান নি। অচলটাঁকে তিনি চিনেছিলেন, কিন্ত সচলটাঁকে 
খুঁজে পান শি। সমাজে প্রচলিত সত্যাসত্যের ও ন্যাক্স-অন্তায়ের মানদগ্ডকে তিনি 
ভেঙে দিয়েছিলেন, কিন্তু সত্যাসত্য ও স্তাঁয়-অন্যায়কে পরিমাপ করবার জন্যে নৃতন 
কোনো মানদণ্ড তিনি গ'ড়ে তোলেন নি। সক্রেতিন ধখন নিজে বলেছেন, বিচার 
কোরো না, শাস্তি দিও না, তখনই তিনি নিজেকে বিচারকের সম্মুখে বিনা দ্বিধায় 
উপস্থিত করেছেন, একান্ত হাসিমুখে শান্তির বিষপাত্র তুলে নিয়েছেন মুখে। 
গান্ধীজীকেও আমর। এমনি একটি ভাবেই দেখতে পাই । তিনি যখন অভিষোগ 
করবার, বিচাঁর করবার২, বা শাস্তি দেওয়ার বিরোধী, তথনই তিনি বারে বারে 
পা ১ এই গ্রন্থে প্লেটো-বর্মিত সক্রেতিসের কথাই বল! হযেছে । অবগত, জেনোফন-বণিত সন্ত্রেতিসকে প্লেটো" 
বণিত সক্রেতিসের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন মনে হয! কেননা, জেনোফন-বণিত 
সক্রেতিমের মতে, তার *ফলের উপরই কোনো! কাজের স্াষ্যতা নির্ভর করে। 


২ এই প্রসঙ্গে স্বীষ্টের বাণী ল্মরণীয় £ 
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১৩৪ গাক্ধী-চরিত 


অভিযুক্ত হয়ে বিচারকের সম্মুখে শান্তি গ্রহণের জন্যে হাসিমুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন 
'এবং বিচারকের দেওয়া! দণ্ডকে নিতান্ত গ্রাপ্যরূপেই গ্রহণ কবেছেন। সক্রেতিস 
বা গান্ধী ষে কেবল হিংসাত্বক শাস্তির কারণেই বিচারের বিরোধী ছিলেন, তা নয়। 
তাদের মতে, মাহুষের অপরাধ ভ্রান্তি মাত্র, তা ইচ্ছারুত নয়, অজ্ঞতা-প্রস্ত। স্তরাং 
অপরাধের জন্তে তাঁকে দায়ী করা চলে না। “আ্যাপলজি'তে সক্রেতিম তার 
'অভিযোক্ত1। মিলেটাসকে বলেন £ 

47510801100 1706 50110100 ০0015610617) 86 211 01: 15017006002] 
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এই প্রসঙ্গে গ্রীষ্টের কথা-ও স্মরণীয়। তিনি তাঁব উৎপীড়ক বিচাবকদের সম্পর্কে 
নাকি বলেছিলেন £ ওর। কী করছে জানে না, ভগবান ওদের ক্ষমা করুন। গান্ধীজীও 
সক্রেতিস ও খ্রীষ্টের মতোই অপরাধীর উপর ক্রুদ্ধ হন না, তার অজ্ঞতার জন্ে 
করুণ! অঙগতব কবেন। তাই তার আততায়ীকেও তিনি ক্ষমা করবেন, একথা 
মুক্তক্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। কেবল ঘোষণা করেন নি, তিনি জীবনে বহুবার 
তীর জীবননাশে চেষ্টিত বন অপরাধীকেই সন্গেহে ক্ষমা ক'রে গেছেন। 

মৃত্যু সম্পর্কে গান্ধীজীর মনোভাব প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই সক্রেতিসের কথা উল্লেখ 
করেছি। এখানে তার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচন1 করবে।। সক্রেতিস অল্লান- 
বদনে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করেছিলেন, কারণ, তাঁর কাছে ম্বৃত্যু ছিল এমন একটি বস্ত 
যাকে হদয়ংগম করার জন্টে তিনি সমস্ত জীবন সধত্বে সাধন1 করেছিলেন । তার মতে, 
ধার! সত্যিকার দার্শনিক, তারা সমস্ত জীবন ধ'রে কেবল মৃত্যুকেই পর্যবেক্ষণ করতে 
চান। “ফীডেো”-তে সক্রেতিস বলেন 

“০ ০:10 02100805 20963 20 566 0986 05056 ডা00 10£10015 
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১ আধুনিক পাঠক অবশ্ মনস্তান্তিক সিগ মুণড ফ্রযেডের কথ! ম্মরণ করবেন- ধার কাছে সকল ত্রান্তিই 
(0:70) ইচ্ছাকৃত (06970610051) 

২ নৃত্যুকি এবং কেমন, তা জানবার জন্টে টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথের কীই না! আকুলি-বিকুলি ! 
রবীন্রনাথের কাছে মৃত্যু কনে! প্রণরী, কখনে| দেবতাঃ কখনো ভীষণ-ভয়াল, কখনো বা! আবার অভিরাষ, 
শ্যামন্সমান ৷ “ওগো! মরণ, হে মোর মরণ” " ব'লে রবীন্দ্রনাথ যেন ভার সমগ্র জীবনকে অঞ্জলি ভ'য়ে মহামৃত্যুর 
সম্মুখে তুলে ধরেছেন, মৃত্যু এক গণুষে তা! নিঃশেষে পন ক'রে তাকে কৃতার্থ ক'রে দেবে। আবার কখনো 


গাত্বী-চরিত ১৩১ 


হুতরাং দার্শনিকের সমস্ত গ্রচেষ্টাই যদি কেবল মৃত্যুর স্বর্ূপকে জানবার অন্ত 
নিয়োজিত হয়, তবে মৃত্যু যখন আসে, তখন তাকে নির্ভয়ে নি:সংকোচে বরণ করতে 
বাধা কি? এই হোলে! সক্রেতিসের প্রশ্ন । সন্রেতিস আরো বলেন : আতা 
দেহাঁতীত ; কিন্ত আত্মা যখন দেহের সঙ্গ জড়িত থাকে, তখন দেহের মালিন্ত ও 
স্থুলত্ব-ও তার সঙ্গে জড়িত হয়। তাই সত্য উপলব্ধির জন্যে দাশনিকের প্রাণপণ 
প্রয়াস হোলে! দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখবার | 

ড৬5101]15 ৮০ 195০ 1০8101260 0086 16 ৮৮০ 212 60 :150৮6 আঃ 0016 
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এই কারণেই একশ্রেণীর দীর্শনিক দেহকে পীড়ন করেন, দমন করেন, অবহেলা 
করেন, অস্বীকার করেন। সক্কেতিসের মতে £ 
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তাই অতীন্জ্িয় সাধকর ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করেন, গান্ধীজী উপবাসে, অক্লবাসে 
দেহকে করেন পীড়ন, বলেন £ এ তীর ”০:00195002 06 0156 0651.৮ 

মৃত্যুর সঙ্গে পলে পলে পরিচয়ই যখন দর্শিনিকদের কাঁ্ধ, তখন মৃত্যুকে বাধ] দিয়ে 
তারা বীরত্ব প্রদর্শন করবেন কেন ; মৃত্যুকে নির্ভয়ে বরণের মধ্যেই তো তাদের পরম 
বীরত্ব ঃ 
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দেখি, মৃত্যুকে তার কতো ভয় ঃ “মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর | আজি তার তরে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিরা কাপিতেছি 
উরে।” আবার কখনো ব! জীবন ও মৃতার মধ্যে রবীন্র্রনাথ কোনে। পার্থকা দেখেন নাঃ “স্তন হ'তে তুলে 
নিলে কাদে শিশু ডরে, মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনাস্তরে।” জীবন-মৃত্যু যেন তার কাছে এক বিপুল! 
জননীর ছুই স্তন, স্নেহ-মরভির ছুটি বৃস্ত। আবার কখনে| রবীন্জনাথ মৃত্যুকে ফেলার হেসে চলে হাষ 
মৃত্য ব'লে ঘোষণা করেন আপনার্কে' ঃ “আমি মৃতার চেয়ে বড়ো, এই শেষ কখ! ব'লে বাবে! আহি চালে ।” 
এমনি আরে! কতো কল্পনা, কতে| অনুভূতি, হাজারো রকমে হাজারো রঙে মৃত্যুকে জামবার, মৃতকে 
আঁচবার হাজারে! প্রন্নাস ! আর এই কারণেই বুঝি রবীন্রনাথ শ্রেষ্ট দার্শনিক,--অন্তত পক্ষে, অর্ভতম জোট 


দার্শনিক মক্রেতিসের দত অনুসারে | 
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তাই সক্রেতিস অবলীলায় বিষপাত্র মুখে তুলে নেন ঃ নিরস্ত্র গান্ধী সশস্ত 
আততায়ীর সম্মুখে অবহেলায় উন্নত বক্ষে এসে দ্রীড়ান। এ'রা উভয়েই মৃত্যু কি ৷ 
জানেন না, ভবে কল্পনা করেন, অনুমান করেন । সক্রেতিস বলেন £ 

"701 07০ 56200 01 06201) 15 0180 04 00252 ৮৮০11311765 2 21161)61 ৮10 
6০ 062.01) 1079.0. %51)0115 502505 60 706 01 19525 21] 52115801017 $ 2100 
2500101175 00 6112 502011017 09110 10 15 01701752220. 00110610101 06 
80] 17700 20001)01 [10.00, 2170 1 02961) 15 07০ 21932100০06 0179201017 
200 11156 000 51261 01 0176 ৮/1)036 5৪11810710019 21০ 10121010161) ৮৮ 20 
01:62109, 16 5/11] 1০ /01)061601.” (সক্রেতিম, “আযাপলজি') 

মৃত্যুতে মানুষের হয় অস্তিত্ব থাঁকে না, নয় সে ঘুমিয়ে পড়ে এমন ঘুমে, ষে ঘুমে 
স্বপ্নের দৌরাত্য নেই। শোকসস্তপ্ত ডক্টর অমিয় চক্রবর্তাকে সাত্বন। দিয়ে গান্ধীজী 
একখানি পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি যাঁ লিখেছিলেন, তাকে সত্রেতিসের 
উপরোক্ত কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি ব'লে মনে হয়। 

ভাই আমরা দেখি, সক্রেতিন ও গান্ধী, উভয়েই সত্যিকার দার্শমিকের মতোই 
ছিলেন মৃত্যুতয়হীন, ছিলেন মৃত্যুপ্জয়। 

“[া। 6010060620০ 01011950091 56019900012) 210 60 10110 0: 
211 7017 15 0201) 10956 091:75010.” (সক্রেতিস, “ফীডো”) 

তাই গান্বীজীকে মৃত্যুর আতঙ্কে মৃত্যুর সম্মুখীন হ'তে আমরা দেখিনি, মৃত্যুর 
আতঙ্ক তীকে ক'রে তোলেনি ছুর্ঘম, ছুঃসাহমী। সক্রেতিস-কথিত আদর্শ দার্শনিকের 
মতোই তিনি দীপ্ত তেজের সঙ্গে নিঃশস্কচিত্তে পপ্রতিবারেই মৃত্যুর সম্মুধীন হয়েছেন, 
জীবনে বহুবার, জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত । তাঁই, অন্ততপক্ষে সক্রেতিসের মত 
অন্থসারে, স্বীকার করতেই হবে ষে, গান্ধীজীর দর্শন যতোই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, 
তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দীর্শনিক। গাক্ধীজী যদি দার্শনিক না হন, তবে তিনি 
কিছুই নন্‌। অবশ্ঠ, স্মরণ রাঁখ। প্রয়োজন, তার এই দর্শন অভ্রাস্ত ছিল ন|। 

সক্রেতিস ও গান্ধী, এদের উভয়ের দৈব-সংকেতে 'বিশ্বাষের কথা পূর্বেই আমর! 
উল্লেখ করেছি । তবে গান্ধীজীর দৈব-সংকেতের সঙ্গে সক্রেতিসের দৈব-সংকেতের 
একটি গভীর পার্থক্য ছিল। সক্রেতিসের দৈব-সংকেত ছিল কেবল নিষেধাত্মক ৷ 
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কিন্তু গাক্ষীজী দৈব-সংকেতের বা! 42597 ৮০০০-এর প্রতীক্ষা করতেন নিষেধ ও 
নির্দেশের জন্ো, উভয়ত। 

হ্তরাঁং গাদ্ধীজীর নৈতিক চিন্তায় ও দর্শনে, কিংবা সেগুলির দৈনন্দিন অন্শীলনে 
সক্রেতিসের প্রভাবকে বিন্দুমাত্র উপেক্ষ! কর! যায় ন1। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, রাষ্কিন ও টলন্টয়ের 
মতোই সক্রেতিমও ছিলেন গাঁন্ধীজীর মূল চিস্তা-গুরুদের একজন । 

গান্ধীজী যেমন তার তগবদ্গীতা। এবং বৌদ্ধধর্ষের প্রথম পাঁঠ ইংরেজী সাহিত্যের 
মাধ্যমে পেয়েছিলেন, তেমনি ইসলাম ধর্মের প্রথম পাঠও তিনি ইংরেজী সাহিত্যের 
মারফত-ই পান। মহম্মদের জীবন ও বাণীর প্রতি তাকে শ্রদ্ধাঞ্ষিত ক'রে তোলে 
ওঅশিংটন আঁভিং- ও বিশেষত টমাস কাঁরলাইল-ব্রচিত মহম্মদের জীবনী । 
কারলাইল তাঁর “হিয়েরে। আজ এ প্রফেট” শীর্ষক বক্তৃতায়» মহম্মদ সম্পর্কে সচরাচর 
প্রচলিত বিরুদ্ধবাদী ভ্রাস্ত ধারণাঁগুলির নিরদন করেছিলেন । তিনি প্রামাণ্য যুক্তির 
সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছিলেন যে, মহম্মদ ছিলেন খ্রীষ্টধর্ষের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঁণীবাহক মাত্র ।২ 
৮১ ১৮৪০ স্বীষ্টাব্ের ৮ই মে তারিথে প্রদত্ত বক্তৃতা। এই বক্তৃতা পরে ভার [79:০ ৪2৫ 1292০- 
দ্বব0:9710' গ্রন্থে সংকলিত হয়| 

২ বস্তৃত, শ্রীষ্ীয় সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহম্মদের অভ্যুর্থানের সময়ে সিরিয়ায় ও আরবে 
বাইজেন্টাইন বীষ্টধর্মের প্রভাব ছিল প্রচুর । এ সময়ে মন্কায় খ্রীষ্টানদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। 
তাদের জন্যে পৃথক গীর্জা এবং কবরখানাও ছিল। তাছাড়া দেশে এবং আশেপাশে নেস্টরিয়ান ব্বীষ্টান সাধুদের 
মঠও ছিল যথেষ্ট । এমন কি আরব পরিবারে ক্রীতদাসের মধ্যেও ্রীষ্টানদের সংখ্য| কম ছিল ন। কিন্ত 
আরবরা একেস্বরবাদী গ্ীষ্টান এবং ইহুদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা সব্বেও ছিল বহু দেবদেবীর উপাসক । 
এই দেবদেবীর মধ্যে হোবাল, মানাত, এল্‌ ওজ্জা এবং এল্লাৎ প্রভৃতিই প্রধান ॥ একেস্বরবাদী ব্ীষ্টধর্মে তখন 
ভাঙন ধরেছে, শাস্ত্রের বিচার ও আচার নিয়ে তারা সাবেলিয়ান, ডসেট, আরিয়ান, ইউটিকিয়ান, জ্যাকোবাইট, 
মনোফিজাইট, নেস্টরিয়ান, মেরিআমাইট, কলিরিডিয়ান, এ্যার্টিডিকো-মেরিয়ামাইট, এবিঅনাইট, মানি 
সাইট, ভ্যালেন্টাইনিআন, বামেলিডিআন, কার্পোক্রাটিআন, রাকুমিআন প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন, 
বিভক্ত, বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে, প্রচলিত খ্বীষ্টধর্ম হারিয়েছিল তার সলীবতা ও শঙ্তি। তাই 
পৌত্তলিক আরব জাতিকে একেস্বরবাদী ক'রে তোলায় জন্তে প্রয়োজন ছিল এক নবজাতি একেস্বরবাদী 
ধর্মের। মহম্মদের মধ্যেই ববীষটধর্ম পুনর্জন্ম লাভ করলো। মহম্মদ তার কোরানের মধ্যে জোনা, মোজেজ 
প্রভৃতি বাইবেলে বর্ণিত সকল মহ্বিকেই স্থান দিলেন' এব: হী্টকে, কেবল অন্ততম মহর্ি হিসাবে নয়, ভগবানের 
বাদীমূর্তি ত০এ, ৩:০) হিসাবে গ্রহণ করলেন। মহগ্মদ ঘোবা! করলেন, তিনি নিজে রুল আর্লা বা 
ভগবানের বাঙীবাহক মাত্র। তার মধো আস্তি ও ক্রটি সম্ভব । কিন্ত বীষ্টের মধ্যে বিশুমাত ভ্রেটিও সম্ভব 
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এই বিষয়ে কার্লাইলের পরবর্তা কালের দুইজন শক্কিশালী লেখকের মতামত 
স্বরণীয় । জর্জ বানার্ডশ ও এচ. জি. ওএল্স্‌। ওএল্স্‌ মহম্মদকে ধর্মপ্রচারক 
নামের অযষোগা ব'লে বর্ণনা করেছেন। কারণ সম্পর্কে বলেছেন, মহম্মদ ছিলেন 
একাধিক নারীতে আসক্ত এবং তিনি তরবারিহস্তে ধর্মপ্রচার করতে ছিধা করেন 
নি। কিন্ত তরবারিহস্তে ধর্মগ্রচারেব পক্ষে কারলাইল বলেন, গ্রীষ্টধর্মও তরবারির 
দ্বারাই স্তাক্সনদ্দের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু এই যুক্তি সম্ভবত এচ. জি -র 
মনঃপৃত হয় নি। না হবারই কথা। এচ. জি. ইতিহাসকে, নীতিকে, কখনে। 
তাদের কালগত পরিপ্রেক্ষিতে দেখেন নি। তার কাছে ইতিহাস কেবল পুষগ্ীভৃূত 
স্ুপীকৃত ঘটনামাত্র_যে ঘটনান্থুপকে তিনি তথাকধিত সনাতন নীতি ও আদর্শের 
মাঁপকাঠিতে পরিমাপ করতে চেয়েছেন । তিনি বারেকের জন্যেও লক্ষ্য করেন নি 
ষে, ধর্ম বা নীতি তবল পদার্থের মতে, তা বিভিন্ন সামাজিক অবস্ববে বিভিন্ন আকার 
ধারণ করে। রোমষ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জুভিয়াতে খ্রীষ্টধর্ম প্রথমে আইনান্ছগভাবে 
এবং অহিংসার পথে আত্মপ্রকাশ করলেও পরে তাকে একদা অন্ত্ধারণ করতে 
হয়েছিল। মহম্মদের সময়কার আরবেও যদি বিভিন্ন উপজাতীয় শাসন-ব্যবস্থা না 
থেকে রোম সাম্বাজ্যের মতো। কোনো বিশাল শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থা থাকতো, তবে 
মহম্মদ কখনে। অস্ত্রধারণের কথ| কল্পন1-ও করতেন না। তা ছাড়।, মহম্মদ তার 
ধর্মপ্রচারের প্রথম তেবে। খ্সর সম্পূণ অহিংসভাবে কাঁটিয়েছিলেন। কিন্তু কোরেশী 
ধনীদের ষড়যন্থের ফলে যখন মুসলমানদের বেঁচে থাকা-ও অসম্ভব হয়ে উঠলো, তখন 
নয় ॥। কারণ ইশ! (খিশু খ্রষ্ট) ভগবানের বাণীবাহক নন, তিনি বাণীমুতি ০৭, 90176 ০৫ 9০৫. 
ব্ী্টানদের দ্বার! স্বীকৃত খ্রীষ্টরের মৃত্যুকাহিনীর সঙ্গে মুসলমানদের স্বীকৃত খষ্টের মৃত্যুকাহিনীর একটি বিরোধ 
দেখ! যায়। ধীষ্টানর! বলেন, যিশু কুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, এবং মুসলমানরা বলেন, ইশ কুশবিদ্ধ হন নি, ইশার 
অনুরূপ চেহারার একটি মানুষকে ক্রুশবিদ্ধ করা! হযেছিল। এই মতান্তরটি মূলত কোরানের একটি শ্লোকের 
(ছয়, ১৫৬) উপর প্রতিষিত £ 
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যাই হোক, কোরানে প্রায়ই বাইবেল ও গৃন্পেলগুলির আশ্রয় গ্রহণ কর! হয়েছে । এমন কি বলা হয়েছে 
যে, যদি কোরানের কোনে। অংশ সম্পর্কে কারো সংশয় থাকে, তবে যার! খ্রীষ্টান ধর্মশান্ত্র পাঠ করেছেন, 
তাদের প্রশ্প ক'রে দেখা হোক। (কোরান, দশ, ৯৪) অর্থাৎ মহম্মদ-প্রচারিত ইসলামের মধ্যে ব্রষটর্ম এক 
নবজীবন লাস্ভত করেছিল। নেদিক থেকে ইসলামকে খ্রীষ্টধর্ষের একটি শক্তিশালী শাখ! বলা চলে। বলা 
চলে নর-বন্তত, তাঁই। 


গ্লা্থী-চরিত ১৩৫ 


অস্ত্রধারণ ছাঁড়া তার আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। ইসলামকে অনেকে উদ্ধত, 
হিংসাত্মক ধর্ম ঝলেই বিকৃত ব্যাখ্যা করেছে এবং জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা 
অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু বস্তত, মহম্মদের ধর্ম হোলে! ইসলাম অর্থাৎ “বিনতির ধর্ম? । 
হিন্দুরা অভিবাদন করেন, “নমস্কার", অর্থাৎ নত হই। মুসলমানরা অভিবাদন জানান, 
মালাম'__শাস্তি হোক্‌'। 

একাধিক বিবাহের অভিযোগে মহম্ব্দকে অপরাধী ক”রে উনবিংশ-বিংশ শতাবীর 
একপত্বীব্রত ইংরেজ এচ. জি, বুদ্ধি বা এতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দেন নি। হিন্দুদের 
মধ্যে আমরা বহু আদর্শ ব্যক্তিকেই একাধিক পত্রী গ্রহণ করতে দেখেছি) এমন কি 
“ভগবান” শ্রীরুষ্ণকেও বনুবল্লভ বলেই পৌরাণিক কাহিনী-কিংবদস্তীতে প্রচারিত 
কর! হয়েছে। মহাঁমতী ত্রৌপদীর স্বামীভাগ্য ছিল অতুলনীয়, সংখ্যার দিক 
থেকেও । কিন্তু সেঙ্গন্যে বিংশ শতাব্বীর নব্য হিন্দুরা-ও কখনো! কৃষ্কে বা 
ভ্রৌপদীকে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধ৷ করেন নি। সমাজে নারীর ও পুরুষের সংখ্যার মধ্যে 
অসাম্য থাকলেই বহুবিবাহ অনিবাধ। মহম্মদ যে-সমাজের মানুষ, সে-সমাজে 
পুরুষের অপেক্ষা, নারীর সংখ্য। সাধারণত বেশি থাকাই ছিল স্বাভাবিক । দাস- 
বিক্রয়ের প্রথ! এবং উপজাতীয় সংঘর্ষের ফলে সমাজে পুরুষের সংখ্যা যে নারীর 
অপেক্ষা কম ছিল, একথ। সহজেই অনুমান করা যায়। সৃতরাং সামাজিক প্রথ। 
অনুসারে মহম্মদ যে একাধিক বিবাহ করবেন, তাতে বিস্ময়ের বা বিরক্তির কি 
আছে? কেবল তাই নয়, মহম্মদের এই বছবিবাহ ছিল অনেক পরিমাঁণে কুটনীতিরও 
অঙ্গ_-পরবর্তীকালের সম্রাট আকবরের হিন্দু রাজকন্যা বিবাহের মতো! । কোরেশীদের 
শ্রেষ্ঠ পুরুষ আবু বকরের কন্যা আয়েসা এবং ওমরের কন্তা হাফসাকে বিবাহ ক'রে 
মহম্মদ যে ইসলাম প্রচারের পথকে স্থগম ক'রে তুলেছিলেন, একথ। নিঃসন্দেহে 
বলা যায়। 

এচ. জি. ওএল্স্‌ যখন মহম্মদকে বিংশ শতাব্দীর নীতির মানদণ্ডে পরিমাপ ক'রে 
নিন্দায় পঞ্চমুখ হুয়ে উঠেছেন, তখন এ কিন্তু মহম্মদ্দের জীবন ও বাণীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার 
সেই গ্রহণ করেছেন। অস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে 
মহম্মদের আপত্তি ছিল না। তিনি প্রত্যেক কর্মের বিচার করতেন তার উদ্দে্ত দিয়ে । 
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আধুনিক কালের লেনিন বা স্তানিনকেও আয়! অন্থরূপ মত পোষণ করতে 
ফোখ। উন্দেশ্তই উপাযরকে ভায়সংগত ও নীতিসংগড় ক'রে ভোলে। ঘদি শান্তি 


১৩৬ গান্ধী-চরিত 


স্থাপনের জন্যে হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, ঘর্দি শ্রেণীহীন সমাজ গণড়ে 
তোলার জন্যে প্রয়োজন হয় শ্রেণীচেতনাকে তীত্র ক'রে তোলার, তবে তাতে 
তাদের বিন্দুমাত্র বাধা বা দ্বিধা নেই। তাই লেনিন ও ভালিন যেমন শ-র 
একান্ত প্রিয় ছিলেন, তেমনি শ-র একান্ত প্রিয় ছিলেন মহর্ষি মহম্মদও। 
মহম্মদের এই হিংস। ছিল বিপ্রবীর হিংসা। কাবণ, বিপ্লব যখন পূর্ণ হোঁলো, যখন 
মহম্মদ বিজয়ীরূপে মক্কায় ফিরে এলেন, তখন তিনি যে ক্ষমা, করুণা ও মানবিকতা 
দেখিয়েছিলেন, ত! অবিস্মরণীয় । একাধিক বিবাহ সম্পর্কে শ-র মতামত অত্যন্ত 
যুক্তিযুক্ত । সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় বিবাহ কেমনভাবে ভিন্নতর বূপ লাভ করেছে, 
বহুপত্বীত্ব থেকে একপত্রীস্থের_ব€পতিত্ব থেকে একপতিত্বে, সে সম্পর্কে সংস্কারের 
জড়িমাবজিত আলোচনা তিনি তাঁর 4900078 11277150+ নাটকের মুখপত্রে 
বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বতরাং বহুবিবাহের জন্তে মহম্মদকে নিন্দা ন। 
করবার মতো! এতিহাসিক বুদ্ধি শ-র ছিল। 

কারলাইলও মহন্মদ্দকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব রূপে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র কুন্টিত 
হন নি। হজরত মহম্মদ্দের বিরুদ্ধে যতে। প্রকার অপপ্রচার ঘটেছে, তিনি সেগুলির 
তীত্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন £ 
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সত্যই, কাঁরল/ইলের এই কথাগুলি পড়লে কারল।ইলের পৌত্রপ্রতিম এচ. জি, 
ওএল্দ্‌কে নিতাস্তই প্রাচীনপন্থী মনে হয়। 

পূর্বেই বলেছি, ধর্মপ্রচারে অস্ত্রের দাহীষ্য গ্রহণ সম্পর্কে কাঁরলাইল মহচ্মদের 
উপর দোষারোপ করেন নি। গ্রীষ্টধর্মের তরবারি গ্রহণ সম্পর্কে তিনি সচেতন 
ছিলেন 
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পারিপাশ্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খ্রী্টানদের ৮০:05 যে ৪%০:৫-এ 
পরিণত হয়েছিল, তা আমর] লক্ষ্য করি। 

কেবল ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্মই যে ধর্ম-সৃুংস্থাঁপনের জন্তে তরবারি গ্রহণ করেছিল, 


গান্ধী-চরিত ১৩৭ 


তা নয়। ভগবদ্গীতাঁয় ব্যাখ্যাত ক্রাক্ষণ্য হিন্দু ধর্মের আদর্শও ছিল তাঁই।১ 
গীতায় হিংসাত্মক যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রীরুষ্খ বলেছেন, দেহ নশ্বব এবং আত্মা অবিনশ্বর | 
দেহের হত্যায় আত্মার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় ন। হৃতরাং দেহের হত্যায় অন্ঠায় 
কোথায় ?২ 

্রীষ্টধর্ষের প্রভাব গান্ধীজীর উপর আগেই পডেছিল। স্মৃতরাং গ্রীষ্টধর্মের 
আরব সংস্করণ ইসলামকে মেনে নিতে তার বিন্দুমাত্র বিলম্ঘ হোলো না। বিশেষত, 
মহম্মদের ইয়াথরিব ( মদিনা) পলাঁয়নের পূর্ব পর্যস্ত মহম্মদের জীবনেতিহাস ত্যাগ, 
সাবল্য, সহিষ্ততা ও ক্ষমাশীলতার দিক থেকে গান্ধীজীর জীবনের কথাই সহজে ম্মরণ 
করিয়ে দেয়। পরে মহম্মদ বিজয়ীর বেশে যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন 
তিনি যে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন, তা-ও তাঁকে মহিমান্বিত 
ক'রে তোঁলে। সত্যের সাঁধকরূপে মহম্মদের অতি অল্প বয়স থেকেই খ্যাতি 
ছিল। তাঁর ধর্মগ্রচারের পূর্বেও সবাই তাকে “এল. আমিন” বা সত্যবাদী ও 
স্থবিশ্বস্ত নামেই অভিহিত করতো | মহম্মদকে বহুবার স্বীয় মতবাদের জন্যে প্রথম 
জীবনে লাঞ্চিত, প্রন্ৃত, অত্যাচারিত হ'তে হয়েছিল। তখনে! আমরা দেখি, মহম্মদ 
নত-নম্রভাবে সমস্ত লাঞ্ছন1-অত্যাঁচাঁর নীরবে সহা ক'রে যাচ্ছেন, এমন কি তাঁর ওপর 
যখন কঠিন প্রহার চলেছে, তখনো তিনি তাঁর প্রতিবাদ করছেন না, কেবল ভগবানের 
কাছে প্রার্থনা করছেন । তাছাড়া, মহম্মদ ও গান্ধী, এর] উভয়েই মছাপান ও জু 
খেলার বিরোধী ছিলেন ।৩ উপাসনা, উপবাঁস ও ত্যাগ ছিল মহম্মদ্দের ধর্ম। এই 
ছুই চরিত্রের মধ্যে আরে। একটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্ত আছে। উভয়কেই মত্যপ্রচার 


এ. সা পর পপ এ 


১ ব্রান্ষণ্য হিন্দু ধর্ম মূলত ছিল শোষক শ্রেণীর ধর্ম। সে-ধর্মের বিরুদ্ধে ভারতে জনসাধারণের ধর্ম-_কি 
শৈব ধর্ম, কি বৌদ্ধ ধর্ম_যখনই দেখা দিয়েছে, তখনই সে তার প্রতিরোধ করেছে, নৃশংস হত্তে। তাই গীতায় 
যেমন আছে ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রচার, মহাভারতে বা পৌরাণিক কাহিনীতে-ও তেমনি আছে ব্রাঙ্গণ্য- 
ধর্মবিরোধীদের বিরুদ্ধে হীন প্রচার । ব্রাহ্গণ্য-ধর্মবিদ্বেধী মগধরাজ জরাসন্ধ, পৌগু,রাজ বাহুদেব, প্রাগ_জ্যোতিষের 
বাজা নরক এবং শৈবধমী মহারাজ বাশকে যেভাবে চিত্রিত কর! হয়েছে, ত1 অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। 

২ বিনাশমব্য়ন্তান্ত ন কশ্চিৎ কতুমর্হতি ॥ (গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৭) 

ন জায়তে ভ্রির়তে ব! কদাচিন্নায়ং ভূত্ব! ভবিত| বা ন ভূয়ঃ। 


অজে! নিত্য; শাখতোঁহরং পুরাণে! ন হস্তে হম্তমানে শরীরে 
গৌতা। দ্বিতীয় অধ্যায়, ২) 


৩ বদিদাঁতে খাঁকা-কালেই মহগ্মদ ভার শিশ্কদের মধ্যে এই পান ও দুতক্রীড়া-বিরোধী নীতির প্রবর্তন 
করেন। কারণ, মস্তপান এবং দাতক্রীড়া খেকে খুসলমান-শিবিরে প্রায়ই আত্মঘাতী 'কলছের উত্তব হোতো|। 
ধর্ম-ুদ্ধের পক্ষে তা ছিল অতান্ত ক্ষতিকর । ৃ 
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ও ধর্ম-সংস্াপনের জন্যে রাজনীতিতে যোগ দিতে হয়েছিল। মহম্মদ হিংসার 
আশ্রয় নিয়েছিলেন, গান্ধীজী অহিংসার। মহম্মদদের সময়কার আরব দেশ যদি রোম 
ব৷ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হোতো, তবে মহম্মদের পক্ষে ধর্মের জন্তে অস্্ধারণের 
নীতি গ্রহণীয় হ'তো। কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে । তেমনি সংশয় আছে, 
ভারতবর্ষ ঘদ্দি বুটশ সাশ্রাজ্যের অন্তর্গত না হয়ে কয়েকটি উপজাতির দেশ হোতো, 
তবে গান্ধীজী নীতিধর্ন প্রচারের জন্যে অস্থ গ্রহণ করতেন কিন] । 

যাই হোক, গান্ধীজী গীতাকে যেমন অংশত গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি অংশত 
গ্রহণ করেছিলেন ইসলামকে । তব স্থান ও কালের অস্কুপযুক্ত বলেই তিনি হিংসার 
দিকটিকে আমল দেন নি। 

স্থতরাঁং আমর। লক্ষ্য করি, গান্ধীজী প্রায় সকল ধর্ম থেকেই কিছু কিছু সুত্রকে 
তার মমকালীন সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করেছিলেন এক সনাতন ধর্মের 
নামে। গান্ধীজী তার এই “সনাতন ধর্মের” নাম দিয়েছিলেন “নীতি-ধর্ম” | 

তার এই নীতিধর্ম কি, তা এখন বিচাষ। তিনি 767,091 7২618620% গ্রন্থে 
বলেন 2 ৮106 15121)556 200181 12৬5 15-.-01086 ৮০. 5119010 01816217016617)£15 
ভ0] 107 0152 890৫ ০0% 202110110.” সমগ্র মানবসমাজের মর্লকে লক্ষ্য ক'রেই 
কাজ করবার নাম নীতি-ধর্ম। মাঁনব-সমাঁজের কিসে কল্যাণ হবে, সেই উদ্দেস্টে 
কোনে কাজ করাই নীতিসংগত কাঁজ। তাই কেবল উদ্দেশ্টই আমাদের কাজকে 
নীতিসংগত ব। ছুর্নীতিমূলক ক'রে তোলে । ”৬/০ ৪5০. 01020 00০10001211 
0৫ 21 ৪০0101 0০7০1743 01010726615 02. 00০ 220016 0৫6 0002 10001593 008 
01096 1৮.” কোনে। ভালো কাজ ভালে! হ'তে পাঁরে না, যদি তার পেছনে শুভ 
উদ্দেশ্য না থাকে । গম্ধীজী এ সম্পর্কে একটি উদ্দাহরণও দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তি 
যদি নিজের স্থার্থসিদ্ধির জন্যে দানশীল হয়ে ওঠে, তবে সেই দান নীতিসংগত হ'তে 
পারে না। £7006 ৬615 2০610 038৮ 7০ 000121 01 11721001981 20001:117£ 
00 08730000286 0:0105 0 কিস্তু কৌতৃহলের বিষয়, তিনি যখন বলেন 
যে, উদ্দেশ্ঠই একমাত্র মানদণ্ড ধা ভালো কাজকে নীতিসংগত করে বা না করে, 
তখনে। তিনি শুভ উদ্দেশ্তে উদ্বুদ্ধ কোনে “মন্দ কাঁজ”কে- যেমন, শ্রেণী-শোষণের 
উচ্ছেদের জন্যে হিংসাত্মক সংগ্রামকে--নীতিসংগত ব'লে স্বীকার করেন কিনা, সে 
সম্পর্কে তিনি তার নীতিধর্ম গ্রন্থে বিন্দুমাত্র আলোচনা করেন নি। কেবল তাই নয়, 
নে লগ্বদ্ধে তীর কোনে। যুক্তিপূর্ণ সুম্পষ্ট মতামত ছিল ব'লেও মনে ছয় না। অবশ্য, 
তিনি বলেন: “]2 100817£ 056 20030106090 056 8150014 815/855 
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80015 0015 6০5৮5120061: 10 50100006560 096 চ/616576 0 0০ ০0110 
0£ 7,0%-” এই নীতি অন্কসারে অবশ্ গান্ধীবাদের অপেক্ষা মার্ক স্বাদকেই অধিক 
নীতিসংগত বল। চলে। কারণ, গাক্বীজীর ত্যাগ ও অহিংসাঁর বাণী মাস্থষকে ত্যাগী 
ও অহিংস করে নি, কেবল ত্যাগ ও অহিংসার অজুহাতে দারিদ্র্য ও অন্তায়কে 
দীর্ঘস্থায়ী ক'রে তুলেছে । ফলে, সমাজের কোনে? কল্যাণ হয় নি, সমাজে হিংসা ও 
লালস। আরে ভয়াবহভাঁবে বেড়েছে । অন্তপক্ষে, শ্রেণী-দ্বন্ব ও হিংসাত্মক বিপ্লবের 
পথেই মার্ক স্বাদ পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশে অন্তায় শোষণ ও শ্রেণী-বিদ্বেষকে 
দৃরীভূত করেছে । 

তাই, আমর! দেখি, গান্ধী এই উদ্দেশ্ঠমূলক যুক্তির অবতারণা ক'রেই ষেন চমকে 
উঠেছেন । তিনি দেখেছেন, তার এই কথাগুপি তাকে এক ভয়াবহ উপনংহরের 
গহবর-প্রান্তে পৌছে দিয়েছে । তাই তিনি এক লহ্ফে পেছনে হঠে এসে অকম্মাৎ 
যেন আর্তনাদ ক'রে উঠেছেন £ “102 2770. 521)71061056165 0)10562175৮,৯ 

কেবল গান্ধী নয়, সকল আঁদর্শবাদীর মধ্যেই যুক্তির এইরূপ স্ববিরোধিতা 
প্রায়ই দেখা যায়। স্থবিখ্যাত আমেরিকান লেখক হেন্গি ডেভিড খরোরং রচন। 

১ যদি সনোহ হয, পাঠক গান্ধীজী-রচিত 10607109] 7:6718103। এন্থের ৯-১০ পুঠ| দেখুন। সেখানে 
নিম্নলিখিত ছুটি বাক্য নিতান্ত পাশাপাশি রয়েছে 2 “790০০ 09 06101) 091 9 081180 100078] 0701998 
18 18 00101200690 7 & 1001] 11169001010, 709 6204. 0%0230% 008611 609 20808,” দ্বিতীয় 
বাকাটি প্রথম বাক্যের উপসংহার নয়, আকলশ্মসিক অস্বীকৃতি মাত্র। গান্ধীবাদের স্ববিরোধিতার এটি একটি 
চরম দৃষ্টান্ত । 

২ খরো-র (১৮১৭-৬২) প্রভাব গান্ধীজীর উপর আংশিক মাত্র ছিল। ১৮৪৫ সালে থরে] সমাজবিরোধী 
ব্যক্তিত্ববাদের একনিষ্ঠ সাধক বপে জীবনযাপনের জগ্যে জন-সমাজ পরিত্যাগ ক'রে ওঅল্ডেন অরণ্যে গিয়ে 
আশ্রর নেন। সেখানে তিনি রবিনমন ক্রুসোর মতোই নি্জনে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন, এমন কি 
নিজের বানোপযোগী কুটিরখানি পযন্ত শ্বহস্তে রচনা] ক'রে নেন। এই অরণ্যবান কালে থরে-র মধ্যে একদিকে 
যেমন সমাজবিরোধী ব্ষ্টিবাদী চিত্ত! পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি তিনি প্রবৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অনাবৃত সংস্পর্গে 
আসার ভার মধ্যে প্রাকৃতিক নীতি ও রীতিগুলিও কোনে! কোনে! ক্ষেত্রে হুচিস্তিত আকার ধারণ করে। 
গান্ধীজী খরো-র উপ্র ব্যষ্টিবাদী চিন্তাগুলিকে যখন গ্রহণ করলেন (কারণ, ভারতীয় বুর্ঠোয়া৷ অভ্যুত্থানের পঙ্ষে- 
এই ব্যা্িখাদী দশনই ছিল অনুকূল্), তখনই থরো-র হিংসাত্মক সংগ্রামী উপদেশগুলিকে তিনি সতর্কতার সেই 
এড়িয়ে গেলেন । ( অবগ্ঠ, বৃটিশ সাস্জাজাবাদী সংক্কৃতিও সেজন্য দায়ী ।) প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে জানায় 
অহিংসার ধর্মকে থরে! বাভাবিক ব'লে নিঃসলোছে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলেন £ 

“ঢু 105 $9 565 60886 208৮0,:9 18 86 2115 165 1115 6056 20 71505 0820 ৮5 820৫9 8০ 19 
88023010650 800 ৪086:50 60 0:57 ০00. 0709 ৪0০$7১৪*, আবার অন্যত্র। +018039 19 1006 70018010038. 
81562 8815 2901 ৬৩ 200 ০8089 8881, 00002988507 18 ৪ 01085788219 82০ 0398, 4 
20096 6 820058188009,৭ 
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থেকে অনুরূপ একটি অযৌক্তিক যুক্তির উল্লেখ কর] চলে। এ বিষয়ে স্মরণীয় 
ঘে, হেনরি ডেভিড থরোর প্রভাব গান্ধীজীর উপর প্রচুর পরিমাঁণে ছিল ব'লে 
অনেকের বিশ্বাম । থরে! বলেছেন £ 16196 (৫, 0787) 19 11) 106১ 1১০ 10565 3 1£ 
176 15 17) 11220102) 112 61710595310 116 19 11 17611) 106 90615 1৮:15 1015 
০0110161017 01520 05627071755 1715 10902110, এখানে মানসিক অবস্থা অর্থেই 
থরে! ০00016101. কথাটি প্রয়োগ করেছেন, যদিও সে প্রয়োগ অত্যন্ত শিথিল হয়েছে । 
প্রথম বাক্যে থরো৷ বলেছেন, “ষে প্রেমে পড়ে, সে ভালোবাসে ; যে স্বর্গে থাকে, সে 
আনন্দ উপভোগ করে; যে নরকে থাকে, সে যন্ত্রণা পায়” অর্থাৎ প্রেমে, স্বর্গে বা 
নরকে অবস্থানই (109০110 ) মান্ষের মানসিক অবস্থা-ভালোবাসা, আনন্দ 
উপভোগ, যন্ত্রণ। পাঁওয়] প্রভৃতি ০07016101)কে নির্ধারিত করে। কিন্ত থরে! 
দার্শনিক হিসাবে ছিলেন অইডিয়াঁলিস্ট বা ভাববাদী । তাই তার কাছে মানষের মনই 
অবস্থা বা ০%:০8151,০০ নয়- মাঙ্ছষের মানসিক অবস্থার চূড়ান্ত নির্ধারক অর্থাৎ 
বিধাতীপুরুষ। তাই তিনি তীর নিজের প্রদত্ত যুক্তির দিকে লক্ষ্য না৷ রেখেই নিতাস্ত 
অভ্যানবশে অকম্মীৎ বলে ওঠেন £ মানমিক অবস্থাই মানুষের পাঁরিপাঁিক অবস্থাকে 
নির্ধারিত করে--[0 15 1515 00180161017 01১00 00217701105 1013 109021165,% 
গান্ধীজীও ঠিক থরোর মতোই নিজের প্রদত্ত যুক্তির দিকে লক্ষ্য না রেখে নিতাস্ত 
অভ্যাসবশেই অকস্মাৎ ব'লে ওঠেন 2 শখ) 21. 022)1)06 51156165 015০ 1069175.% 
আসলে, ভাববাদী দর্শনের স্বূপই হোলো এই ! 
তথাকথিত আধুনিক লেখক আল্ডা্‌ হাক্সূলি একদা ভর গ্াপ্ধীবাদী হয়ে উঠলেও যখন তিনি 
পর্যটকের জীবন যাপন করতেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, তখন তিনি প্রকৃতির কেবল 
উদার সন্্েহ ভাবটিকেই স্বীকার করেন নি। প্রকৃতি ভার কাছে কখনো কখনো! ভয়ংকর নৃশংস দানবের 
মুতিতে-ও দেখা! দিয়েছিল। তিনি এ বিষয়ে ওআঙ্ার্থ বা] ওআর্ডম্বার্থের ভক্তদের এককালে তীব্র তিরস্কার 
ও বিদ্রুপ করেছিলেন। দেখিয়েছিলেন, প্রকৃতির অবারিত কবলে পড়লে রূশোর এমিল আর ওআর্ডস্বার্থের 
লুসির কয়েক মূহুর্তের জন্তে বেঁচে থাকাও হয়তে। সম্ভব হোতো না । কিন্তু হাক্নূলির দৈহিক দৃষ্টির মতোই 
মানলিক দৃষ্টিও কখনে! শ্বাভাবিক ও শ্চ্ছ ছিল না। তাই তিনি পরবর্তীকালে কোনে! সত্যিকার নীতিবাদে 
গিয়ে পৌছতে পারেন নি। অন্টান্ত আইডিয়ালিস্টদের মতোই ম্ববিরোধিতার গোলকধাধার তিনিও 


জড়িয়ে পড়েছিলেন । 

যাই হোক, সমগ্র গান্ধীবাদ সম্পর্কে আমরা থরো-র একটি বাণী স্মরণ না ক'রে পারি না £ 

“01079 0:080986 800. 20086 0:6581006 82:02 15010105609 1817069798658 17509 ৬০ 
৪088817) 16, 


বন্ধত, গান্ধীজীর ব্যততিশত নিংম্বার্থপরতা, উদ্ধার হঁদয় এবং স্বেহশীল মহত্বই যে গাঞ্ধীবাদের অন্যতম প্রধান 
শক্তি এবং আশ্রয় ছিল, এ কথা-ও নিঃসন্দেহে বল! চলে। 


গান্ধী-চরিত ১৪১ 


গাক্ধীজী তার 12৮16591 218%০% গ্রস্থে উদ্দেশ্থের উপরই নীতির সমগ্র জোরটুকু 
দিয়ে ফেললেও আল্ডাঁস্‌ হাক্স্লি প্রভৃতি গান্ধীবাদীর] কিন্তু গান্ধীজীর অপেক্ষ। অধিক 
সতর্কতার পরিচয় দ্িয়েছেন। তারা পরম জ্ঞানের আঁধার ব'লে গ্রহণ ও ঘোষণা 
করেছেন “756 1561] 25 02৮60. ৮10 £0০0. 117661061091)5” কথাগুলিকে |৯ 
তার! বলেন, শুভ উদ্দেশ্যই যথেষ্ট নয়, উপায়ও যথেষ্ট শ্ুত হওয়া! প্রয়োজন । উদ্দেত্ঠ 
ও উপাঁয়কে এক হ'তে হবে। অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে পথ ও গন্ভব্যস্থান এক ও অভিন্ন 
না হ'লে পদক্ষেপই অসম্ভব । যে পথিকের গন্তব্য স্থলের দিকে একপাঁও অগ্রসর 
হবার ইচ্ছ। নেই, কেবল সেই পথিকই পথকে গস্তব্য স্থান ব'লে মেনে নেয় বা পথকে 
গন্তব্য স্থানের চেয়ে পবিভ্রতর মনে করে। তাই উদ্দেশ্তটের চেয়ে উপায়ের দিকেই 
মনোযোগ দেয় তারা বেশী, তার] তীর্থপথকেই পবিভ্রতর ব'লে ঘোষণ! করে 
তীর্থের চেয়ে । তাই তাদের উদ্দেশ কখনে। কাজে পরিণত হয় না, অভীষই ভীর্ঘে গিয়ে 
তারা কখনে] উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। তাঁর। উপায়কেই উদ্দেশ্ত বানিয়ে-_তীর্ঘপথকে 
তীর্থ ঝলে ঘোষণ|। ক'রে-_তাদের সমগ্র জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু অন্তপক্ষে 
মহম্মদ,২ লেনিন ও স্তালিন উপায়ের চেয়ে উদ্দেস্টকেই বড়ে। ক'রে দেখেছেন, তাই 
কণ্টকিত পথে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্তপদে তাদের যাত্র৷ শুরু হয়েছে এবং নিজ নিজ 
মানস-তীর্ঘে তারা উপনীত হয়েছেন । 

এইভাবে আমরা দেখি, উদ্দেশ্ট ও উপায়ের ঘন্ব-কলহে গান্ধীজীর নীতিবিজ্ঞান 
বিভ্রান্ত হয়ে গেছে । নীতি সম্পর্কে গাদ্ধীজী আর এক স্থানে বলেছেন £ “21700067 
628001০20৫6 10018] 12৬7 19 01026 1015 21802101781 2150. 11701700009,7012...7176 
5001) 15 51511012 00 05 7186] 001 2525 216 0091) 210 1১20020065 11751511016 
1] 09০5 21০ ০1956. 01515 0069 1706 00621) 217 21021856 17) 016 5018) 
9০০ 0015 1) 00 ড5101).% 

অন্যান্ত ভাববাদী দারশনিকের মতোই এখানেও আবার গান্ধীজীর একদশিতা দেখা 
যাঁয়। তার! বাইরের জগৎ বা ০৮1০০ থেকে ব্যক্তি বা 9০৮০০-এর দিকে মুখ 
ফিরিয়ে থাকেন। উদ্ধৃত বাঁক্যগুলিতে গান্ধীজী বলেছেন £ কেউ যখন চোখ মেলে 
তাকায়, তখন সে স্থধকে দেখে এবং যখন সে চোখ বন্ধ করেঃ তখন সে আর স্্যকে 
৯ আল্ডাস্‌ হাক্স্লির “7০8 806 06699, গ্রন্থ দ্রষ্টবা। 

২ মহচ্মদ অন্ঠান্ত ধর্ম-প্রচারকদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বস্ততান্ত্রিক ছিলেদ। তাই তার করিত বর্গে থা, 
পানীয় ও বিলাসের প্রাচুর্যই অধিক দেখ! যায়। কারলাইলও এ সম্পর্কে বলেন ঠ 4188 198৫ ৪ 979 4০ 
8১6 ছা০210। 0১৫৪ 8187100096৭ 


১৪২ গাক্ধী-চরিত 


দেখতে পায় ন।। স্থুতরাং গান্ধীজীর মতে, এখানে আমনা সর্ধের মধ্য ( ০৮০০৮এর 
মধ্যে) কোনো পরিবর্তন দেখি না, পরিবর্তন দেখি আমাদের দৃষ্টির মধ্যে ( অর্থাৎ 
501১1০৮এর মধ্যে )। কথান্ট সত্য। কিন্তু এর বিপরীতটিও যে অনুরূপ সত্য, 
গান্ধীজী তা অন্যান্য 10০9115 দার্শনিকের মতো লক্ষ্য করেন নি। এখানেই গান্ধীজী 
তথ! গান্ধীবার্দের একদধিতা। কেবল দৃষ্টিশক্তির মধ্যে পরিবর্তন এলেই যে আমর! 
হূর্যকে দেখবে! বা না-দেখবো, তা নম্ন। দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ অপরিবতিত ও অক্ষু্ 
থাকলেও, যাঁদি কুর্ধের অবস্থানের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে, ত। হ'লেও সূর্যকে দেখতে 
পাবো না। যেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে কিংবা পাত্রিতে। আইডিযালিস্টরা কিন্ত এই 
পারস্পরিকতায় বিশ্বাম করেন না । সেই তাদের চরম ভ্রটি। ব্যক্তি ও বস্তর (901১1০০৮ 
ও ০৮/০০-এর ) পারস্পরিক সম্পর্কে বিশ্বাসী হ'লে গান্ধীজী কখনো! তাঁর নীতি- 
সুত্রকে সনাতন ও শাশ্বত ব'লে ঘোষণ1 করতেন না, ভিন্ন স্থানে ও কালে যে নীতি- 
সত্রের নিরস্তর পার্থক্য ঘটেছে, তা লক্ষ্য কবতেন। আইডিয়ালিন্ট দার্শনিকরা যখন 
কেবল ব্যক্তির উপর জে! দেন, তখন আবার ফরাসী "যান্ত্রিক" বস্তবাদীরা কেবল 
অবস্থার ( ০17:0070509105 ) উপরই জোর দিতেন । এই ছুটি বিরোধী মতবাদ যে 
কেবল বিরোধী নয়, পবিপূবকও, তা প্রমাণ ও প্রচার করেন মার্ক স্‌ ও মার্ক স্‌- 
বাদীর।। বস্ত ওব্যক্তি তাদের কাছে পারস্প রক সম্পর্কে অবিচ্ছেগ্যভাবে গ্র।থত। 
এই গেল গাম্ধীবাদদী নীতির স্বরূপ । আবার দেখি, নীতির সঙ্গে ধর্মের কি 
সম্পর্ক, মে নিয়েও গান্ধীজী কম বিপদে পড়েন নি। এই সম্পর্ক সন্বন্ষেও তীর কোনে! 
হস্পষ্ট ধারণ। ছিল না। তিনি কখনো! বলেন £ 41২21181017 15 0০ 100121165 
২7126 920০ 15 60 0০ 9260. 0026 19 30৬/1) 17) 017০ 9011. অর্থাৎ ধর্ম জল 
এবং নীতি বীজ। কিন্তু আবার তিনি বলেন £ *]056 23 2 00310172£ £8115 €0 
00০ 80010 চ)০]) 006 10020986101 15 51790152179 211 1০1161003 170150 51111 
1 006 0050 11 01011100121 025178 57212 60 76015601520.” ধর্ষ প্রসাদ, 
মীতি তার ভিত্তি। ধর্ম নীতির উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে ওঠে । অর্থাৎ, গাদ্ধীজী- 
প্রদত্ত পূর্বের উপমাটি ষদি পাঠকের মনে থাকে, তবে তিনি বুঝবেন, গাঙ্ীজী এখন 
বলেছেন, বীজের ওপর ভিত্তি ক'বেই গড়ে ওঠে জল ! কেবল তাই নয়, পর মৃইূর্তেই 
গাক্ষীজী আবার বলেন 2 “16 £01105 £1:00 1820 1925 06217 5940. 0796 019৫ 
চোতত 15118101715, 17) 206, 10611008] 101 030181165.” সত্যিকার ধর্মের 
সঙ্গে নীতির কোনে। পার্থক্য নেই। অর্থাৎ জল ও সত্যিকার বীজ একই পদার্থ! 


%[611101), 01261)১ 13 55101200905 9710) 21166861706 60 100181 18.” 


গান্ধী-চরিত ১6৩ 


এইরূপে আমরা গান্ধীজীর নীতিধর্মকে কতকগুলি বিভিন্ন অভিমতের সামধশ্বহীন 
সংকলন রূপেই লক্ষ্য করি। 

সুতরাং গান্ধীজী যখন তার রাজনীতির সঙ্গে ধর্মালোচন। ও ধর্মানুশীলন করতে 
লাগলেন, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি তার স্থুবিধাঁমতো সময়োপযোগী 
কয়েকটি নীতি-হুত্রকে গ্রহণ ও অভ্যাম করলেন মাত্র। এই নীতি-সুত্রগুলি 
যখন আবে পচিশ বছর বাদে আর সময়োপযোগী রইলো! না, তখন সেগুলিই ভারতীয় 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখ! দিলো। 
সকল দেশে, সকল কালে ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিল্লের এই একই ইতিহাস। ভারতবর্ষের 
বা গান্ীজীব ক্ষেত্রেও তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নি। 


॥ নক ॥ 


ভারতশফর শেষে গান্ধীজী ব্রহ্মদেশ ভ্রমণেও যাঁন। এই ভ্রমণ সম্পর্কে তিনি 
মন্তব্য করেন, “বোগ্বাই যেমন ভারতবধ নয়, রেংগুনও তেমনি ব্রহ্মদেশ নয় ।” তার 
কাছে ত্রক্ধদ্দেশ ভারতবর্ষের মতোই তার মুষ্টিমেয় শহবের মধ্য দিয়ে নয়, অসংখ্য 
গ্রামের মধা দিয়েই ধর! দিয়েছিল । এই সময়ে আবার ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্র। 
কঃরে তার ভারতবর্ষেপ নানাস্থানে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছা হয়। গোপালকৃষ্ণ গোখলে 
ও আচাষ প্রফ্ুল্লচন্ত্র রায় তীকে ট্রেনে তুলে দিতে আসেন। এদিন গোখলে তাকে 
বলেছিলেন, “তুমি ফান্ট” ক্লাসে গেলে আমি আসতাম না। কিন্তু এখন আর ন। 
এসে পারি না।” সাধারণ মাহ্ষের জন্যে এদের করুণা ও সহাঙ্ভূতি যে আন্তরিক 
ছিল, তার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবু ইতিহাসের কঠিন নিয়ম অন্ুদারে এরা ধনিক 
ও জমিদারের লড়াই-ই ক'রে গেছেন । এঁদের কালের গণ্ডি তার উর্ধ্বে বা বাইরে 
এদের কখনে। যেতে দেয় নি। 

গোঁখলের ইচ্ছ। ছিপ, গান্ধীজী বোম্ব।ইয়ে বসে প্র্যাকৃটিশ করেন এবং ভারতীয় 
রাজনীতিতে যোগ দেন। গান্ধীজীরও সেই ছিল ইচ্ছা । কিন্তু নিজের ব্যারিস্টারি 
করবার ক্ষমতার উপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। তাই প্রথমে তিনি রাঁজকোটে 
ফিরে গেলেন । সেখানে কয়েকট! কঠিন মাঁমলা চালিয়ে তার নিজের ওপর খাঁনিকট। 
আস্থা যেন হোলো । এবার তিনি বোম্বাই থেকেও মামল! [চালাবার জন্তে ডাক 
পেলেন, ফলে বোগ্বাইয়ে গিয়ে প্রযাক্টিশ শুরু করলেন । কিন্তু শীপ্রই আবার 
দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক এসে গেল । চেম্বারলেন সাহেব আসছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। 
তার কাছে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের পক্ষ থেকে একট! ডেপুটেশন্‌ পাঠাতে 
হবে। তাই অবিলঘ্ে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা রওন। হলেন। চার-পাঁচজন 
ভারতীয় যুবক তার সঙ্গে গেলেন। তাদের মধ্যে মগনলাল গান্ধী একজন। 

চেম্বারলেন এসেছিলেন বুয়ার যুদ্ধে বুটিশ সরকারের খরচ বাবদ দক্ষিণ আফ্রিক। 
থেকে সাড়ে বাহান্ন কোটি টাকা আদীয় করতে । বুটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যেখানেই 
সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে ব্যয়িত অর্থট। তাঁরা সেখাঁন থেকেই 
উদ্ধার করেছে। ভাঁরতবর্ষেও তাঁরা তা-ই করেছিল। দিপাহী-বিক্রোহ দমনের 
জন্তে, কিম্বা অন্ত কোনে! সাম্রাজ্যবাদী সহৃযোগ-স্থবিধা জ্মভের জন্তে, ভারতে 
ব্যযিত সমস্ত অর্থের ভার বহন ক:্‌তে হয়েছে তারতবামীকেই। সুতরাং বুয়ার যুদ্ধের 
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ব্যয়তারও বহুন কল্পতে গোলে বুয়ারদেরই। এই ক্ষতিপূরণ আধীয়েক ব্যাপাধে 
চেম্বারলেন সাহেব এতোই ব্যস্ত ছিলেন যে, ভারতীয়দের আবেদন -অভিখোঁগে 
কর্ণপাত করবার মতন সময় তাঁষ ছিল না। আর কর্ণপাত করেই বা ফি করবেন? 
বুয়ারর1 ঘষে অত্যাঁচ।র-অবিচার ভারতীয়দের ওপর করেছে, বৃটিশ পু'জিশ তো এধার 
তা-ই করবে । কারণ, বুটিশ পু'জির সঙ্গে ভারতীয় তথ! এশীয় পু'জির প্রতিযোগিতা 
তারাও তো চার লা। 


যাই হোক, মাত্র কয়েক সপ্তাহ থাকবার কথ। ছিল দিঃ চেৈম্বারলেমের। তিনি 
এই অল্প পময়ের মধ্যেই সারা দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে শেষ করবেন, স্থির করেছিলেন । 
তাই এক জায়গ! থেফে অন্ঠ জাগায় তাকে ঝড়ের বেগে ছুটতে হোঁলো। শীগ্ুই 
তিনি নাতাল ছেড়ে ট্রান্সভাল রওন। হয়ে গেলেন । ভারততীয়দের আবেগন-নিবেদন ও 
প্রিটোহরয়া গিয়ে করাই স্থির হোলো । কিন্ত বুয়ার যুদ্ধের পর ট্রাক্সভালে প্রধেশ 
সম্পর্কে কড়া! আইন-কাঙ্ছন চালু হয়েছিল। ছাডপজ্র ছাড়া পেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ 
ছিল । যুদ্ধেব সময় যার] দোকানপাট ভিটেমাটি ছেড়ে পালিগ্নেছিল, তাঁদের পুনর্বসত্তির 
হুকুম দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্ত সেই সঙ্গে ছাড়েরও ব্যবস্থা হঞ্পেছিল। তবে 
ভাবরতীয়র! ছাড় চাইলেই পেতো না । ট্রান্সত।লের গুপনিবেশিক সক্বকার এইতাবৈ 
ট্রীতাল থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিদীয় কপ্পতে চেয়েছিল । তাই দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র গাঙ্ধীজীর পক্ষে ছাড়পত্র পাওয়া! সহজে 
হয়ে উঠলে! নাঁ। গাঁন্ধীজী তার পুরাতন বন্ধু ভারবানেয় গুলিশ হপারিণ্টেতখেন্ট মিং 
আলেকজাগডারের শর্ণাপগ্ন হলেন এবং তান সাহাধ্যে একটি প্রধেশপজ্জ কোনরকমে 
সংগ্রহ করলেন। কিন্তু তাতেও বিপদের শেষ ছোপ! না, ভাখতীয় প্রতিনিধিধল 
থেকে গান্ধীজীকে ধা দেশুয়ায় জগ্গে বৃটিশ আমলার ধতধন্ত্র করতে লাগলো । প্রথমে 
তারা তাকে শ্রেপ্ধান করধাক্স কথা তাবলো, কিন্ত অবশেষে সিন কঘলো! অন্ত 
অজুহাতেও তাকে গ্রতিনিধিধল থেকে ঘাদ দেওয়া ধাবে। কারণ হিপাধে দেখানে। 
ছোলো, যেহেতু মাতালে গান্ধীজীর সঙ্গে চেশ্বারলেনে লাক্ষাৎ হয়েছে, সেইছেতু 
বর্তষান প্রতিনিধিদলে তাকে স্থান দেওয়া সপ্তঘ নয় । ব্যক্তিগতভাবে আঙলাদের 
কাঁছে গার্ীজীকে অনেফ অপমান-লাঙলাগ সইতে ছোলো। তীক্টি এই আপস্ানে 
ভাবতীক়্ ব্যধসারীপ্লা প্রতিনিধিদল পাঠাধেন লা কিয় ফলেগ। কিন্ত 'গীরধীতী 
গাদের ধোধালেন যে, এখন ভাগ্তীয়দের শভিপিকয়ের পর, ভাই ভাবের এখন 
অতো! বেশি অন্ত্ভৃতিগ্রযণ হ'লে চলবে না। খল হোগা হোক, গ্রতিদি হিল 


বি 
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একট] পাঁঠাতেই হবে, প্রয়োজন হ'লে তাঁকে নিজেকে বাদ দিয়েও । স্থৃতরাঁং 
তাঁকে বাদ দিষেই প্রতিনিধিদল পাঁঠানে। হোলো। 

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করলেন ভারতীয় ই*রেজ ব্যারিস্টার 
জর্জ গড্ফ্রে। 

প্রতিনিধিদল পাঁঠিযে কোনে! লাভ হোলো! না, হবে ব'লে বডো৷ একটা আশা-ও 
ছিল না। তবু স"গ্রাম শুরু করবার আগে গান্ধীজী আপোস-আলোচনার বিধিসংগত 
পথগ্ুলো শেষ ক'রে রাখতে চাইলেন । সেদিক থেকে এই প্রতিনিধিদল প্রেরণকে 
সংগ্রামের ভমিক। হিসাবে ধরতে হবে । 

যাই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকাব সরকাঁবী আমলাব! প্রথম থেকেই গান্ধীজীকে মনে- 
প্রাণ ভয় করতো । তাই তাবা তকে মিঃ চেম্বারলেনেব সঙ্গে কেবল দেখা! কবতে 
ন1 দিষেই বিরত থাকলো না, অবিলম্বে তাঁকে ট্রান্সভাল ত্যাগ করবার আদেশ দিলো | 
কিন্ত এই আদেশ সহজে মেনে নেওয়া-৪ গাদ্ধীজীর পক্ষে অসম্ভব ছিল, তিনি 
স্তাযস*গত ব্যক্তিম্বাধীনতাকে বিসজন দিতে চাইলেন না। তাই তিনি ট্রাহ্গভাল 
ত্যাগ তো করলেনই না, বরং ট্রান্সভ।লে থেকেই ওকাঁলতি করবেন স্থিৰ করলেন । 
ফলে, অবিলম্বে তিনি জোহানেসবার্গে তার ওকাঁলতিব অফিস খুলে বসলেন । 
ওকালতিতে গান্বীজীর পসাঁর দ্রুত বেডে চললো । তাব বন্ধুবান্ধব ও শ্তভাহগধ্যাধীর 

খ্যাঁও বৃদ্ধি পেলো উত্তরোত্তর | তাঁর স্েহসজল উদার হৃদয় ও বিপুল ব্যক্তিত্বের 

আকর্ষণ থেকে দূরে থাক। মানুষেব পক্ষে খুব সহজ ছিল না। শ্বেতাঙ্গদের মধো ও 
অনেকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব নিবিড হযে উঠলো। রীচ সাহেব তে! এক ব্যবসাষী 
কোম্পানির ম্যানেজীবের পদ ছেডে দিষে এসে গান্ধীজীর কাছে ক্লার্ক হযে রইলেন। 
পসার হওযার সঙ্গে অফিসেব কেরানী-সংখ্যাঁও বাডলো। টাইপিস্ট হয়ে এলেন 
একজন ইংরেজ মহিলা । তবে কেবল অর্থোপার্জন নিয়েই গান্ধীজী মত্ত রইলেন না। 
তখন তার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীষদের মুক্তিসাধন। 
তাই জনসংগঠন ও জননেবার দিকেও তিনি মনোৌধষোগী হলেন । ধর্মীচশীলনও 
চলতে লাগলো সমান তালে । অর্থোপার্জনেব সঙ্গে সঙ্গে তাব তয় হোলো, “বিষয়ান্‌ 
ধ্যায়তঃ পুরুষের অবস্থা-প্রাপ্তি তীর না ঘটে । তাই গীতার “দমভাব", “অপবৰিগ্রহ্‌* 
গনিফাম কর্ম” প্রভৃতি কথাগুলি কেবলই তার চেতনায় ও চিন্তায় ফিরে ফিরে আসতে 
লাগলো । এইভাবে কর্মের সঙ্গে ধর্মের মিলন ঘটাবা' ষে চেষ্টা বনু পূর্বে তার জীবনে 
শুরু হয়েছিল, ত৷ ক্রমেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'তে লাঁগলো--সে পরিণতি বারে 
বারে এলে বাজনীতিতে বিপধয়রূপে । 


গান্ধী-চরিত ১৪৭ 


১৯০৪ শ্রীষ্টাবে “ইত্ডিয়ান ওপিনিঅন' পত্রিকাটি প্রথম বার হয় । পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন মনহুখ লাল নাজর। কিন্তু প্ররুতপক্ষে সম্পাদনার ভার এসে পড়েছিল 
গাদ্বীজীর নিজের ওপর | পত্রিকার ব্যয়ভারের অধিকাংশ তাঁকেই বইতে হোঁতো, 
প্রতি মাসে সেম্ন্যে তার লাগতে। প্রায় এগাগেো শটাকা। পাছে বিষয়-সম্পত্তিতে 
ও ভোগবিলাসে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন, এই ভয়ে গান্ধীজী ইতিপূর্বেই সাংসারিক ব্যয় 
অত্যন্ত কমিয়ে ফেলেছিলেন, এবারে তিনি জীবনবীমার প্রিমিয়াম দেওয়া-ও বন্ধ 
ক'রে দিলেন। কেবল তাই নয়, তিনি হয়ে উঠলেন বীমাবিবোধী। তিনি বললেন, 
যাঁর! ভীরু, যাঁর! ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাঁরাই বীমা করে। এ বিষয়ে জর্জ 
বান্ার্ড শ-র কথা মনে পড়ে । তিনিও ছিলেন জীবনবীমার বিরোধী । তাঁর মতে, 
বীম। এক প্রকার জুয়াখেলা, বস্তত বীম! কোম্পানির সঙ্গে মানুষ বাঁজি রাখে । বীম! 
কোম্পানি বলে : “আপনি এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মরবেন না” । আর মানুষ বলে, 
“মরবো নিশ্চয়ই | স্থতরাং বাজি। নির্দি্ সময়ের আগে লোকটি মারা গেলে 
কোম্পানি বাঁজিতে হারে এবং নির্দি্ টাক দিতে বাধ্য হয়। অন্য পক্ষে, 
লোকটি ন। মরলে কোম্পানি জেতে, পুরস্কারম্বরূপ সে স্বল্প সুদে দীর্ঘকালের মেয়াদে 
টাক। ধার পায়। বিনা পরিশ্রমে অর্থোপার্জনের বিরোধী ছিলেন বার্ধার্ড শ। আর 
জুয়াখেল! হোলো বিন] পরিশ্রমে অর্থোপার্জন। তাই তিনি জুয়া ও জীবনবীমার 
ঘোঁর বিরোধী ছিলেন । 

শ অংশত মার্ক সের ছাত্র। তাই তার কাছে ধর্মনীতি প্রশ্রয় পাঁয় নি, পেয়েছে 
অর্থনীতি । শ-র নৈতিক নিয়মগুলিকে গ্রধানত অর্থনীতিই নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত 
করেছে। অন্তপক্ষে, গান্ধীজী তার জীবনে ও সমাজে ধর্মকে গ্রাধান্ত দেওয়ায় সামাজিক 
নীতির নির্দেশগুলিও তার কাছে এসেছে ধর্মের--অর্থাৎ ঈশ্বরের--দোহাই দিয়ে ॥ 
গান্ধীজীর চরিত্রের সঙ্গে শ-র চরিত্রের মূল পার্থক্য এখানে । শ বুদ্ধিবা্দী, যুক্তিতে 
তার গভীর বিশ্বাস। গান্ধীজা অতীব্দ্রিয়বা্দী, হৃদয়ের উপর তার পরম নির্ভর। তাই 
শ উদ্বর্তনবাদী, গান্ধীজী সনাতনী । শ তাকান সম্মুখে, গান্ধীজী পশ্চাতে । তাই 
আমরা দেখি, শ ও গান্ধী, উভয়েই মানবহিতৈষী হওয়! সত্বেও, উভয়ের প্রকৃতি 
ভিন্নধর্মী, উভয়ের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে । 

গান্ধীজীর জীরনে ধর্ম ও রাজনীতি ছিল ফবেখন ছুটি প্রধানতম দিক তেমনি আর 
একটি প্রধান দিক ছিল- _পেঁধা) তাঁর কাঁছে এই সেব। কেবল তীর ধর্মাুশীলনের 
অলমাত্র ছির না; ছিল তার স্বাজনীতিয়ও.গ্অঙগ।. লেবার ফলেই তার লেতৃত্ব শৃক্ষিশালী 
হয়ে উঠেছিল। কারণ, তিনি, সেবার দ্বারাই একফা?ঘক্ষিণ আজিকার. কৃষাগ-মনুরের 
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হায় হরণ করেছিলেন, যে কৃষাণ-মজুরের সাহাধ্য ও সাহচর্ধ ভিন্ন দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ভারতীয় ব্যবলায়ীন্নের আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ অনভ্ভব। কেবল সেবার মধ্য দিয়েই 
ষে তিনি একদ] নেতার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারবেন, এ পরামর্শ সম্ভবত তিনি 
পেয়েছিলেন খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যেই £ 
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যেভাবেই হোক সেবাব পথেই শ্রেষ্টত্বকে আয়ত্ত কবতে হবে, গান্ধীজী একথা 
বুঝেছিলেন। তাই রাজনীতি ও ধর্মীচশীলন সংক্রান্ত কাকলাপ তার যতোই বৃদ্ধি 
পেতে লাগলো, সেবার কাজেও তিনি ততোই নিবিডভাবে মনোনিবেশ কবলেন। 
ট্রান্গঘতালে তাব সেবাকার্ধ চললো পুর্ণোছ্মে, কুলী বস্তি শিষে। দক্ষিণ আফ্রিকায 
ভারতীয়দের “কুলী” বল! হোঁতো, আর এই কুলীরা দক্ষিণ আফ্রিকার সমাঁজে ছিল 
অস্পৃশ্য । একটি সুনির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তাদের বাঁ কবতে হোঁতো, আর বাসস্থানেও 
তাদ্দের জমিজমা কেনার কোনে! অধিকার ছিল না। ফলে ভারতীধদের বাসের জন্যে 
নির্দিষ্ট অঞ্চলট1 মনুষ্যবাসের উপযোগী না হয়ে, হয়ে উঠেছিল নোংবা জঘন্য একটা 
আন্তাবল। জমিতে মালিকান! স্বত্ব না থাকায় এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি বা 
পরিচ্ছন্নতার দিকে ভারতীয ধনিকবা যেমন লক্ষ্য দিতো। না, তেমনি শ্বেতাঙ্গ ধনিক- 
পবিচালিত সবকার বা পৌরবিভাঁগের লক্ষ্য সেখানে কখনো পৌছতো না। 
এমনিভাবেই এই অঞ্চলট দিনে দিনে ভয়াবহুভাঁবে অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন হযে 
উঠেছিল। ভাবতীয পল্লীব এই অস্বাস্থ্য ও 'অপরিচ্ছন্নতাঁটাই আবার শ্বেতাঙ্গ ধনিক- 
পরিচালিত সরকার তথা পৌর-বিভাগের কাছে এই অঞ্চল থেকে ভারতীয়দেব 
উচ্ছেদ্দের স্থযোগ হিসাবে দেখ। দ্বিলো। পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিতাডিত 
অধিবাসীদের নামমাত্র ক্ষতিপ্রণ দেওয়ার ব্যবস্থাও ছোলেো একটা । তবে এই 
ক্ষতিপূরণ আঁদীযের জন্যে রীতিমতো৷ আইন-আদালত করতে হোতো। গবীব 
ভারতীয়দের পক্ষে তা কর! প্রায় ছিল অসম্ভব । তাই ব্যাপারটি গাক্বীজী নিজের 
হাতে নিলেন | মামলায় মিউনিসিপ্যালিটি হারলে মামলার ব্যয় মিউনিসিপ্যালিটিকেই 
বহন করতে হোতো। স্থতরাং স্থির হোলো, হাঁপজিত ধাই হোক, প্রত্যেকটি 
শীমলার জন্যে ভারতীয়! তীকে দশ পাউও্ড ক'রে দেবে । তাছাড়া, ধেসব মালায় 
মিউনিলিপ্যালিটির হার হবে, সে ক্ষেতে সিউনিসিপ্যালিটির কাছে প্রাপ্য মাঁনলা বাবদ 
খবচও গান্ধীজীই নেষেন। লেইশঙ্দে এও স্থিপন হোলো থে, এ টাকার অর্ধেক 
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গবীব জনসাধারণের সেবায ব্যয়িত হবে। এইভাবে প্রান্ত অর্থ থেকে প্রায় চব্বিশ 
হাঁজাব টাঁক। তিনি “ইঙিয়ান ওপিনিঅন? পত্রিকার জন্যে ব্যয় করেন । 

উচ্ছে্-ব্যবস্থা যাঁদের বিকদ্ধে চলেছিল, তার্দের অধিকাংশই ছিল বিহার ও মাত্রাজ 
অঞ্চলের গিরমিটিযা । তাঁগ তাদের চুক্তিশেষে এখানে স্বাধীনতভাঁংব ব্যবসায় ও 
বসবাস কবহিল। পূর্বে গিবহিটিয়াদের সাহাধ্য এবং সেবা-শুশ্রষা ক'রে নাতালেও 
গান্ধীজী শ্রমিকদের উপব প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এবাব বস্তি-উচ্ছেদের 
ব্যাপারে টরাঙ্গভালে তিনি শ্রমিকদের কাছে অত্যন্ত প্রিষ হয়ে উঠলেন । 
এখানকাঁব অ্রমিকণা শিজেদের দাঁবি-দাঁওষা আদা এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্যে 
ইতিপুনবই একটি স্বতন্ত্র সংঘ গ'ডে তুলেছিল। এই শ্রমিক সঘের নেতা ছিলেন 
জেরাঁম সিং বদ্রী। গান্ধীজী এদেব এই শ্রমিক সংঘের সাহচর্ষে এসে দক্ষিণ 
আফ্রিকয ভাবতীষদের ধনিক আন্দোলনকে একদা “ক্তিশালী ক'বে তুলতে সমর্থ 
হ্যেছিলেন । 

অস্বস্থা ও অপবিচ্ন্নতাব অজুহাতে ভারতীয়-অধাধিত বস্তি-অঞ্চলটি মিউনিসি- 
প্যালিটির কবলে গেল সত্য, কিন্ত সেখানকার অন্বাস্থ্য ও অপরিচ্ছন্নত। দিনে দিনে 
বাডলে| বই কম/ল1 না। কাবণ, বস্তির বাসিন্দারা এখন মিউনিসিপ্যালিটির অস্থায়ী 
ভাঁডাটে হযে সেখানেই বাস করতে লাগলো । পূর্বে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাঁবে যেটুকু 
পবিচ্ছন্নতা ও সতর্কত। তাঁদেব ছিল, সেটুকুও এবাব তিবোহিত হোলো । আবর্জনা 
স্তপীকৃত হো.লা, দুর্গন্ধ পচা পৃতিগন্ধময নরম! নরকের বৰর্ণনাঁকেও হার মানালো। 
অবিলম্বে এলে! মহ।মাঁবী। অকম্মাৎ সমগ্র ভাঁরতীয পজী মুমৃযুব আর্তনাদে, 
শোঁকার্তের ক্রন্দনে, ভযার্তের চীৎকারে ভরে গেল। থেগ। নিউযোনিক প্রেগ। 
এই প্লেগের আক্রমণ হয ফুসফুসে, তাই এ প্লেগ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক । জোয়ান 
জোয়ান মানুষে চওডা৷ বুকগুলে! এতটুকু হয়ে গেল, মুখে রা সরলো না। কে কার 
সেব। করে, স্ত্রীপুত্র আত্ীষ-স্বজন কে কার খোজ নেয়। পালাও, পালাও । ছায়া- 
মৃতির মতে? মাছষের দল হয মরতে, নয় পালাতে লাগলো । গান্ধীজীও নিঃসংকোচে 
নিরাপদে পালাতে পারতেন । কিন্তু পালালেন না। মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাড়াবার, 
তাঁকে চেনবার, তান সঙ্গে খেলা করবার অপূর্ব একটি স্থযোগ যেন তার জুটে গেলো । 
এ যে কেবল সেবাব ন্থযোগ তাই নয়, এ স্বধোগ যেন বৈজ্ঞানিকের যোগ কোনে! 
পরীক্ষাগারের, দা্শনিকের হুযোগ মৃত্যুর সান্সিধ্যে। মৃত্যুকে চিনতে হবে মৃত্যুকে 
জানতে হবে, তার সঙ্গে লড়াই ক'রে দেখতে হবে, অবশেষে জমি মৃত্যুঞ্জয়, আমি 
তার চেয়ে বড়ো, এই শেষ কথা বলে চলে যেতে হবে, এই কানায়, এই আশার 


১৫৩ গাদ্ধী-চরিত 


বুঝি গাক্ধীজীর বুক ভরে উঠলো! । সকলের আগে এই শীর্ণ ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষটি 
মবণের সমস্ত ভ্রভঙ্গকে হেলা উপেক্ষা ক'রে সেবার কাজে নেমে এলেন । এ বিষয়ে 
তাঁর কঘেকজন স্বিশ্বস্ত অন্চচর হলেন তার অন্ুগামী। 

সৌভাগ্যক্রমে প্লেগের স্ত্রপাতট। ভাঁরতীষ পজীতে হয় নি, নইলে সেই অন্ুহাঁতে 
আর এক দফা ভাঁরতীয-দলন হ্ন্দরভাঁবে চলতে পারতে । প্লেগ প্রথমে দেখা 
দিষেছিল খনি অঞ্চলে, নিগ্রোদের মধ্যে । এই অঞ্চলেব স্বাস্থ্য ও পবিচ্ছন্নতা-বক্ষাঁর 
ভাঁর ছিল খোদ খ্েতাঙ্গদেব হাঁতে। প্রেগ সম্পর্কে গান্ধীজী সংবাদপত্রে একটি পত্র 
লেখেন । এই পত্রে তিনি পলীর অ্বাস্থ্য, অপরিচ্ছন্নত। ও মহামারীর জন্তে মূলত দাধী 
করেন মিউনিসিপ্যালিটিকে । এতে অন্য কোনে! লাভ হোক, বা ন হোক, 
গান্ধমীজীর কযেকজন সহদয শ্বেতাঙ্গ বন্ধলাভ ঘটেছিল । মিঃ হেন্বি পৌঁলক, মিঃ 
জোসেফ ডোক এব" মিঃ আলবার্ট ওয়েস্ট তাদের অন্যতম । একটি নিরামিষ 
হোটেলে মিঃ ওযেন্টেব সঙ্গে গান্ধীজীর আলাপ হযেছিল। তিনি ছিলেন একটি ছাঁপ।- 
খানাব অত্শীদার। প্রেগ-নোগীদেব সেবাব কাঁজে তিনি গান্ধীজীকে সাহাষ্য কবতে 
চাইলেন। কিন্তু প্লেগ তখন অনেক পরিমাণে ক'মে এসেছিল । তাই গান্ধীজী তাকে 
জনসেবার কাজে অন্যভাবে আত্মশিয়োগের জন্যে পরামর্শ দিলেন। 'ইপ্ডিযাঁন 
ওপিনিঅন” পবিচালনাঁর ভাঁর নিলেন মিঃ ওয়েস্ট এব” এইভাবে তিনি গান্ধীজীর 
দীর্ঘকালীন সংগ্রামেব অন্যতম সঙ্গী হযে উঠলেন । 

ভারতীষদেব কল্যাণেব প্রতি মিউনিসিপ্যালিটিব দৃষ্টি না থাকলেও শেতাঙ্গদের 


সাপ 


১ আনকেই গাকীজীকে শার্ণ শ্ষদ্র, দুবল মানুষটি ব'লে বর্ণনা করেছেন। দৈহিক বিশালত| গান্ষীজীর 
ছিল না নগঠ্য, কিন্তু ভাকে শ্ণ বা বল বলতে ম'কোচ হয। চলৎ শঙ্তিত গান্বীজী ছিলেন অতি-মানুষ | 
দক্ষণ আফ্রিকাষ আন্দোলনের সমষে তাকে প্রঠিদিন পায়ে হেটে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করতে 
ভোতো। একদিন তিনি ৫৪ মাইল পথও অতিত্'ম করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে-ও তিনি এতো দ্রুত হাটতেন 
যে বেশ শত্তিশালী ক্যামেরাতে-« ভার ফটে| নেওয় কষ্টসাধ্য ছিল। 

গান্ধীজী হাটবাব উপাষাগী হিসাবে স্তাঙেল ব্যবহার প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, গ্রীন্মপ্রধান দেশে 
এই ধরনের চটিই ম্বাভাবিক । গোটা পা ঢাকলে পাষে সহজে ঘাম হয। ফলে, গ্রান্ীজীর মতে, প1 নরম 
হয়ে ষাষ। তাই গ্ান্ধীভী তার শিশু সামস্তদের মধ্যে স্যাণ্ডেলের প্রচলন করেন এবং কংগ্রেসীদেব অন্যতম 
অঙ্গত্রাণ বা! আভরণ হিসাবে স্তাণ্ডেলধুগলকে প্রাংই শোভমান দেখা যায। অবগ্ঠ, এই ্তাণ্ডেল বাবহার 
সম্পর্কেও গান্ধীজীর উপর যে গ্রৃষ্টের বাণীর প্রভাব ছিল না, এমন কথা বল! যায ন1। ্রষ্টের বাণী শ্বরণ 
করুন £ 

৮1306 09 81000. 10) 881008]9, 8:061096 00৮ 00. €জ০ ০০৪৪, অর্থাৎ গান্ধীজীর দারিত্র্য-বিলাসের 
অঙ্গও ছিল এই চটিজোডা। 


গান্ধী-চরিত ১৫১ 


সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সচেতন ছিল। তাই অবিলম্বে ভারতীয় বন্তিটিকে জালিয়ে দিয়ে 
বন্তি থেকে প্রায় তেরে! মাইল দুরে একটি গ্রামে ভারতীয়দের পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। 
এ ব্যাপারে গান্ধীজী একদিকে মিউনিসিপ্যালিটিকে ষেমন সাহাধ্য করলেন, তেমনি 
সাহায্য করলেন ভারতীয় অধিবাসীদের-৪ | ফলে, দরিদ্র ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর 
ভাঁব যেমন আঁরে। বৃদ্ধি পেলো, তেমনি শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বন্ধুত্বও হ*লো নিবিড়তর । 
এইভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকায় আপোদের পথে ভারতীয় ধনিকদের মংগ্রামের পথটিকে 
গান্ধীজী ধীরে ধীরে প্রশস্ত ক'রে তুলতে লাগলেন। 
মিঃ ওয়েস্টের মতোই মিঃ পোৌলকের সঙ্গেও এক নিরামিষঃহোটেলেই গান্ধীজীর 
পরিচয় হয়। মিঃ: পোলক ছিলেন সংবাদসেবী। কেবল আহারের দিক থেকেই নয়, 
চিন্তার দিক থেকে ব৷ প্রকৃতির দিক থেকেও গান্ধবীজীর সঙ্গে পোলকের প্রচুর সাদৃস্ঠ 
ছিল। তাই তাদের বন্ধুত্ব অতি সহজেই গণ্ড়ে উঠলো । 


গান্ধীজী তার চিন্তার উৎস-ধারা সম্পর্কে বারে বারে যে চারজন মনীষীর* নাম 
করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইংরেজ লেখক জন রাস্কিন একজন। বিশেষত, গান্ধীজী 
খ্রীষ্টান কমিউনিজমের নামে যে ভ্রান্ত অর্থনৈতিক স্থত্রকে গ্রহণ করেছিলেন ব৷ তীর 
ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, সেজন্তে বাস্কিনই ছিলেন 
যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী--অর্থাৎ তার 47100 1[745 7,550 গ্রস্থখানি | এই গ্রস্থখানি 
মিঃ পোৌলকই গান্ধীজীকে পড়তে দিয়েছিলেন। স্তরাং গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ 
অর্থনৈতিক মতবাদের জন্যে মিঃ পোলক যে বহুল পরিমাণে দায়ী, একথা বলা চলে। 
১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাস্ষিন তাঁর “আন্টু দিস্‌ লাস্ট? গ্রস্থখানি রচনা করেন । এই পুস্তকের 
তিনি বর্ন! করেছেন £ ছা00] 17755853077) 056 71756 70150751016 0৫720110091 
[০020] বালে। কিন্ত এ সময়ে,_এ সময়ে কেন, এ সময়ের বহু পূর্বেই-- 
পাশ্চাত্য দেশের আর একজন মনীষী পলিটিক্যাল ইকনমির প্রথম স্ত্রগুলি 
আবিষ্কারের জন্তে প্রাণপণ লাধন। করেন এবং তার ছুখানি মল্যবান রচনাও একাধিক 
ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত হয় £ কার্প, মার্ক স-রচিত 40101001196 1150155360 
(১৮৪৮ গ্াঃ) এবং ০০970250009 00 055 02101006০06 10011002] 7০0180100 
(১৮৫৯)। গান্ধীজী যখন বিংশ শতাব্বীর প্রথম দশকে রাস্কিনের “আন্টু দিস্‌ লাস্ট, 
প্রস্থথানি পড়ছেন, তখন মার্ক সৈর সকল শ্রেষ্ঠ রচনাই পৃথিবীর সকল সত্য ভাষায় 
অনূদিত হয়েছে, মার্ক স্‌ নিজে পরিণত হয়েছেন ইতিহানে এবং গাদ্ধীজীর প্রায় 


১ ্রীষ্ট, টলসটয়, রায়টাদজী ও রাষ্ষিন। 


১৫২ গান্ধী-চরিত 


সমবয়সী আঁর একট্রি ষাহুষ যার্কসের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপের বিশাল এক 
অংশে ঝটিকাবর্তের তো! উদিত হয়েছেন, ষে ঝটিকাবর্ত আপন বেগে বয়ে নিয়ে 
এসেছিল বন্তথাদী অগ্রিগর্ত রফ্মেঘ, তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীর উষর বক্ষে দিয়েছিল অবারিত 
বর্ষণ, পৃথিবীর এক-যষ্ঠটাংশকে নিষিক্ত ক'রে তুলেছিল নৃতন প্রাণে, নৃতন যৌবনে, 
অভিনক্‌ শক্তিতে । কে জানে, সেদিন যর্দি মিঃ পোলক বা মিঃ পোঁলকের মতন 
জার কেউ গান্ধীজীর হাতে 'আন্টু দিস্‌ লাস্ঠেপ্ মতে। একখানি ভ্রাস্ত গ্রস্থ তুলে না 
পিয়ে মার্ক সেব কোনে! শ্রেষ্ঠ বচন। দিতেন, তবে ওই সামন্ততান্ত্রিক এঁতিহ্যে ও 
সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে পুষ্ট মানুষটির মধ্যে কোনো এক আপোসহীন 
টবপ্লনবিক চেতনার জন্মলাভ ঘটতো কিনা 1৯ 
খুব সন্তবত মার্কসের রচণ] গান্ধীজীর হাতে এলে-৪ তা তাকে বিন্দুমাত্র মুগ্ধ 
কবতে। না। কারণ, তাঁর পারিস্পাশ্বিক সামাজিক অবস্থা ঠিক সেই সময় 
মার্ক স্বাদকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করবাব মতো পবিণতি লাঁভ করেনি । অন্যপক্ষে, 
বাস্ধিনের “আন্টু দিস লাস্ট? গ্রন্থখানি গান্ধীজীকে আকৃষ্ট কববার মতো সামাজিক ও 
ব্যক্তিগত বহু কারণই ছিল। বাঞ্ষিন ও গান্ধী, উভয়েই বুর্জোয়। সমাজের মান্য, 
উভয়েই ব্যবসায়ী মমাজ-ব্যবস্থাঁকে শাশ্বত ও সনাতন বলেই স্বীকাঁৰ ক'বে নিয়েছিলেন, 
সামাজিক উদ্বতনের ধারা অন্ঠসাঁবে যে তাঁদের উদ্ভব হয়েছে, অন্তর্ধানও ঘটবে, 
ভীর। তা কল্পন! বা বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু মানবের মঙ্গলসাধনে তাঁবা উভয়েই 
ছিলেন উদ্বুদ্ধ । মানের দৈন্যে-ছুঃখে, অবিচারে-অত্যাচারে অন্যান্য বুর্জোয়া 
যানকভাধাদীদের মতোই তারাও হতেন কাতর এবং পৃথিবীকে ছুঃংখ-বেদনাহীন 
অন্তায়-অবিচারহীন এক সুন্দর সমাজে পরিণত করবার মহৎ কল্পনায় হ'তেন চঞ্চল। 
বাবসায়ী বুর্জোয়। অমাজের সমগ্র অস্থিত্ই যে, শ্রমিক-শোষণ ও ব্যাপক বঞ্চনার 
উপর প্রতিষ্ঠিত, ভা গান্ধী, রাঁক্কিন বা অন্যান্য বুর্জোয়া মানবতাবাদীর1 কেউ লক্ষ্য 
১ শা্ধীজী কৌতৃহলের বশবতী হযে-ও মার্ক সের রচনা পাঠ করেছ দি। স্গাধীনতা| লাভের পূর্বে বন তিনি 
জাগা খাম প্রাসাদে বন্দী ছ্িদদেন, তখন নাকি একবার সেগুলি পড়তে চেষ্টা করছিলেন । মার্ক যের রচদ! 
পড়েন নি কেন, সে বিষয়ে তিনি কোনে! সাংবাদিককে নাকি বলেছিন্সেন, তিনি শুনছেন, মার্ক স্‌ হিংসার 
বিশ্বাস করেন, তাই। মহম্মদ হিংসায বিশ্বীম করতেন, হিংসাধ বিশ্বাস করতেন ম্যাৎসিনি, গ্যারিবন্ডি। কিন্ত 
ঠাদের বচনা পাঠ করতে তে! কই তিনি ইতস্তত করেন নি? গীতাধ হিংসার প্রচার আছে, সেজন্য তো কই 
গীতা পাঠ থেকে তিনি বিরত হন নি? মার্কের প্রতি গান্ধীজীর বৈরাগ্গোর প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, 
গান্ধীজী ছিলেন তার কালের পুতুল; তার কাল ছিল উপনিবেশে স্থানীয় বৃর্োয়া অস্যুতযানের যুগ, আর তিনি 
ছিলেন সেই অভ্যাানের নেতা। তাই বুর্জোষ! অডুা্খানের পরের যুগের দর্পনকে তিমি বোধ হয সন্ত 
এড়িষে গেছেন । 
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করেন নি। তাই তীর! সরল মনে ধনিক ব্যবনায়ী সযাজকে চিরস্তন ব'লে মেনে 
নিয়েই শোবণ ও বঞ্চনাকে দুর করবান্র চেষ্টা করেছেন, প্রচার করেছেন ব্যবসায়ে ও 
বাণিজ্যে সততার প্রযোজন, প্রযোজন সত্যেব | ইংলগ্ডের উদ্নতিশীল বুর্জোয়া যুগের 
মানব-প্রেমিক, অহিংসার খষি জর্জ ফক্স-ও ব্যবসায়ে সত্য ও সততাব প্রয়োজন 
সম্পর্কে বহুল প্রচার করেছিলেন। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়ে গুথমে যে 
বক্তৃতা দেন-তাঁর জীবনে সর্বপ্রথম বক্তৃতা--তা-৪ ছিল ব্যবপাক্-ৰাপিজ্যে সত্য ও 
সততার স্থান সম্পর্কে। বাস্কিনও তাঁব উল্লিখিত গ্রন্থের মুখপত্রে বলেছেন, এই 
প্রবন্ধ গ্রলির অন্যতম উদ্দেশ্য হলে! “60 9120%/ 0126 0১6 ৪০088510101) 06 7০৪10) 
ড/2.5 717811% 19095511012 01915 0117021 ০01:058111 17001815011 00175 0 5001610 
০0৫ ৮710101) 00106 6116 ?50 25 09০ 01166 11) 006 2150617050 210. 221), 
607 7019.001091 00100565, 17) 015 20691108111 0৫6 1076905 ” কিংব। 
“[ন018650 15 006 2, 01901101186 00109, 71101) 061217525 002 01:15108 ০৫ 
8০011070)%, 110 2, 60113156176 210 00101721001 00106, 07 ০012৫161706 
(0 17101 20109 1709 06182 ০৮০০০/০০--00০5৫ 01115 027 ০012011136 
০168. 0 ০১৪০১.” স্বতরাং এই গ্রস্থথানি পডতে শুরু ক'রে গান্ধীজী যে আকুল 
হয়ে উঠবেন, তাঁতে আর আঁশ্চষ কি! গান্ধীজী বলেন, তিনি এই বইখাঁনি এক 
নিঃশ্বাসে প'ডে ফেলেছিলেন। কেবল তাই নয়, এই বইখানি শেষ ক'রে তার 
সাবাবাত্রি ঘুম হয় নি এবং পরধিন প্রাতঃকালেই নাঁকি এই পুস্তকে প্রদশিত আদর্শকে 
জীবনে গ্রহণেব জন্যে তিনি শপথ করেছিলেন। তিনি তার আত্মজীবনীতে 
বলেছেন ঃ “ইহার পূর্বে রাঙ্িনের কোনে বই আমি পড়ি নাই। ছাত্রাবস্থায় পাঠ্য 
পুস্তকেব বাহিরে কোনে বই আমি পড়ি নাই বলা যায়। কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার 
পরও খুবই কম পভিযাছি। এমন কি আজে! একথ1 বলা যাস যে, আমায় কেতাবী 
বিষ্ভা অত্যন্ত কম।” কথাগুলি খুবই ত্য । আর সত্য বলেই রাস্কিনের এই 
ভ্রমাত্সক অর্থনৈতিক স্ুত্রকে অন্রাস্ত জানে নিঃসংশযে গ্রহণ কর! তাঁর পক্ষে সম্ভব 
হয়েছিন। গান্ধীজী 'সর্বোদয়” নামে এই বইখানির অস্থবাদও করেছিলেন। তিনি 
বলেন, “আন্টু দিস্‌ লাস্ট» গ্রন্থ-পাঠে তিনি এই তিনট স্থির সিদ্ধান্তে এসে 
পৌছেছিলেন £ (১) দকলেন্স মঙ্ধলেই নিজের মঙ্গল, (২) উকিল ও নাপিত উভয়ের 
পারিশ্রমিক এক হওয়া উচিত; (৩) কৃষক ও মঙ্ছুরের জীবনই আদর্শ আীবন। গান্ধীজী 
বলেন ₹ “প্রথম বিষয়টি আমি জানিতাম। ছিতীয়টি আমি অম্প্ভাবে অন্ধত্ব 
করিতাম। কিন্ত তৃতীযটির বিষয় আমি ইত্তিপূর্বে ভাবি নাই। গ্রথমটির ভিভরেই 
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ষে অপর ছুইটি সিদ্ধান্তও নিহিত আছে, আন্ট্র দ্িস্‌ লাস্ট, পড়িবার পরই আমা 
কাছে তাহ। স্পষ্ট হইযা ওঠে। তাই সেদিন সকাল হইতেই আমি এই সকল সিদ্ধান্ত 
মহুসারে কাজ কবিতে রুতসংকল্প হই |” 

গাঁ্ধীজীর জীবনে সত্যই এই ক্ষুত্র পুস্তকখানির প্রভাঁব প্রচুব। এই গ্রস্থখানিই 
যে তাকে অনেক পরিমাঁণে একটি ল্রান্ত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ক'রে তুলেছিল, তা 
বল! যাঁষ। সুতরাং, এই গ্রন্থের অপেক্ষারত বিস্তৃত আলো!চন! প্রয়োজন মনে কবি । 

আন্টু দিস্‌ লাস্ট । এই শবগুচ্ছ নিউ টেষ্টামেন্টে বগিত একটি নীতিকাঁহিনী 
থেকে গৃহীত । কাহিনীতে শ্রী একটি দৃষ্টান্ত দিষে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, স্বর্গে 
সবাব সমান অধিকাব-_ প্রথম ও শেষেব, উত্তম ও অধমেব পার্থক্য নেই সেখানে £ 
13001091/5 01196 216 6156 91911 12 1556, 2170. 02 1996 51991] 790 হি50.% 
(1০60, সাফ 29, ও [এ] »১ 31) 

স্বর্গের বিধি-ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিষে খ্রীষ্ট ষে পাধিব উদ্াহরণটি ব্যবহাব 
করেছিলেন, তা৷ নিম্নলিখিত রূপ £ 

একদিন এক গৃহস্বামী তার আঙ,রের ক্ষেতের জন্যে শ্রমিকেব সন্ধানে বাব হলেন। 
একদল শ্রমিকের সাক্ষাৎ মিললো । তাঁদের সঙ্গে পাঁবিশ্রমিকের চুক্তি হোলো, 
সারাদিনেব জন্যে এক-এক পেশি । শ্রমিকবা মে গেলে।। ঘণ্টা তিনেক বাদে 
আব একদল শ্রমিকের সঙ্গে তার দেখা হোলো, তাদেরও তিনি কাজে নিযুক্ত 
করলেন । কথ! হোলো, কেবল ন্যাধা পারিশ্রমিকই তাঁবা পাবে । আঁবো তিন 
ঘণ্ট। বাদে এলো আবেক দল শ্রমিক । গৃহস্বামী তাদেবও কাজে নিয়োগ কবলেন। 
বললেন, তারাও ন্য।ধ্য পাবিশ্রমিকই পাবে । আরো তিন ঘণ্টা বাদে এলো আবে! 
একদল । তাদেবও তিনি নিয়োগ কবলেন। দিন শেষ হযে গেলো । পারিশ্রমিক 
নিতে এলো! সবাই । গৃহন্বামী “দের সবাইকেই এক পেনি ক'বে পারিশ্রমিক দিলেন । 
যার] সারারিন কাজ করেছিল, তার1 আপত্তি করলো £ ধারা প্রথমে এলো, আর 
যার শেষে এলো, তাদেব সবারই কি একই পারিশ্রমিক? উত্তরে উদার গৃহহ্থামী 
বললেন, “কিন্ত, বন্ধু, আমি তো তোমার প্রতি কোনো অন্যার করি নি। এক পেনি 
পাঁবিশ্রয়িকে সারাদিন কাজ কববে, তুমি তো এই শর্তেই এসেছিলে । সৃতরাৎ, 
তোমার ষা প্রাপ্য, তা তুমি নেবে। সবার শেষে ঘে এসেছে, তাকেও আমি তোমার 
সমানই দেবো 1৮ 1816 026 01776 15, 2104 £0 005 ৯৪5, ] 11] £1ঘ€ 
060 01215 1930, ০৮৪] 23 10 01০০. (256৮ সহ 14) 


এই কথাগুলিব উপব ভিত্তি করেই সমগ্র খ্রীষ্টান সাম্যবাদ গ'ড়ে উঠেছে। 


গান্ধী-চরিত ১৫৫ 


তবে সতর্কতার সঙ্গে নিউ টেস্টামেন্ট পাঠ করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এই ধরনের 
কোনে সমান পারিশ্রমিকের সাম্যবাদ প্রবর্তনের জন্যে থ্রী্ট কখনে। স্পারিশ 
করেন নি। বস্তত, পাথিব নমাজ-সমৃদ্ধিতে ষিশুর বড়ো একটা মনোযোগ ছিল ন1। 
যিশুর বদ্ধমূল ধারণা! ছিল, অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীতে আসবে গ্রলয়,৯ 
নুতরাং তিনি পারলৌকিক সাম্রাজ্য নিয়ে যতো ব্যস্ত ছিলেন, ইহলৌকিক বল্লাম 
সাম্রাজ্য নিয়ে মোটেই ততো ব্যস্ত ছিলেন ন11২ গ্রীষ্টের পূর্বাচার্যরা ঘোষণা] করেছিলেন, 
প্রলয়কালের পূর্বমুহূর্তে পৃথিবীতে ত্রাণকর্তার আবির্ভীব হবে। খ্রীষ্ট নিজেকে যখন 
ত্রাণকর্তা ব। যেশাইয়া হিসাবে গ্রহণ করলেন, তখন একথাও তীকে স্বীকার ক'রে 
নিতে হোলে। যে; পৃথিবীর অস্তিম মুহূর্ত সমাসন্ন, এবং অপাধিবের জন্তে মানুষকে 
এবার প্রস্তুত হতে হবে। 

মহম্মদ-ও নিজেকে পৃথিবীতে ভগবানের শেষ পয়গম্বর ব'লে বিশ্বাস করতেন । 
তাই কেয়ামতের আমন্তা সম্পকে তারও কোনো সংশয় ছিল ন1। আমর! দেখি, 
্ীষ্টের ম্বর্গায় সাম্যবাঁদকে যখন খ্রীষ্টান “সাম্যবাদীর' পাথিব সমীজে প্রয়োগের চেষ্টা 
করেন, এবং সমান পারিশ্রমিকের প্রচার করেন, তখন তীর! খ্রীষ্টের উপরোক্ত বাণীর 
আশ্রয় লন। এমন কি শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বামী “মার্কসবাদী” বানার্ড শ-ও এই 
পারিশ্রমিক-সাম্যের কেবল পক্ষপাতী ছিলেন না, ছিলেন উগ্র প্রচারক । শতঙ্তার 
যুক্তির অনুকূলে বলেন, মাঁছ্ষের পরিশ্রমের পরিমাপ করা সম্ভব কেমন ক'রে? একটি 
ডাক্তারের এক ঘণ্টার এবং একটি মিস্ত্রির এক ঘণ্টীর পরিশ্রমের পরিমাপের মান কি? 
সমাজের বিভিন্ন ধরনের কাঁজকে যদি প্রচলিত কোনে! মানদণ্ডে পরিমাপ করা সম্ভব 
না হয়, তবে শ্রমের পরিমাণ অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব কেমন ক'রে? 
স্থতরাঁং সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়। উচিত । শ-র এই যুক্তির মধ্যে ব্যাবহারিক 
সত্য কিছু ব। থাকতে পারে। তবে শ্রম-শক্তিকে তার ঘখাষধথ পরিপ্রেক্ষিতে না 
দেখবার ফলেই শ-র এই দৃষ্টিভ্রংশ ঘটেছে। এক বালতি দুধ এবং ক্ষীরের আয়তন 
এক হ'লেও তাদের পরিমাঁণ যে এক নয়, চূড়াস্ত সাম্যবাদী সমাজেও যে এক বালতি 
ছুধের বিনিময়ে এক বালতি ক্ষীর মেলা স্বাভাবিক হবে না, সেকথা শ ভেবে দেখেন 
নি। আমাদের মনে রাখতে হবে, সকল বস্তরই দুটি গুণ থাকে; ব্যাপকতা 
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১৫৬ গাঙ্ধী-চরিত 


(23617915 )১ এবং ঘনতা। ( 8062051 )। শ্রমেরও ছুটি গুণ ঃ ব্যাপকতা ও 
ঘনত1। এক বাঁলতি দুধ ও এক বাঁলতি ক্ষীরের মধ্যে ব্যাপকতার পার্থক্য ন থাকলেও 
ঘনতার যেমন প্রচুর পার্থকা থাকে, তেমনি একটি অশিক্ষিত বা! অর্ধশিক্ষিত শ্রমিকের 
এক ঘন্টার শ্রমের সঙ্গ একটি শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত অমিকের এক ঘণ্টার শ্রমের 
ভেতরে ৪ যথেষ্ট পার্থক্য থাকে । কারণ, কাজেব ঘণ্টার মাপকাঠি দিয়ে শ্রমের কেবল 
বাপকত। বা বিস্তৃতি মাপা যায়, শ্রমের ঘনতা মাপা ধায় না। একটি শিক্ষিত 
শ্রমিকের এক ঘণ্টাব শ্রমের মধ্যে আরো বহু ঘণ্টান্র শ্রম ( ষথ। শিক্ষাকালীন শ্রম) 
যে ঠাসাঠাগি সন্মিবদ্ধ থ|কে, এই সত্যকে গ্রহণ ক'রেই মার্কস শ্রমিক সমস্যাকে 
বৈজ্ঞানিক ভিঠিতে প্রতিষ্ঠিত কবতে পেবেছিলেন।১ আর্কিমিডিসেব পূর্ব পর্স্ত 
যখন কোনে বপ্তব ঘনতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তখ্যেব আবিষ্কার, তথ। হাঁইড্রোস্ট্যা- 
টিকসেব উত্তব হয নি, তখন পদার্থবিগ্ভাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা কব! ছিল 
যেমন অসম্ভব, তেমনি শ্রমের ঘন রূপটিকে লক্ষ্য না ক'রে শ্রম-সমস্যার সমাধানকে 
বৈজ্ঞানিক ভিগ্ডিতে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও পণ্ডশ্রম। শ নিজেকে মার্ক স্বাদী ব'লে ঘোষণ। 
কর] সত্বেও তিনি মার্কস্ব বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার অনেক কিছুকেই এডিয়ে 
গেছেন । সম্ভবত, এর প্রশানম্ম কারণ, তব নিজেব বিজ্ঞানবিমুখতা।২ যাই হোক, 
অমেব পবিমাণ নিবিশেষে সকলকে সমান পাবিশ্রমিক দাঁনেব প্রচাৰ করবার জন্তে 
একে আমরা সতাকা'র খ্রীষ্টান কম্যিউনিস্ট হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর 
অর্থনৈতিক মতবাদের সঙ্গে গ্রীষ্টব ণ 711 0159 01500 01715 1450, ০৮০1) 29 000 
7০৪” কথাগুলি নত্যই খাঁপ খাঁ । 

কিন্ধ প্লাঙ্কিন সম্পর্কে সেকথ। বল! চলে ন।| রাঞ্ষিন তাঁব বইযেব নাম [07700 
[55 185 দিলেও খ্রীষ্টান সাম্যব।দকে কিছুমাত্র গ্রহণ করেন নি।৩ সে সম্বন্ধে 
ভাব কোনো। স্থস্পষ্ট ধাবণ] ছিল বলেও মনে হযনা। তিনি বলেন £ শা ৪. 10817 
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২ বৈজ্ঞানিক পাভলভের 00201619760. 786865 আবিষ্কারকে তিমি বাঙ্গ-বিজ্রপ করেছিলেন এবং 
চিকিৎসা-শাস্তের বু বৈজ্ঞাবিক আবিষ্ষারকেও করেছিলেন অস্বীকার । 

৩ খ্বীষ্টের বাণী খেকে নামটি গ্রহণ করলে-ও এই বাণীর বাখ্যা ব বিশ্লেষণ তিনি ঙার বইয়ে করেন নি। 
এমন কি শ্রষিক ও গৃহম্বামী সংক্রান্ত নাঁতিকাহিনীটিরও এতে কোনো উল্লেখ মেই। 


গান্ধী-চবিত ১৫৭ 
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রাষক্কিনের এই কথাগুলি নিতৃর্ল হোতো, যদি তিনি এক ঘণ্টার শ্রম বলতে, 
মার্কস যা বোঝেন, ত1 বুঝতেন। কিন্তু রাক্ষিনের কাছে এক ঘণ্টাব্যাপী শিক্ষিত 
শ্রমিকের শ্রম এক ঘণ্টাব্যাপী অশিক্ষিত শ্রমিকের শ্রমের সমান। অর্থাৎ শ্রমের 
ঘনত। বা 11766517510-কে তিনি লক্ষ্য কবেন নি। তাই তার বই প'ডে গান্ধীজী 
উকিল ও নাপিতের পরিশ্রমেব মূল্য সমান, এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছিলেন। এই 
ধরনের ভ্রমাত্মক 1800: ১৫০:-র ধার! প্রচারক, তাদেবই একদল সাম্যবাদী 
সোভিযেত দেশের সব মান্ষেব সমান পারিশ্রমিক নয় কেন ব'লে চেঁচামেচি করেছেন, 
এবং শ্তালিন সাম্যবাঁদকে বানচাল ক'রে দিলেন এমন ধূযাঁও তুলেছিলেন। যাই 
হোক, এখানে আঁমব! লক্ষ্য কবি, শ্রী স্বযং ব। খ্রীষ্টান কমিউনিন্ট শ যখন শ্রমিকের 
শ্রমের পবিমাণ নিবিশেষে সমান পারিশ্রমিক প্রদানের পক্ষপাতী, তখন রাস্কিন 
শ্রীষ্টের “আনটু দিস্‌ লাস্ট” কথাগুলিকে তাঁর বইয়েব মাথা ও মলাটে বিজ্ঞাপনরূপে 
বাবহার করলেও, আসলে সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। 
শরীষ্ট বা খ্রীষ্টান শ যখন সবাইকে সমান (০৪1) পাবিশ্রমিক দিতে বলেন, 
তখন বাস্ষিন বলেন, সকলকে বাধা (এ) পারিশ্রমিক দিতে । অর্থাৎ খ্রীষ্টান 
সাম্যবাদীর ছল্মবেশে বহু নীতির আতসবাজি দেখাবার পর তিনি তার আসল 
মুখোঁসটি নিতাস্ত অতকিতেই খুলে রেখেছেন, তিনি কাধ। ( 250) পারিশ্রমিকে 
শ্রমিকদের খাটাতে বলেছেন । পু'জিতাস্ত্রিক সমাজে এই বাধ! পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 
কাঁজ করবার নামই হোলো চাকরি। 

কেবল তাই নয়। তিনি ভালে! শ্রমিক এবং মন্দ শ্রমিকেব শ্রেণী-বিচারও 
করেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন, মন্দ শ্রমিকদের কার্ধে নিয়োগ করা চলবে ন1। কারণ, 
তাতে নাকি মন্দ শ্রমিকর। স্বল্প পারিশ্রমিক নিষে ভালো! শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করবে, এবং এইভাবে ভালো শ্রমিকদের পারিশ্রমিক কমিয়ে দেবে বা চাকরি ছিনিয়ে 
নেবে। বাঙ্ষিপ সাহেবের ভাষায় £ *প56 17800152127. 188176 85562. 
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০ *911 ৫০ ৪0. 11780200865 500." গ্রীষ্টান কমিউনিস্টের মুখে এই 
ধরনের যুক্তি ব। উক্তি নিতাস্তই অশোভন | [ 111] 8156 01560 0315 1850, 
০৮০1) 25 01000 00০০,” এবং ৮006 10215 0086 21:25 9056 51781] 0০183, 
2170. 3০ 1556 51১11 ৮০ £5৮” প্রভৃতি গ্রীষ্টের কথাগুলির প্রতি অমার্জনীয় 
অমনোযোগ 

অবশ্য, রাষ্ষিন খ্রীষ্টের বাণীতে কর্ণপাত করেন নি ব'লে আমি তার ওপর 
দোঁধারোপ কবছি না। আমি নিজেও খ্রাষ্টর এই বাণীতে কর্ণপাত করতাম ন]। 
আমি দৌোষাবোপ করছি অন্ত কাবণে। পাবিপার্থিক অর্থনৈতিক অবয়ব সম্বন্ধে তার 
ঘোঁরতব অজ্ঞতাঁর জন্য | সমাঁজেব ছুঃখ-দারিজ্র্যের কেবল বাহিক ব্ধূপ যেমন 
বাখিনেব চোখে পড়েছিল, তেমনি প্রতিযোগিতার বাহিক রূপটিকেই তিনি 
দেখেছিলেন-তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বরূপ কি ত। বিন্দুমাত্র বোঝেন নি। 
পুজিতাক্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই বেকারসমস্তা৷ ও প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়, 
তাঁর জন্যে তথাকথিত মন্দ শ্রমিকের প্রতিযোগিতা দায়ী নয়। অবশ্ঠ, উাটাইয়ের 
সময় অনেক ক্ষেত্রে মালিকবা শ্রমিকদদেন অযোগ্যতার অজুহাতই দেখান । 
পুজিতান্ত্রিক উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্বার অসাঁমগ্তশ্তের ষলে “ভাঁলো+ শ্রমিকবা-ও 
যখন বেকাঁব হযে পড়েন, তখন প্রতিযোগিতার মন্ল-মঞ্চে তাদেরও অবতীর্ণ হ'তে 
হয়। এই ভালো শ্রমিকর1-ও তখন প্রতিযোগিতার পথে পারিশ্রমিকের পরিমাণকে 
ক্রমেই নিচের দিকে টেনে আনতে বাধ্য হন। (শ্রমিকের চাকরি গেলেই তারা 
মন্দ শ্রমিকের (90. ৮01100701) ) পর্যায়ে পডেন, রাক্ষিনপস্থীরা যদি এমন ভাগ্ব 
দেন, তবে আমবা অনশ্ঠট নাঁচার। ) পুঁজিতাস্ত্রিক বিধিব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী ব'লে 
স্বীকার ক'রে নেওয়াব ফলে বাস্কিন শ্রমিকদের ছুঃখ-্দীরিক্র্য, বেকারত্ব বা আত্মঘাতী 
প্রতিধোগিতাঁব মূল কাঁবণটি লক্ষ্য না ক'রে সমস্ত দৌষক্রট অযোগ্য শ্রমিক বা ৪৫ 
5/02107791-এর ঘাঁডে তুলে দিয়েছেন । 

তর্কের খাতিরে রাষ্কিনের এই ভ্রান্ত যুক্তিকে স্বীকার ক'রে নিলেও প্রশ্ন উঠে, 
ষোঁগ্য ও অযোগ্য শ্রমিক বলতে তিনি কি নোঝেন এবং সেই পার্থক্টি বিচার কর। 
সম্ভব কিভাবে-_তাদের বেকারত্ব দেখেই কি? রাস্কিনকে তার জীবিতকালেই এই 
প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এশ্লসের জবাব তিনি যা দিয়েছিলেন, তা বস্তত 
জবাব নয়,_-জবাঁব না দেওরার কাঁরণ। বলেছিলেন মাত্র বারো পৃষ্ঠার ছোটো 
একটি প্রবন্ধে সে-সব কথা আলোচনা করা যাঁয় না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে» 
বাবে। শ পৃষ্ঠার একখানি প্রবন্ধ লিখেও তিনি কোনে। দিন মে বিষয়ে আলোচন। 


গান্ধী-চরিত ১৫৯ 


করেন নি! যদিও তাঁর মতে। লব্কপ্রতিষ্ঠ লেখকের পক্ষে বারো শ পৃষ্ঠার একখানি 
বই লেখারও কোনে অন্তরায় ছিল ন1। 

গান্ধীজীর মতে। রাক্কিনও পুজিবাদীদের শ্রেণীগত সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে 
নিঃসংশষে গ্রহণ কবেছিলেন। পুজিতান্ত্রিক উতৎ্পাদন-ব্যবস্থ৷ যখন বহুকে শোষণের 
ভিত্তিতে মুষ্টিমেষকে পুষ্ট করে, তখন পুঁজিবাদীদের শ্রেণীগত স স্কৃতিতে ব্যক্তির স্ততি 
ও বাই বডোই শোনা যাঁয়। রাক্ষিন-ও ব্যক্তির স্ভতি করেন। তীাব মতে, 
সমাজ নয,--ব্যক্তির প্রচেষ্টাই সমাজকে অগ্রবর্তী কববে, তাঁর ছুঃখ-দাঁরিদ্র্য বিনাশ 
কববে, আনবে তাঁব কল্যাণ। 1তনি বলেন £ "০৮০, 5179115, 0580 21] 
69 2০0021 00৮2052702186 00৮%/2:05 0019 0:0০ 61101 06 006 10101021 
17802177056 76 15 11801510091) 1706 ৮5 00110 ০2016, তাই গান্ধীজীর 
মতে] বাঞ্চিন-ও পু জিবাদীদের সৎ হতে বলেন। 

পু'জিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কযষেক বৎসর বাদে বাদে ভয়াবহ মন্দা আসতে 
দেখা ষাষ। এই সময় অত্যন্ত সহদয় পু'জিবাদীর পক্ষেও শ্রমিক ছাঁটাই এবং অনেক 
ক্ষেত্রে লক-আউট না৷ ক'রে উপায় থাকে না। আব এই মন্দা পু'জিতান্ত্রিক উৎপাদন 
ও বিতবণ ব্যবস্থার চরিত্রগত ঘটন1-_পুজিবাদীদের ব্যক্তিগত ক্রটির ফসল নয়। 
কিন্ত র।স্কিন সেকথা বোঝেন নি। বুর্জৌয়। অর্থনৈতিক অবস্থাকে মেনে নেওয়ায় 
শ্রধিকদের অল্প বেতন, ছাটাই, লক্‌-আউট প্রভৃতির জন্তে ব্যক্তিগতভাবে 
পু"জিবাদীদের দৌষী ক'রে তিনি তাদের সংশোধন করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 
বস্তত পুঁজিবাদের সমূলে উচ্ছেদই এই সংশোধনের একমাত্র উপায়। ছাটাইয়ের 
বিরুদ্ধে রাক্ষিন বলেন £ আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত 4772172651181776 501530517 
1810110010015 01 ড/0101507)0]) 171 2100191051702100 01026250118 7০ 0126 
86010271051 061009790. 01: 0006 21001 0১65 01:0900০০.৮ কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের 
বিক্রয় এবং লাভের উপরই পু'জিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিতি। লাভের জন্তেই 
চাই শ্রমিককে তার প্রাপ্যের অপেক্ষা! কম পারিশ্রমিক দেওয়া । আবার এইভাবে 
কম পারিশ্রমিক পাওয়ার ফলে শ্রমিকদের--অর্থাৎ দেশের শতকর! প্রায় ৯৫ জন 
মান্ুষেব ক্রয়শক্কি হ্রাস পায়। ফলে, উৎপন্ন দ্রবা বিক্রয় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। 
তখন সমাজে একদিকে মুইমেয় মালিকের লাভজনক বিক্রয়ের ইচ্ছা! এবং অন্তদিকে, 
অসংখ্য মান্গষের ক্রয়শক্কিহীনতা মুখোমুখি এসে দ্রাডায়। আর, এই হোলো 
পু'জিতান্ত্রিক সমাজের অস্তনিহিত বিরুদ্ধতা, তার অনিবার্য ধ্বংসের বীজ । পু'জিতান্ত্িক 
সগাজের এই দেহতত্ব সম্পর্কে রাক্িন কিন্ত বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না। তিনি 


১৬০ গান্ধী-চরিত 


কল্পন1-ও করেন নি ঘে, মাুষের জন্মের মধ্যেই যেমন তার মৃত্যুর বীজ নিহিত থাকে 
এবং একদিন তা বার্ধক্য, জরা, অবশেষে মৃত্যু রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি ধে- 
শোষণ ও লাতের ফলে পুঁজিতাস্ত্রিক সমাজের উন্তব হয়েছে, মেই শোষণ ও লাভের 
মধ্যেই নিহিত আছে তার ধ্ব'সের বীজ। এই জরাজীর্ণ, বার্ধক্যপীড়িত, গলিত 
বুর্জোয়া! উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বাস্কিন যৌবনলাভের দাওয়াই দিতে চেয়েছেন। আব 
গান্ধীজী সেই দাওয়াইকে গ্রহণ করেছেন ধৰ্ক্তরির দান ব'লে । 

মাক্তসের সমমায়িক হওয়! সত্বেও পু'জিতাস্ত্রিক উতৎপাঁদন-ব্যবস্থার অন্তমিহিত 
দ্বন্দের এতিহ1সিক ধারাকে বাঙ্ষিন লক্ষ্য করেন নি। ভিনি শোষক ও শোধিতেব 
মধ্যে দেখেছেন, ছন্দ নয়, সহধোগিতা £ দারিজ্র্য হোলে! ত্যাগ এব শোষণ 
হ্য/য়সংগত গ্রহণ যাত্র। তিনি বলেন, মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ তাদের ঘন্দশীল 
ক'বে তোলে ন। শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ককে তিনি সম্ভান ও মাতাব 
সম্পর্কেব সঙ্গে তুলন! করেছেন। উপমা অনেক সময় মান্চঘকে বিভ্রান্ত ক'বে 
তোলে ও যুক্তিকে করে জডিত। বর্তমান উপমাঁটি-ও সেই শ্রেণী । গান্ধীজী-ও 
তার লেখনে ও তাঁষণে এই ধরনের বিভ্রাস্তির বহু উপমা ব্যবহাঁব কবেছেন। রাক্কিন 
বলেন £ 411 00615 15 015 2 ০০5০ 01 9:68.0 17 006 10056 2120 [7001761 
8180 0০131101017 81:2 508.:51115) 01011 171061556 212 206 00০ 5270" 5০ 
3৮ 0029 1706 11602552111 10110৬/ 6126 0025 আআ] 0০0 21268502191 
098০৬০০া) 66170, 0০ ড/1]]1 5616 1001 0০ 0556, 200. 006 11001061, ০6116 
১02008£656, ৫11] 566 16 21 &৪ 1৮৮ মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের সঙ্গে মাতা! 
ও সন্তানের তুলন। অত্যন্ত অলংলগ্ন। প্রথমত, মাতা ও সন্তানের মধ্যে গ্রেহমমতার 
ষে সম্পর্ক থাকে, তা বক্তগত, সংসর্গগত। কিন্ত মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত 
স্সেহ ও মমভার সম্পর্ক তো৷ দূরের কথ।, তাদের ব্যাক্তগত পরিচয় পর্যন্ত থাকে ন।। 
বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় থাকা সম্ভবও নয়। মালিকের কাছে শ্রমিকবা মাচষ নয়, 
শ্রমশক্কি মাত্র । বুর্জোয়া! ইংরেজি ভাষায় তাই মানুষকে 1091; বলে না, বুল 13910. 
দ্বিতীয়ত, মাতা এবং সন্তানের মধ্যেও যখন জীবনধারণেয়স সমন্যা নিষ্কে সংগ্রাম যেধে 
ওঠে, তখন ক্বেহ-অমতার স্থকোমল সম্পর্কও টেকে মা, ছৃতিক্ষের সময়ে তার প্রচুষ 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, দালিককে মাতা এবং জনিককে সন্তান ভাধা-ও 
ভুল। মাতা সন্তানের জন্ম দেন, কিন্ত পু'জিপতিরা শাধিকদের জন্ম দেয় না) বরং খগা 
যেতে পারে শ্রমিকরাই জন্ম দেয় গুজিপতিদের---ভীদেষ ধর্ম ও এত মোক্ষণেয মধ্য 
হিয়ে। ক্ুতরাৎ দেই কুলাঙ্গার সঙ্জাম পুঁজিপতিনা ঘখন তাদের জন্মগাতাদের 
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বাস্কিন সাহেবের উপমার খাতিরেই বলছি ) বঞ্চিত করে, অনাহারে রেখে হত্যা করে, 
তখন তাদের প্রাপ্য স্সেহ নয়, শাস্তি। যাই হোক, মাতা-সস্ভতাশের এই উপমাকে 
কোনো বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বাক্তিই প্রশ্রয় দেবেন না, একথা বল। চলে। 
বুর্জৌয়। উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বীচিয়ে রাখবার জন্যে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর আর 
একটি উপম] বুজোয়া সমাজ্নীতিকরা ব্যবহার করেন। সেটি হোলো মানব-সমাঁজের 
নঙ্গে মধুমক্ষিক।-সমাজের তুপন|। তাঁদের মতে মধুমক্ষিকার সমাজে প্রচলিত 
সমাজতন্ত্ই হোলো সত্যিকাঁর সমাজতন্ত্র । আর সেই সমাজতন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থাই 
আজ মন্ষ্য সমাজে প্রচলিত রয়েছে-__যাঁর নাম পুঁজিতন্ত্র। এই মক্ষিকা-সমাজতন্ত্রীর 
বলেন, মক্ষিকাঁর সমাজে দেখা যায়, একটি চক্রে অসংখ্য শ্রমিক মক্ষিক! এবং একটি 
মীত্র রানী মক্ষিক। থাঁফে। শ্রমিক মক্ষিক।র দল অনবরত কাজ ক'রে যায়, তাবা 
অনশনে অর্ধাশনে থকে এবং এইভাবে নিক্র্জ] পানা মক্ষিকাকে নিয়মিত পোষণ ও 
তোষণ করে। এই মক্ষিকা-সমাজতন্ত্রের অন্করূপ অবস্থাই মানব-পু'জিতন্ত্রে-ও 
রয়েছে। মুষ্টিমেয় মালিকের পোষণ ও শোষণের জন্তে অসংখ্য শ্রমিক অনশনে 
অর্ধাখনে খেটে মরে । হ্ৃতরাৎ বুর্জোয়। প্রচারকর। বলেন, মক্ষিকা-সমাঁজতন্ত্র অর্থাৎ 
মানব-পুঁজিতন্ত্র প্রকৃতিব "মাঁদিম ও অকুত্রিম রূপ এবং এর পশ্চাতে প্রাকৃতিক নীতির 
সমর্থন রয়েছে । বহু বুর্জোয়া প্রচারক যেমন এই প্প্রাকৃতিক' উপমার আশ্রয় 
নিয়েছেন, তেমনি বহু ন্যক্তি এই উপমার আপাত-চাঁকচিক্যে বিমুগ্ধ ও প্রতারিত 
হয়েছেন। কিন্তু তার। যদি এই উপমা'র সত্যকে যাচাই ক'রে দেখতেন, তবে বুঝতে 
পারতেন, মক্ষিকাঁসম।জতন্ত্রের মানবিক সংস্করণ পুজিতন্ত্র মানব-সমাঁজে দীর্ঘকাল 
থাক] সম্ভব নয়, এই কারণেই যে, মঙ্ষিক। সমাজের সমস্ত সন্তানের জন্মদানের দায়িত্ব 
একটি মাত্র রানী মক্ষিকাঁর উপরই ন্তস্ত থাকে, আর সেই কারণেই অন্যান্য মক্ষিকারা 
নিজেদের জাতি-বক্ষার জন্তে নিজেরা অনশনে অর্ধাশনে থেকে মক্ষীরানীকে সতেজ ও 
সজীব রাখতে চায়। কিন্তু মানব-সমাজে ধারা মক্ষী-সমাজতন্ত্রের প্রচারক, তাদের 
প্রশ্ন করি, তার! কি মানব-জাতির তথাকথিত মক্ষীরানী পুজিপতিদের জাতির 
জনসংখ্যা রক্ষার দায়িত্ব নেওয়াতে পারবেন? পুঁজিপতিরা। নিজেদের বংশরক্ষা 
করতেও তো অনেক সময় অসমর্থ হন । সেন্সাসে দেখ! যাঁয়, যে কোনো৷ কারণেই 
হোক, তাঁদের সন্তানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। স্তরাং, জাতিরক্ষার দিক থেকেই 
মক্ষিকাঁসমাঁজতন্ত্রের নীতি ব! নিয়ম মহম্যসমাজে সম্পূর্ণ অচল | অসংখ্য শ্রমিকের 
বংশরক্ষার ভার শ্রমিকের নিজের । দীর্ঘকাল তাদের অনশনে অর্ধাশনে রাখলে, 
সার! মনু্য জাতিটাই যে পৃথিবীর বুক থেকে একদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, 
১১ 
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তাঁতে আর আঁশ্চধ কি? অবশ্ত, ইতিমধ্যে ধনিকপত্বীর। ঘদি লক্ষপ্রসবিনী না হয়ে 
ওঠেন ! 

আমর] লক্ষ করি, এই জাতীয় উপমার উপর ভর করেই অনেক ক্ষেত্রে রান, 
গান্ধী, বা তাদের সগোত্রর] অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্পষ্ট ও জটিল ক'রে 
তুলেছেন । তার] শব্দের যে ধুত্রজাল ষ্টি করেছেন, তাতে জনসাধারণ যেমন বিভ্রান্ত 
হয়েছে, তেমনি হয়েছেন তাঁরা নিদেগ19। 

জীবনের মধ্যেই যে মৃত্যুর বীজ নিহিত র:য়ছে, পলে পলে বাঁচবার সঙ্গে জীবরা যে 
পলে পলে মরছে-ও, এই মহ সত্যের উপর ভি করেই মার্ক স্বাদের জন্ম হয়েছে। 
কিন্ত গাস্কিন বুজোয়া সমাজের সৃষ্টির বূপটিকে'ও যেমন প্রত্যক্ষ করেন নি, তেমনি 
করেন শি তার ধ্বংসের রূপটিকেও। তাই তিনি শোষক ও শোষিতের ছন্দকে 
অস্বীকার ক'রে তাদের সহযে।গিতাঁর ব।ণী আগুড়েছেন 2 3৪০ 0179 010121:52] 
1৬ 06 61৩ 219600] 15 01)90, 25910171175 2105 0118101 06 2120155 21)0 
98150 11 1085001 2110 5০1-৬9120, 0100 €1200550 17009,6210191 1250]0 01009117- 
81721 ৮5 05270 আ1]1] ০০, 1100 001090617 01164.201015107 00 2801) 00121, ০৫ 
0810081) 20000101॥ 601 98.০1) 00101.” 

হ্থতরাৎ রাস্ষিন এবং তার পদাঙ্ক অন্থসরণ ক'রে গান্ধীভী শ্রেণী-সংগ্রামের 
বিরোধিত। করেছিলেন, পুঁজিবাদীদের ন্যায়পরায়ণ ও স্তেহণীল হ'তে নলেছিলেন, 
শ্রমিকদের ত্যাগী ও সহিষুণ হ'তে উপদেশ দিয়েছিলেন । উপসংহার করেছিলেন £ 
“০৬61৮ 001056101% 0090001:171116 01950 [1)117£5 10021£69 15016 01017396015 
1 0০ ৫:৩০ 01950012 0 19501০০.-"-৮ কিন্তু পুঁজিপতিরা বিন্দুমীত্র স্তায়পরায়ণ 
হন নি, তার। তাদের শোষণের ধারাকে ক্রমেই দ্রুততর ক'রে ধ্বংসের পথেই এগিয়ে 
চলেছেন। বাক্ষিনেন তথ। গান্ধীর অর্থনীতির ভ্রীস্ততা এ থেকেই নিঃসংশয়েই 
প্রমাণিত হয় । 


গাঙ্ধীজী বলেন, এই বইখাঁনি তাঁকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করেছিল যে, 
পরদিন প্রাতেই তিনি মিঃ ওয়েস্টের কাছে একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের প্রস্তাব করেন; 
স্বির হয়, “ইত্ডিয়ান ওপিনিঅন' পত্রিকাখানি সেই কৃষিক্ষেত্র থেকেই প্রকাশিত হবে। 
আন্টু দিস্‌ লাস্ট” গ্রন্থ পাঠ ক'রে গান্ধীজী কৃষিক্ষেত্র স্থাপনে অকম্মাৎ কিভাবে 
উদ্‌বুদ্ধ হলেন, তা ঠিক বোঝা যায় না। কারণ, “আন্টু দিস্‌ লাস্ট গ্রন্থে নাগরিক 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অন্বীকাঁর কর] হয় নি। আমার বিশ্বাস, রাসক্কিনের নিয়লিখিত 
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কথাগুলিই গান্ধীজীকে পল্লীতে কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের প্রেরণা দিয়েছিল £ *স?,6 
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এই “আদর্শ” কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের জন্যে গান্ধীজী নাতালের রাজধাঁনী ভারবান 
থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে ফিনিক্স স্টেখনের কাছে যাট বিঘা জমি কিনলেন । ১৯০৪ 
খ্রীষ্টাব্দে ফিশিক্স কৃঁষিক্ষেত্রে হোলে। প্রতিষ্ঠা। স্থির হোলো, সকলকেই এই 
রুষিক্ষেত্রে কাঁজ কখতে হবে, সকলেই সমান পাবিশ্রমিক পাবে । সমাঁজের বাইরে 
এই ধরনের কল্পনা-প্রণোদিত সাম্যবাদী পল্লী ব। কলে।শি প্রতিষ্ঠ।র চেষ্টা এই নতুন 
নয়। গান্বীজীর জন্মের বহু পূর্বেই ইউরোপের বহু মনীষী সে-চেষ্ট। করেছিলেন এব" 
রবার্ট আওএনেব মতে। কর্ম-প্রতিভার হস্তেও তা এক চরম ব্যর্থতা লাঁভ করেছিল । 
১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ গান্ধীজীর জন্মের অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে, রবাঁ৮ আওএন “নিউ 
হাঁরমনি' নামে একটি সাম্যবাদী সমবায়-পল্লীপ প্রতিষ্ঠা করেন এব" ছ মাসের মধ্যে 
ত। ব্যর্থতায় পধবদিত হয়। রবাট আওএনের বিপুল শক্তি ও বিশাল পরিকল্পনার 
ব্যর্থতাই এই ধরনেব “ইউটোপীয়ান+ সাম্যবাদকে অকাঁধকরী ব'লে চূড়াস্তভাঁবে প্রমাণ 
ক'রে দেয়। এই ধরনের অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষ৷ সম্পর্কে গান্ধীজী সম্ভবত 
সচেতন ছিলেন না। তাছাড়া, টলস্টয়ের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় তিনি 
পল্লীবাস, কৃষকের অনুরূপ জীবন-যাপন এবং কল্পনাবিল!সী সাম্যবাদের প্রতি অন্কুরক্ত 
হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি যখন সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কষি- 
কলোনি স্থাপন করলেন, তা৷ অনেকখানি ভূগোল-না-জান! ভূশআবিফারকের পৃথিবী 
এমণের মতোই হয়ে দাড়ালো--এ ছিল যেন কোনো! স্থপরিজ্ঞাত দেশকে পুনরায় 
আবিষারের চেষ্টা | 

এই প্রসঙ্গে স্থবিখ্যাত আমেরিকান লেখক র্যাল্ফ্‌ ওঅন্ডো৷ এমার্সনের কথা মনে 
পড়ে। একদ। গান্ধীজী তার রচনায় আকুষ্ট হয়েছিলেন। এই আকর্ষণের কারণ 
অনেকে মনে করেন, এমার্সনের চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় “চিন্তাধারার “মু নিবিড় 


১৬৪ গান্ধা-্চার়ত 


সাদৃশ্ত' ।১ এমার্সস তার জন্বস্থান বোস্টন শহর ত্যাগ ক'রে নিভৃত কংকর্ডের 
পল্লীবাঁসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং কারণ শ্বর্ূপ বলেছিলেন, “[ ৪ 65 196016 
& 0০066 8150 61161660162 172036 11৮০ 1] 08০ 00120. ভারতীয় চিস্তার 
সঙ্গে এমার্সনের চিন্তার কি সাদৃশ্য আছে বা নেই, তা৷ বিচারের স্থান এ নয়। তবে 
এমার্সনের সঙ্গে গান্ধীজীর যে প্রকৃতিগত অনেকখানি মিল ছিল, তা বল! চলে। 
পন্নীপ্রিয়তা গান্ধীজীর চরিত্রের একটি উল্লেখযোগা দ্রিক। কেবল ফিনিক্সের এই 
সমবায় কৃষিক্ষেত্র নয়, গান্ধীজী তাঁর পরবর্তী জীবনেও যে-সকল আশ্রম স্থাপন 
করেছিলেন, সেগুলি ছিল শহন্সের কে।লাহল থেকে দূরে, নিভৃত পল্লীতে । রবীন্দ্রনাথ-ও 
কলিকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বীরভমের এক পল্লীতে, তার 
শান্তিনিকেতনে । কি এমার্সন, কি গান্ধী, কি ওআর্ডখ্বার্থ, কি রবীন্দ্রনাথ, তাদের 
সবার এই পল্লীতে গিয়ে আশ্রয় নে ওয়া ব্যাপারটিকে অন্তত তার। সবাই কখি-মনের 
পরিচয় বলেই ভেবেছেন । কিন্তু বপ্তত, তা নয়। এ ছিল তাদের সক্ষম অন্থভ্ভতিশীল 


৯ এমাসনের চিন্তা সম্পর্কে অধাক্ষ হেরম্বচর্জ্র মৈত্। বলেছিলেন 2 4]. 71০0০980186 ৪ 01059 81216) 
১০৮ 0610 61১9 0০008196০01 20061801) 700. 60০৮ 01 0109 0110000 
কবি, সমালোচক ও দাশনিক এমাস নের ( ১৮০৩-১৮৮২) বচনাগ কশডকগুলি কলি আমাকে বিশেষভাবে 
গীঙ্থীজীর জীবন ম্মরণ করিষে দেয় । নেমম 
*019 61786 19608 20602 5917৮661॥ 10 ; 
০ 5975989 8]] ])0 007০8 09 6706, 
এই কারণেই বুঝি গার্ধীজী সারা জীবন “সত্যের সাধনা” ক'রে গেলেন, কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্নের 
কোনে সংস্থান করলেন না! জবান এমসন বলেন £ 
00 036 3০07 07990 17909 $ ০০৮ 009৫ 
০: 81008 1] 000010 6017800,৮ 
এমাস'নের এই বাণীকেও গান্ধীজীর জীবনে আমরা ফলিত হ'তে দেখি। গাঙ্গীজী এমান€নর উত্ভি 
ভোলেন নি £ 
$1]0)6 6686986 2000889 জা 080 79%5 60 61078 18 60 096 16, 
(অবশ্ঠ, 'সতা' বলতে এখানে বুঝতে হবে, গাধীজী মাকে সত্য ব'লে বুঝেছিলেন, বস্তুত হোক না তা 
'অমত্য। ) 
কি মে কোনো! কারণেই হোক, এমার্স নকে-ও গান্ধীজী সম্পূর্ণ গ্রণ করেন নি। এমাসনন বিজ্ঞানের 
অগ্রগতিতে, তাঁর উদ্বর্তনে, তার মানবের কল্যাণনাধনী শক্তিতে বিশ্বীলী ছিলেন। তিনি বোস্টন থেকে 
কংকর্ডে পালিয়েছিলেন মতা, তথাপি যন্ত্র ভার কাছে যন্ত্রদানব হয় নি। তিনি তার কবিমনের ও মিট্টিসিজ মের 
ঝাপসা দৃষ্টিতে+ও ঘন্ত্রদানবের বিভীষিকার রোগটাকে অনেকখানি ল্পষ্টভাবেই দেখেছিলেন। কবিম্ুলভ 
অপুর্ব ভাষায় বলেছিলেন £ 


গাক্ধী-চবিত ১৬৫ 


মনের আর্ত পলায়নপরতা-_-৩:০৪1510. মাছষের দৈন্ত-ছুঃখ যখন পল্লীতে বিক্ষিপ্ত 
বিন্তৃত হযে থাকে, তখন তার রঙট1 ফিকে হয়ে আসে, তাঁর ভয়াবহ বূপটা ততো 
সহজে চোঁখে পড়ে না। কিন্তু শহরে মানুষের ভীভ যেমন বাঁডে, তাদের হুঃখ-বেদনার 
রূপটিও ততো। পুর্জীভূতড ও প্রকট হযে দেখা দেয়। সেছুঃখ ও বেদশাব জালা হযে 
ওনে যেমন তীব্র, বউট।-ও হয তেমনি গাঁচ, পিচ্ছল ও বীভৎস। ওআস্বার্থ, এমাঁসন, 
ববীন্দ্রনাথ, গান্ধী, কেউই মান্ঘষের ছুঃখ-দারিদ্র্যের পুঙ্জীভূত নাঁগবিক রূপটিকে সহা 
কবতে পাবেন নি। তাই তীব| সবাই পলাষন করেছিলেন শহর থেকে দূবে-_ফতো? 
দুধে সম্ভব । কেবল গওআউম্বার্থ, এমাঁসন, রশীন্দ্রনাথ বা গান্ধীণ মধ্যেই নয়, বঙমান 
এহ শোষণ-সভাতাব যুগে বহু প্রথর-অন্থতুতিশীল মাহ্ষকেই কি কাধে, কি চিস্তায এই 
পলাগনপযত। আশ্রয় কবতে হযেছে | তাই দেখি, ডি. এচ. লরেন্স বর্ব আরণ্যক 
জীবখেব স্ততিতে আশ্রঘ নিয়েছিলেন, লরেন্স অব্‌ আপেবিষ1 প।পিয়েছিলেন বুজোয়। 
বুটিশ শাসনে তাগব থেকে দূখে-_-আরবের বালু-খসন মু্তুমিতে । কেবল সাহিতো 
ব। কাব্যে নয, এই পলাষনপবতা। দেখ। যাঁষ, সমাজ-জীবনেব অন্ান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে-ও। 
অর্থনীতিতে দ্রেখা খায়, নাগবিক সভ্যতাকে ত্যাগ কবে পল্লীতে পলাক্মনের চেষ্টা, 
গান্ধীবাদে ঘটেছে তার প্রকৃগ্র প্রকাশ । ধর্ষের মধ্যেও এই পলাধনপবত।, আধুনিক 
কালে ভাবতে তাব পকষ্ট গ্রকাশ হয়েছে শুঅববিন্দে । (অবশ্য, ধর্ম বস্তটিই হোলো 
এক প্রকাব পলাঁয়নপবত।। এই পলায়ন ঘটে অরণ্যে, গিবিগ্ুহাঁয, মঠে, আশ্রমে, 
হৃদয়ে, তগবানে, খোক্ষে, শ্বর্গে।) এমন কি, আধুনিক মনোবিজ্ঞানেও অনেকক্ষেত্রে 
এই পলাষনপবতাকেই লক্ষ্য করা যায়, ষথ। ক্রয়েডিয়ানাথ। 

পন্নীপ্রীতি ও কঁষি-প্রীতির ব্যাপারে গান্ধীজীব উপর টলস্ঃয়ের প্রভাব বিশেষভাবে 
লক্ষণীয। পল্লীবাসী কুষকেব জীবনই ছিল টলস্টয়েব আদর্শ জীবন । তাই টলস্টঘ 

100011085 %15 110 609 88013 0100 2103 20910001770," । 

কোটি কোটি মানুষ আজ পণ্য দ্রবোর উপর তাদেব অধিকার হাঁবিষেছে | যে-পণ্যদ্রব্যকে শ্রমিকরা 
তাদেৰ পহস্থে চন! করেছে, আজ সেই পণ্যদ্রবোরই বস্ততা শ্বীকার করতে হযেছে শ্রমিককে । শ্রমিকরা-ও 
পগিণত হয়েছে পণ্যে। কেবল তাই নয়, আজ তার্দের পণ্য-মূল্য নিধারণ করে নাদের পণ্যদ্রবাগুক্ই। 
এহ হোলো! বর্তমান পণ্য সভাতাব শ্বব্প। এমার্পনের কথাগুলি সহতে ই- গান্ধীকে নয-_মার্ক স্কে মরণ 
কবিষে দেঘ। 


বিবর্তনে ও বিশ্বান করতেন গুমাস ন। বার্ড শ-র মতন ৪5০186200-ই ভার 3০৫ £ 
“55 5106285 60056 589:0195 6000981) 
পা000 91080৪ 6০ 6106 08512108 200::0জা। 
৮5০০6 28181065 16006 71986) 
11601108 096691 50 6০ 0896১, 


১৬৬ গাক্ধী-চরিত 


বা টলস্টয়পন্থীরা বেখভৃষাতে পর্যস্ত রুশ চাষী সেজে থাকতে চাঁইতেন, এবং তাতেই 
গর্ববোধ করতেন। টলস্টয় ছিলেন খাঁটি একজন রুশ জমিদার এবং তার শিষ্যদের 
অধিকাংশই ছিলেন বিত্তবান শ্রেণীর লোক। সুতরাং কৃষকের অভিনয় করাট! 
তাদের মধ্যে একপ্রকার দার্শনিক ফ্যাশানে পরিণত হয়েছিল। টলস্টয় যেমন 
একদিকে ব্যক্তিগত সম্পন্তির বিরোধী ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন সকলপ্রকাঁধ 
বিভ্তের-ও বিরোধী । তাই তিনি একদিকে যেমন ধনীদের বিভব-বিলাঁস বা বিন্বের 
ব্যক্তিগত ভোগের তীত্র নিন্দা করেছিলেন, তেমনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন 
বিত্রহীন রুষকের জীবনকে । টলস»৮য় গান্ধীর মতোই সমাঁজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 
প্রধান ব'লে স্বীকার না ক'রে গ্রহণ করেছিলেন ধর্মকেই প্রধান ব'লে। তাই টল*টয় 
চেয়েছিলেন, ধনের অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেক মান্চষ ত্যাগের অন্রশীলন করবে এব" 
এইভাবেই সমাজের একদিকে অতিরিক্ত এশ্বয এবং অন্যদিকের অসহনীয় দারিদ্র্যের 
অবসান ঘটবে । সমাজের প্রত্যেকটি মান্থষ বৌদ্ধ ভিক্ষু বা' গ্রীষ্টান সাম্যবাদীর মতো 
হয়ে উঠবে, দেশের সমস্ত বিভের হবে ক্ুষ্ট বিতরণ এবং সাম্যের হবে প্রতিষ্ঠা। কিন্ত 
টলস্টয়ের এই পরিকল্পনা] কার্কর্ী হয় নি, যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুছে। তাব 
তীত্র প্রচার মার্ক স্দ্ট সাম্যব।দীদের যাত্রা-পথকে অনেক পরিমাণে জ্গম কারে 
তুলেছিল। কিন্তু টলস্টয্নেপ প্রভাঁব সব্বে-ও ব্যক্তিগত সম্পর্তির বিরুদ্ধে প্রচাব 
গান্ধীজীর মধ্যে তীব্র বূপ ধারণ করে নি। কারণ, পূর্বেই বলেছি, তাঁদের উতয়ের 
পারিপাশ্িক অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ পার্থক্য ছিল। টলস্টয় ছিলেন ক্ষয়িফুঃ 
বুজোয়া সমাজের মাহ্ষ। অন্যপক্ষে, গান্ধী ছিলেন নবজাত ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের 
মুখপাত্র, আব বুর্জোয়া! সমীজের ভিত্তিই হোলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি । কিন্তু টলস্টয় ও 
গান্ধী, উভয়েই ত্যাগ ও দারিদ্র স্তি করেছেন । ফলে, তাদেব শিশ্-সামন্ত 
দেশের ধনীরা কেউ ত্যাগের দ্বার] দারিদ্র্যকে বরণ করেন নি, কেবল শোষণের ছার! 
দারিদ্র্কে দেশময় বিস্তীর্ণ ও তীব্রতর করবার বিবেকসংগত সমর্থন লাঁভ করেছেন । 
তাই সেদিন রাশিয়ায়, কিম্বা আজ ভারতে বিভববিলাসহীনত। ত্যাগের মধ্য দিয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয় নি, হয়েছে শোষণ ও দারিজ্র্যের মধ্য দিয়ে। গান্বীবাদী ভারতবর্ষের 
কোটি কোটি মাঘ আজ ত্যাগের মহিমায় সুন্দর হয় নি, শৌষণে হয়েছে শু, 
অনাহারে মুমূযুঃ নিম্পেষণে নিবাঁধ। 

টলস্টয় বা গান্ধীর কৃষক সাজবার পেছনে আর একটি মনস্তারিক সত্য-ও নিহিত 
ছিল-_আত্ম-নির্যাতনের আনন্দ। আধুনিক মনস্তাত্বিকরা নিশ্চয় একে বলবেন 


--710708500101510, 


গান্ধী-চবিত ১৬৭ 


হুঃখ পেলে মানুষ কাদে এই কারণেই যে, মানুষ বেঁদে আনন্দ পায়। কানাটা 
্ঃস্থব ্মতিপুরণ মাত্র । কিন্তু কান্না একপ্রকাব আত্মনিযাতনও | এটিস্থিনিস, 
ডিদজিনিস থেকে টলস্টয ও গান্ধী পযন্ত অনেকের মধ্যেই আত্মমিধাতনের এই তীত্র 
তনন্দবোধকে অমরা লক্ষ্য কবেছি। এই দেহিক আজ্মপীঙনের মধ্য দিষেই প্রাচীন 
ভাব্তব কচ্ছ সাধক মহাতপ। খধিবা পরমাথিক আনন্দেব পথ প্রশস্ত করতেশ। 
এ দন সকলেরই বেদন1 ছিল বিলাস, দৈহিক দুঃখ-দহনের জাল ছিল মানসিক 
দীপি। 

(কেবল সন্ন্যাসী কেন, ব্যভিচাবীদেব মধোও আত্মমিষাতনেব এই ভাবটিকে পক্ষ্য 
ক] যায। ধূমপান, মগ্যপান প্রভৃতি-ও অল্পবিস্তব আত্মনিযাঁতন । তাই ব্রহ্ষচযকে ও 
আধনকব। এক-প্রকাধ বা ভচাখ বলেই নিদশ কবেন। বপ্তত পক্ষে, ব্রহ্ষচয বা 
ব্যভিচাধ কোনে।টিহ শ্বাভাবিক নয । ও যেন দোলাষমান পেগুলামেব ছুই প্রান্ত 
সাম।। গবা পবস্পৰ থেকে খতোহ দূববঙী হোক, ওদের মধ্যে চরিত্রগত একটি 
এক/ ও আকষণ আছ । তাহ এক প্রান্ত অন্ত প্রান্তের পানে পেগুলামকে কেবশই 
চালিত কবে । মধ্য যুগ খ্রাষ্টান ধার্ম ব্রহ্ষচা পালন কিভাবে ব্যাপক ব্যভিচাঁরে পবিণত 
হয়েছিল, তান এঁতিহামিক বর্ণন। পাঁওষ! যায় স্থবিখ্য/ত বোকাচোব গ্রবিখ্যাত 
“ডেকামেরন”-এব মধ্যে । হত্যা আব আত্মহত্যা, দুটোই মূলত এক-_হত্যা। মাত্র। 
আ'জকেব স্বাস্কাহীন সমাজে ব্যভিচাব ও উচ্ছ জ্বলঙ। যেখানে প্রবল হয়ে উঠেছে, 
ব্রহ্ষচযকেই সেখানে লোভনীয আদর্শ মনে হয। দৌলাধমীন পেওুলামের মতোই 
বাতিচাবেব প্রাপ্তসীম।া জীবনকে ঠেলে দেয় ব্রহ্মচযের প্রান্তসীমার দিকে । এ-ও 
একপ্রকার পলাযন। হুঃস্থ সমাজ থেকে ব্যক্তির মধ্যে ফিবে আসা যেমন পলাযন, 
ব্যভিচারী সমাজ থেকে ব্রহ্ষচষেৰ দিকে ধাবিত হওযাঁও ঠিক তেমনি একপ্রকার 
পলাষন। পলাধনের দ্বার। ব্যক্তিগত নিষ্কৃতিলাঁভ হযতে। আংশিকভাবে সম্ভব হ'তে 
পাবে, বিপদেব কাবণটা কিন্তু বযেই যাষ। যে-সমাঁজে জীবন নেওযাঁটাই দস্তবর, 
জীবন দেওযাঁট! সেই সমাজের ধর্ম । যেখানে স্বার্থপরতাই মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব, 
সেখানে স্বার্থত্যাগ হোলো আদর্শ । কিন্তু জীবনদান বা! স্বার্থত্যাগ কোনটি ম্বাভাবিক 
আদর্শ নয। কারণ, একেব জীবনদান অন্তকে হত্যাকারী ক'রে তোলে একের 
স্বার্থত্যাগ অন্যকে করে তোলে স্বার্থপর । তাই, আমর! দেখি, টলস্টয় বা গান্ধী, 
খিনিই ত্যাগ ও আম্মদীনের স্তব করেছেন, তিনিই নিজের অজ্ঞাতে প্রচার করেছেন 
আদর্শের নামে অন্য একটি অনাদরশশকে। 
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গাঁ্ধীজীর ত্যাগ ও আত্মনির্ধাতন প্রসঙ্গে টলস্টয় ছাড়া আর ধার উল্লেখ অনিবার্ধ) 
তিনি হলেন গ্রীক দার্শনিক ডিওজিনিস। 

আমর] বর্তমান প্রচলিত ভাষায় সংশয়ী নৈরাশ্যবাদী মানষদেরই সাধারণত 
“সিনিক” ব'লে থাকি ৷ কিন্তু "সিনিক" “বের অর্থ বস্তুত তা নয়। “সিনিক" শবের 
অর্থ কুকুরের মতো] | গ্রাচীন কালে গ্রীক দেশে এক শ্রেণীর দার্শনিকের আবিভাব 
হয়েছিল, ধার] “কুকুরের মতে?” অর্থাৎ অতীব সহঙ্জ সরল জীবন যাঁপনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তীর নিজেদের পরিচয় দিতেন “সিনিক' ব। কুকুরপস্থী বলে। “সিনিক' 
দার্শনিকর্দের মধো সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ডিওক্দিনিস। ডিওজিনিসের জন্মস্থান ছিল 
এশিয়ার অন্তর্গত পটাঁস। জন্মকাল সম্ভবত শ্রীঃ পৃঃ ৪১২। মৃত্যুস্থান করিন্থ, 
মৃত্যুকাল ত্রীঃ পৃঃ ৩২৩। 

ডিওজিনিসের বাব! মেকী মুদ্রা কারবার ক'রে জেলে যান। ডিওজিনিস 
দেখলেন, কেবল তাঁর বাবাই ধে দেশে মেকী জিনিস চালিয়েছিলেন,তা নয় ৷ জীবনের 
সকল দিকেই চলছে এই মেকী জিনিসের কারবার। সমাজের রীতিনীতি, আচাঁর- 
ব্যবহার, চিন্তা-চরিত্র, সব কিছুই মেকী। তাই ডিওজিনিস বার হল্নে খাটির সন্ধানে । 
গ্রীক দার্শানক এন্টিস্থিনিসেব স্দগ তার পরিচয় হোঁলে।। এটিস্বিনিস ছিলেন 
সক্রেতিসের সমসাময়িক, 'প্রতিখিয়াশীল দাঁশনিক প্রেদোর চেয়ে কুড়ি বছরের বড়ো । 
এট্টিস্থিনিসের মধ্য দিয়ে ত্যাগ ও সহিষ্ততাঁর কয়েকটি সুত্র ডিজিওনিসের মধ্যে এক 
বিরাট, ব্যাপক ও চুড়ান্ত রূপ গ্রহণ করলে। £ ডিওজিনিস ঘোষণা করলেন, মানুষকে 
সখী হ'তে হ'লে হ'তে হবে ত্যাগী । সম্পদ্‌, শক্তি, সম্মান ও শিল্পকে সম্পূর্ণকূপে 
ত্যাগ করতে হবে । দৈহিক নিরধাতন হোলে তার চিন্তার ফলিত দিক। ডিওজিনিস 
অনেক সময় দিনের পর দিন ক্ষধ! সহা ক'রে থাকতেন এবং এই অনিবার্ষ দৈহিক 
দাঁবীকে তিনি দমন ও অস্বীকার করবার জন্তে চেষ্টা করতেন। পরিধান করতেন 
স্বল্প বন্তব। (গান্ধীজীর সঙ্গে তুপন! করুন।) তাঁর শধ্যা-ও ছিল সরলতম। অনেকে 
বলেন, তিনি একটি সুড়ির মধ্যে শুতেন। যাই হোক, ডিওজিনিস সম্পর্কে আমাদের 
এ-কথাও মনে রাখতে হবে, যে-সামাজিক বাতাঁবরণে থেকে টলস্টয় বা গাঙ্ধীর মধ্যে 
ত্যাগের মহিম ও দীরিদ্রের সুতি দার্শনিক মৃতি লাভ করেছিল, অঙ্গু্ূপ একটি 
অবস্থাতেই ভিওজিনিস হয়ে উঠেছিলেন সর্বত্যাগী সন্গাসী। বর্তমানে, টলস্টয় ব! 
গান্ধীর যুগে, যেমন শত শত শ্রমিক শোষণের ওপর ভিত্তি ক'রেই বুর্জোয়া সমাজ ও 
রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি ডিজিনিসের কালেও গ্রীসে শত শত বঞ্চিত ক্রীত- 
দাসের শ্রমের উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছিল গ্রীসের নাগরিক সাঁমজ ও নগর- 
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রাষ্ট্রগুলি। তাই সেদিনও ডিওজিনিসের দর্শন টলস্টয় ও গান্ধীর দর্শনের মতোই 
এসেছিল দরিদ্র সর্বহারাঁকে সাস্বনা দিতে, সহিষ্ণুতা শেখাতে । আপাতদৃষ্টিতে 
সেদিন সর্তত্যাগী ডিওজিনিসকে সর্বগ্রাসী আলেকলান্দারের বিপরীত শক্তি বলে মনে 
হ'লে-ও, বস্তত তারা ছিলেন একই সামাজিক অবস্থার ছুটি উপসর্গ, _-পরম্পরের 
পরিপূরক | তাই সেদিন ত্যাগ, দীরিক্র্য-প্রীতি ও ছুঃখসহনের স্ভতির মধা দিয়ে 
টলস্টয় ও গান্ধীর মতোঁই ডিওজিনিসের কালের ক্রীতদাঁসর। নিজেদের নিঃম্বতার 
মধো পেয়েছিল আত্মসন্তি ও আত্মস্ততি। তাদের টৈন্য পেয়েছিল ত্যাগের মহিমা, 
ভীরু অন্মমত) পেয়েছিল দৃপ্ত সহিষুতায় গৌরব । ফলে, সেদিন ডিওঞ্জিনিসের দর্শন 
ছিল প্রতিক্রিয়াশীল দাস-বিপ্লবের প্রতিকূল, ঠিক টল*য় ও গান্ধীর দর্শন আজ মেমশ 
হয়েছে শ্রমিক-বিপ্বের প্রধান অন্তরায় । ব্যক্তিগতভাবে টলস্টয় ব। গান্ধীর মতোউ 
ডিগজিনিস-ও ছিলেন অপূর্ব । তার সম্পর্কে কয়েকটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে £ 

কাবস্থের রাজপথের পার্শে বসে আছে অর্ধোলঙ্ক অপরিচ্ছন্ন একটি মাধ । সম্মুখ 
দিয়ে চলেছে “দিগ্বিজয়ী” গ্রীক সমাট আলেকজান্দারের শোভাযাত্রা । অজন্র মান্ঠমের 
কোলাহল, তাদের সমারোহ, জয়ধ্বনির আকাঁশবিদারী উচ্দ্াস। কিন্ত সেদিকে 
বিন্দুমাত্র ভ্রক্ষেপ নেই ওই মাটির । ব্যাপারট। চোখে পড়লো আলেকজান্দারের, 
শক্তি ও এশ্বর্কে ঈর্ষা করে না, কৌতুহল পযন্ত দেখায় না, কে এই মানুষ? 

আঁলেকজান্দায় ডিওজিনিসের কাছে এগিয়ে এলেন, পরিচয় দিলেন £ “আমি 
দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার ।' 

কিন্ধ পরিচয় পেয়ে লোঁকটি চমকে উঠলে না, ব্যস্ত-বিব্রত হোলো না, তেমনি 
নিলিঞ্ক নিবিকারভাবে বসে রইলো । কেবল বললোঃ “আমি কুকুরপস্থী 
ডিওজিনিস।' 

দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাট বুঝি এই প্রথম দেখলেন, তীর পরিচয় শুনে মানুষ চমকে 
ওঠে না, ভয় পায় না, শ্রদ্ধা! দেখায় না, এমন কি কৌতুহল-ও প্রকাশ করে না। 
সম্রাট বিমুগ্ধ হয়ে বললেন, “আপনার কি প্রয়োজন আছে, আমায় বলুন, ধন-রত্ব”_- 
ক্রীতদাস -.... £ 

“কিছুই না। কেবল আপনি দয়! ক'রে ভগবানের দেওয়। হুর্যালোকটুকুর পথ 
ছেড়ে দাড়ান ।, 

আলেকজান্দার বিস্মিত হলেন। মনে হোলো, বিপুল জলোচ্ছাম যেন অকম্মাৎ 
একটি উপলখণ্ডের দিকে তাকিয়ে পলকের জন্টে স্তম্ভিত হয়ে গেলে।। বুঝি ভাবলো, 
বিপুল বিধ্বংসী তার শক্তি, উত্তাল উচ্ছ্বসিত তার তরক্গ, দুরস্ত ছূর্বার তাঁর গতিবেগ, 
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কিন্ত তবু--তবু সে কতো৷ তরল! আর এই স্থবির স্থাণু ্ষত্র প্রস্তরথণ্ডটি কতো-_ 
কতো] কঠিন ! আলেকজান্দার বলে উঠলেন, “আমি যদি দ্দিগ_বিজয়ী আঁলেকজান্দার 
ন1 হত।ম, তবে কুকুরপন্থী ডিওজিনিস-ই হতাম ।১ 

আরে একটি গল্প 

একদিন দিনের নেল1 ডিওজিনিস একটি লগ্ন হাঁতে আঁথেন্সের রাজপথে যেন 
কিসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তকে প্রশ্ন কর। হ'লে তিনি বলেছিলেন, তিনি 
একজন সাধু ব্যক্তির সন্ধ।নে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । গান্বীজী-ও যেন এমনি একটি সাধু 
ব্যক্তির সন্ধানে সমস্ত জীবন খুরে বেড়িয়েছিলেন, অবশেষে হয়তে! তার সন্ধান 
পেয়েছিলেন নিজের মধ্যে- হয়তে] ! 

শোঁনা যায়, ডিওজিনিমকে সন্রেতিস নাকি বলেছিলেন, “তোমার শতচ্ছিন্ন 
পরিধানের ছিত্র-পথেই তোমার দম্ভ আমি দেখতে পাঁচ্ছি। গান্বীজীকে সন্রেতিস 
কি বলতেন কে জানে! টলস্টয়ের মধ্যে অবশ্ঠ কুষক সেজে থাকবার, গরীবিয়ান] 
করবার একটি দন্ত আমর। সহজেই লক্ষ্য করি ।* 

ডিওজিনিসের মৃত্যুক্ষণটিকে-ও স্মরণ না ক'রে পারা যায় ন।। আলেকজান্দারের 
মৃত্যুর দ্বিনই ডিওজিনিস মার যাঁন ব'লে প্রবাদ আছে। এমন শান্ত, সমাহিত 
মৃত্যু সত্যই খুব কমই দেখা! যায়। মৃত্যুর দিন ডিওজিনিস বুঝলেন, তীর জীবনের 
দিকৃবলয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে । তাই তিনি রাজপথের পাশুটিতে এসে বসলেন । 
দেখতে ল।গলেন, মানুষের আনাগোনা । ভাঁবলেন, এমনিভাবে মানুষ আসে, যায়। 
তিনিও যাচ্ছেন । 

যদি আততায়ীর হাঁতে গান্ধীজীর অপঘাত মৃত্যু না ঘটতে, তবে হয়তে। 
তারও এমনি একটি শান্ত, স্তম্মিত, মনোরম স্ৃত্যু-মৃহূর্ত ঘনিয়ে আসতো, কে বলতে 
পারে! 

পৃথিবীর সিনিক দার্শনিকদের মধ্যে বস্ততপক্ষে, ডিওজিনিস, টলপ্টয় এবং গান্ধী 
ষে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ-কথ। বল। চলে । 


* ম্যাকসিম গকি-ও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেন £ “গত কাল তিনি ( টলস্টয়) আমাকে বলেছিলেন, তোমার 
চেয়ে আমার মধ্যে কৃষকের দিকটা! আছে অনেক বেশি। তাই চাষাড়ে ভাঙ্গতে চিন্ত। করতে আমার 
বেশ লাগে।' 

ওহরি! এনিয়ে বড়াই করা উচিত ছিল না। অবশ্থাই না।”-_গকি-রচিত “টলস্টয়ের শ্বৃতি' থেকে । 

রোমা রোল 1-ও তার 'মহাক্ঝা গান্ধী গ্রন্থে বলেন £ “টলস্টয়ের কাছে সমস্তই ছিল এক স্যস্ত বিদ্রোহ, 
দন্ত- দত্তের বিরুদ্ধে, ঘণ!-_যৃপার বিরুদ্ধে, উচ্ান- _উচ্ছাসের বিরুদ্ধে ।” 
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এইভাবে ভ্রাস্ত হোক, অভ্রান্ত হোক, একটি আদর্শে প্রণোদিত হয়েই রুশ 
জমিদার টলস্টয়ের মতোই বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার গান্ধীজী কষাণ সাজতে চাইলেন । 
তার সহকর্মী শিশ্তরা অনেকে অবিলম্বে এই কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করলেও গাঁন্ধীজীকে 
আবে কিছুদিন জোহানেস্বার্গে থেকে যেতো৷ হোঁলে!। কেবল ব্যারিস্টারির জন্যে 
নয়, রাজনৈতিক কাবণে-ও জোহানেস্বার্গ ছেডে আসা গান্ধীজীর পক্ষে সহজ ছিল 
না। ট্রান্সভালে তখন ভারতীয়-নির্যাতনের এক বিপুল কাধক্রম গৃহীত হচ্ছিল। 
স্থির হয়েছিল, ট্রাক্সভালে নৃতন ভারতীয় আঁসা যদি সত্যিই বন্ধ করতে হয়, তবে 
পুবাতন যার। আছে, তাদেব সম্পর্কে এমন ব্যবস্থা করা দবকাব, যাতে একজনের 
বদলে আর একজন এসে ঢুকতে ন1 পারে, যদি বা আসে যেন তৎক্ষণাৎ ধরা পডে। 
টীন্সভাঁল ইংরেজ অধিকাবে আসবাব পর থেকেই 'পাস' দেওয়। হোতো।। পাসে, 
সই এবং নিরক্ষর হ'লে টিপসই থাঁকতো। | পরে ঠিক হোলো, ফটোগ্রাফ, সই আব 
টিপমই, এ তিনই লাগবে । এর জন্তে আইন করবাব কোনে! দবকাঁর ছিল না। 
কাবণ, ভারতীয়র! স্বেচ্ছা এই ব্যবস্থাকে সাময়িকভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল । 
কিন্ধু ব্যবস্থাটাকে সামধিক রাখবাব ইচ্ছা মোটেই ছিল না সবকারেব। তাই 
ভাবতীয়দের ফটো, সই ও টিপসই দেওয়াব ব্যবস্থাটাকে আইনে পরিণত করবার 
জন্যে একটি বিল আইনসভায় উত্থাপিত হোলো । 

ট্রান্সভালে বুটিশব1 যখন ভারতীষদের উপর এই ধবনের জুলুম করছিল, তখন 
নাতালে বৃটিশবা আদিম অধিবাঁপী জুলুদের উপব করছিল অম্াঙ্ষিক অত্যাচার 
এবং জুলু দমনের এই নৃশংস ঘটনাকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশরা সভ্য জগতের কাছে প্রচার 
কবছিল বিদ্রোহদমন বলে । গান্ধীজী-ও ভাব “আত্মকথা, গ্রন্থে বলেন £ “এ তে। 
যুদ্ধ নয়, এ ছিল মান্থষ-শিকার 1” 

নাঁতালে জুলু-বিদ্রোহের এই সংবাদ ট্রীন্দভালে গান্ধীজীর কানে গেলে তিনি 
বুটিশ সরকাবকে সাহায্য করতে চাইলেন । “জুলুদের সঙ্গে আমার কোনো শক্রতা 
ছিল না। একজন ভাঁরতবাসীর-ও তারা কোনে ক্ষতি করে নি। তাদের বিদ্রোহ 
করবার সামর্থ্য সম্পর্কে আমার নিজের-ও সংশয় ছিল। কিন্তু তখনে! ইংরেজ 
রাজত্বকে আমি জগতের পক্ষে কল্যাণকরী রাজত্ব ব'লেই মানতাম |." বৃটিশের ক্ষতি 
হোক, আমি তাচাইতাম না। এ জন্যেই বলপ্রয়োগের নীতি ব!৷ ছুর্নাতি সম্পর্কে 
আমার সিঞ্ধাস্ত আমাকে আমার সংকল্প থেকে বিরত করতে সমর্থ হোলে। না।” 

রাতারাতি গান্ধীজ্ী নাতালে চ'লে গেলেন। কস্তরবাই গেলেন ফিনিক্নের 
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কৃষিক্ষেত্রে। স্থানীয় ভারতীয়দের কয়েকজনকে নিয়ে গান্ধীজী একটি সেবাদল গঠন 
করলেন। সামরিক পদের দিক থেকে গান্বীজী হলেন সার্জেণ্ট মেজর গান্ধী । 
ইংরেজদের সাহায্য করতে এসেকিন্ত তিনি প্রথমে শ্বন্তি পান নি। তবে আহত 
জুলুদের সেবা ও শুশ্রষ। করবার ভার যখন তার উপর এসে পড়লো, তখন তিনি 
সত্যই আনন্দিত হয়ে উঠলেন। তিনি যে তথাকথিত কর্তব্যের দ্বন্দের সম্মুখীন 
হয়েছিলেন, তার ধেন একটা আপোস-মীমাংসা ঘটলো । “দেখলাম, আমরা যে 
সমস্ত নিগ্রোর সেব। করছিলাম, আমর। ন1। গেলে তারা বিন। শুশ্ষায় মরতো।।:*. 
কতকগুলি নিগ্রোর ঘায়ে পাচ ছয় দিন হাঁত দেওয়! হয় নি, ঘ। পচে দুর্গন্ধ হয়েছিল |” 

ন।তালে গাক্ধীজী যখন আহত জুলুদের শুশ্রুধা ক'রে গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে 
ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন ট্রান্মভাঁল থেকে কেবলই তার জরুরী ডাক আসতে লাগলো, 
সেখানে তার একান্ত প্রয়োজন । গাদ্ধীজী অধীর হয়ে উঠলেন। মাস খানেকের 
মধ্যেই 'জুলু বিদ্রোহ” দমিত হোলে। | গান্ধীজী আন মুহুর্ত মাত্র বিলম্ করলেন না, 
এমন কি নাতালের ফিনিক্সে তীব স্ত্রী-পুত্রপরিজনের সঙ্ষে সাক্ষাতের ও সময় পেলেন 
না, ট্রান্দসভাঁলে ফিরে গেলেন । জোহানেস্বার্গে পৌছেই তিনি “এশিয়াটিক আইনের; 
খসড়াঁটি হাতে পেলেন । 

খসড়ায় বল হয়েছে ঃ ট্রান্সভালবাপী সমস্ত ভারতীয় স্ত্ী-পুকুষ এবং আট বৎসর 
ব৷ তদুর্ববয়স্ক বালক-বাঁলিকা, সবাইকে নাম লিখিয়ে নূতন ক'রে পাপ নিতে হবে। 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে নাম লিখিয়ে পাস ন! নিলে ট্রীন্সভাঁলে থাকবার অধিকার আর 
থাকবে না। কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড এবং ট্রীন্দভালের বাইরে বহিষফ।র-ও হ'তে পারবে। 
যে পাস দেওয়া হবে, তাও আবার যেখানে যেমন অবস্থায় যখন ইচ্ছা পুলিশ দেখতে 
চাইলে দেখাতে হবে। গাদ্ধীজী বলেন ঃ “পৃথিবীর অন্ত কোথাও স্বাধীন মানুষের 
জন্তে এ রকম আইন আছে বলে আমি জানি না।-.এই আইনভঙ্গের ঘা সাজা, 
নাতালের অন্তান্ত আইনভঙ্গের সাজার সঙ্গে তার তুলনাই করা যাঁর না। যে-ব্যক্তি 
লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করছে, এই আইনের বলে তাকেও বহিষ্কৃত হ'তে হবে। 
কেবল তাই নয়, এই আইনে কারো কারে! আধিক সর্বনাশ ঘটবে ।” তিনি আরে! 
বলেন £ “আমার মনে হোলো, এই বিল যদি পাঁস হয়, এবং ভাঁরতীয়র। যদি তা! 
মেনে নেয়, তবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তার! সর্বুতোভাবে উৎপাটিত হবে। আমি 
ক্পষ্টই দেখলাম, ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে এ হোলে! জীবন-মৃত্যুর প্রন ।” 

স্থতরাঁং ধনিক ভাবতীয়দের নেতৃত্বেই এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু 
হোলো । ১৯০৬ খ্রীষ্টাবের ১১ই সেপ্টেম্বর আহৃত হোলো একটি সভা। তাতে 
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টান্সভালের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধির] যোগ দিলেন। সভায় শপথ গৃহীত হোলে! 
যে, জীবন পণ ক'রে এই আইনের বিরোধিতা করা হবে। এর পর ট্রাব্সভালের 
সর্বত্রই মভাসমিতি ও সংগঠন শুরু হোলো। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে। জোহানেস্বার্গ 
শহর থেকে চাঁরিদিকে, ট্রান্সভালের স্থবিস্তৃত ভূমিতে । 

কেবল সংগ্রাম নয়, আঁপোস-মীমাংসাঁর পথে-ও ভারতীয়রা অগ্রসর হ'লো। 
নন্ততপক্ষে, কি দক্ষিণ আফ্রিকায়, কি ভারতবর্ষে সকল সত্যাগ্রহ আঁন্দোলনেই 
সংগ্রামের চেয়ে সহযোগিতার ওপরই জোর দেওয়। হয়েছিল বেশি । এর কারণ এই 
ছিল ষে, বৃটিশ বুর্জোয়াদের সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াঁদের লড়াইটা যতোই প্রবল হোক, 
তারা উভয়েই ছিল একই বুর্জোয়! শ্রেণীরই মান্ষ। তাই তাদের স্বার্থের লড়াইটা! 
প্রবল হ'লেও, তা কতকট। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদের রূপ নিয়েছিল। তার একদিকে 
যেমন ছিল আস্ফালন, অন্াদিকে তেমন ছিল পরস্পবের স্বার্থের অবিচ্ছেগ্য বন্ধন । 

গান্ধীজীকে সচরাচর সত্যাগ্রহ সংগ্রামের উদ্ভাবক বলা হয়। গান্ধীজী কতকটা 
নিজে-ও একথা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এতিহাসিক সত্যের দিক থেকে, তা স্বীকার 
করা সম্ভব নয়। যুদ্ধের এই নীতি ও রীতি ছু হাঁজার বছর ধ'রে পৃথিবীতে বিভিন্ন 
সময়ে প্রযুক্ত হয়েছে । গান্ধীজী তাঁকে তারতের প্রায় চল্লিশ কোটি মাস্চষের 
মধ্যে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, এই মাত্র। 


॥ দশ ॥ 


আর একটি জিনিস আমর। লক্ষ্য করি। পৃথিবীতে যতো বার এই ধরনের 
অহিংস প্রতিরোধের নীতি গৃহীত হয়েছে, প্রতিবারেই তা হয়েছে কোনো দৃঢ় 
শক্তিশালী এক এাঁসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আবাব যখনই সেই শাঁসন-ব্যবস্থা হুর্বল 
হয়ে পড়েছে, তখনই দেখা গেছে, তাঁর বিরোধিতা ঘটেছে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে । 
গান্ধীজী খ্রীষ্টকেই প্রথম সত্য।গ্রহী ব'লে বর্ণনা করেছিলেন । কিন্তু যিশু খ্রীষ্টের পূরে 
হ্ুডিয়। বা তাণ পাশ্ববতাঁ অঞ্চল যতোদিন ্বাধীন, কিংবা ছুর্বল, ক্ষুত্র ও খণ্ডিত ছিল, 
ততোদিন সেখানে জোন, নোআ। ও মৌঁজেজ প্রভৃতি মহাঁপুরুষদের “চোখের বদলে 
চোঁখ ও দাতের বদলে দাঁত” নীতিরই প্রচলন ও প্রচার ছিল। এমন কি খ্রীষ্টের 
অনতিপূর্ববর্তী খষি হাঁগাই-এর বাণীব মধ্যেও আমরা তাঁরই প্রতিধ্বনি শুনি। খষি 
হাগাইষের কাল প্রায় গ্রীষ্টপূর্ব ৫২৭ । জুডিয়া বা তৎপার্খববততা অঞ্চল যখন শক্তিশালী 
রোম সাআজ্যের অন্তর্গত হোলে।, তখন দেশের ছঃখ-দারিজ্র্য প্রবলতর হওয়া সত্বেও 
তার প্রতিবিধান করবাঁব আর কোনে! আশ। ছিল না। কারণ, এই শক্তিশালী 
শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সশস্্ব বিদ্রোহ ছিল অসম্ভব । তাই রোম সাআাঁজ্যের অন্তর্গত 
মান্ষরা যখন দেখলে যে, পাঁথিব ছুঃখ-্দাঁরিত্র্যের হাত থেকে তাদের আর অব্যাহতি 
নেই, তখন তাদের মধ্যে দেখা দিল পাঁধিব বিষয় সম্পর্কে গভীর হতাশা এবং 
অবৈপ্লবিক সহিষ্ণ মনোবৃত্তি। তারা একদিকে যেমন সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও দারিত্র্যের 
মহিম। কীর্তন ক'রে নিজেদের সাস্বনা দিতে চাইলো, তেমনি অন্যদিকে অপাথিবের 
আশায় ও কল্পনায় মেতে উঠলো । খ্রীষ্টপূর্ব খষিরা, ধারা রোম সাত্রাজ্যের শাসন- 
ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসেন নি, তাদের বাণীর মধ্যে অপাধিবের প্রতি এই রকম নিবিড় 
অনুরাগ দেখ। যায় না । তাই তার] বিপ্লবী, তারা হিৎসাপরায়ণ, তাঁর! প্রতিবিধিৎস্থ । 
হঁগাই-এর বাণীর মধ্যে তাই মর্তযলোকের পাধিব স্থর সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। 
তার বাণীর মধ্যে গ্রষ্টের ন্যগাঁয় ব্যবস্থার কল্পন| নেই, তা পাধিবের দীপ্তিতে ভাম্বর 
ও তেজোময় । 4] ৮/1]] 5172105 00৩ 17695199 ৪180. ০2100, 2170. 0০ 562. 2170 
06 ৫15 12170. 4১170 076 065511912 00165 0 21] 17201073 512211 
900065 2170 1] 9111 211 0.5 1800056) 7109 005 £1015, 9210 81761) 0€ 
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পরে আবার যখন রোম সাম্াজো ভাঙন ধরলো, তাঁর দৌর্বলা প্রকাশ পেলো, 
তখন ত্রীষ্টানর। বিন| দ্বিধায় ত্যাগ ও সহিষ্চুতাঁর বাণী ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ 
গ্রহণ করলেন--মহম্মদের মতোই তরবাঁরিযোগে প্রচার করতে চাইলেন খ্রীষ্টধর্ম | 
্ীষ্টধর্মের অন্যতম শাখা ইসলামের যখন অস্যুখান ঘটেছিল, সেই সময়ে আরব দেশে 
রোম সাহ্রাজ্যের মতো শক্তিশালী কোনে! শাসন বব্যবস্থ! ছিল না। ফলে, পেখানে 
্রষ্টধর্ম মহম্মদের মারফত সহিংস, সশস্্ব ও বৈপ্রবিক রূপ ধারণ করেছিল । অবশ্ঠ, 
মরুভূমিতে পাথিব সম্পদের অপাচুর্য ও তাঁদের অপাধিবের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত 
করেছিল। 

গাদ্ধীজীব ত্যাগ, অহিৎস। বা! পাঁরলৌকিকতার সঙ্গে আদিম গ্রা্াীনদের 
রীতিনীতির বহুল সাদৃশ্ঠ দেখা যাঁয়। এই সাদৃশ্টের প্রধান কারণ__গাক্বীজীও 
রোঁম-সামত্রাজ্যেগ অনুরূপ বিশাল শক্তিশালী একটি সাম্রাজে;র অধিবাসী ছিলেন । 
বোম সাআজ্যের দরিদ্র জনসাধ।রণের কাছে সশস্ত্র বিদ্রোহ যেমন ছিল কল্পনার 
অতীত, পািব স্থখ-সম্পদ-ও ছিল তেমনি অবাস্তব। বুটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী 
দরিদ্র জনসাধারণের কাছে-ও বুটিশ সাত্রাজ্য ছিল একটি আতঙ্কের বস্ত। তাঁর 
বিপুলত্ব তাঁকে অনেক পরিমাণে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছিল। বিশেষত, পিপাহী- 
বিদ্রোহের পরাঁজয়েব পর, তার বিরুদ্ধে সশস্ব বিদ্রোহের কল্পনা করাও ছিল যেমন 
বৃথা, তেমনি পাখিব ছুঃখদৈন্তের নিরশন হওয়ার আশা-ও ছিল অবাস্তব। ফলে, 
ভারতের নিপীড়িত জনসাধারণ একদিকে যেমন গান্ধীর ত্যাগ, সহিষুণভা ও অহিংসার 
মধ্যে সান্বনা পেলো, তেমনি আশা ও ভরসা পেলো তাঁর ধর্ম, ভগবান ও 
পাঁরলৌকিকতার মধ্যে । তাই আদিম খ্রীষ্টধর্মের অন্রূপ পথেই গান্ধীর গ্রীষ্টীয় ধর্ম-ও 
গ'ড়ে উঠলে!-_-তা মহুম্মদদের মতে] সশঙ্ত্র বিপ্লবের রূপ নিলো ন]। 

কেবল গ্রীষ্ট বা গান্ধীব কালেই নয়, অন্তান্ত সময়ে-ও যখনই দেখা গেছে, 
জনসাধারণের ছুঃখ-টৈন্য, অভাব-অভিষোগ ঘটেছে এবং রাষ্ট্রের কাছে তাঁর কোনো 
প্রতিকার মিলছে না, অথচ রাষ্রের বিরুদ্ধে শক্তিগ্রয়োগের বিন্দুমাত্র আঁশ! নেই, 
তখনই এই অহিংস প্রতিবাদের পথ গৃহীত হয়েছে । পশ্চিম জগতে এর নাম দেওয়া 
হয়েছে, নিক্ষিয় প্রতিরোধ বা! 0935156 7২6535691০9. গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনকে এই নিক্ষিয় আন্দোলন থেকে পৃথক ক'রে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি 
বলেন, সত্যাগ্রহ নিষ্রিয় নয়। অর্থাৎ ইউরোপের “প্যাসিভ রেজিস্ট্যাম্দগুলি” যেন 


১৭৬ গান্ধী-চরিত 


নিক্ষিয়ই ছিল !১ কোয়েকার ব! ছুখবরদের আন্দোলনের কথাই ধরা ষাক্‌। তার! 
সভাসমিতি, প্রচার, আন্দোলন, আইন অমান্য ইত্যাদি সত্যাগ্রহের সমস্ত পথগুলিকে 
সময়োপযোগিভাবে ব্যবহার করতেন । সেদিক থেকে তার। গান্ধীজী বা গান্ধীবাদীদের 
অপেক্ষা কোনে৷ অংশেই নিক্কিয় ছিলেন না। গান্ধীজীর আন্দোলনের একমাত্র 
বৈশিষ্ট্য হ,লে। অধিকতর ব্যাপকত। এবং বৃহত্তর জনসংখ্য। । অথচ আন্দোলনকারীর 
সংখ্যার উপর গাম্ধীজী নিজে বিন্দুমাত্র জোর দেন নি। তার মতে, একজন মানুষও 
সত্যাগ্রহ করলে যথেষ্ট । তাতেই সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে, অবিচার-অনাঁচার লোপ 
পাবে, "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠিত হবে । ৭] 00170678810. 0152 60102 ০0৫ 10177161 
35 18206295915 12 2. 1056 ০2.0192.৮২ অথচ দক্ষিণ আফ্রিকায় বা ভারতবধের প্রধান 
আন্দোলনগুলিতে তিনি জনসংখ্যার ওপর নির্ভব না ক'রে পারেন নি, জনলাধারণ 
প্রস্তুত নয় বলেই তিনি বারে বারে আন্দোলশ স্থগিত রেখেছিলেন । অবশ্য, 
ব্যষ্টিবাদী বুর্তোয়া-সমাজের মুখপাত্র হিসাবে ব্যক্তি-মহিমাকে বাক্যত স্বীকার ও 
প্রচার না ক'রে তাঁর উপায় ছিল না। এই প্রচারের কবলে তিনি নিজেও কবলিত 
হয়েছিলেন । তেলা পোকার সগ্ধন্ধে প্রবাদ আছে, তারা নাকি তাঁদের জারক রসে 
অন্তান্ত পোকাকে ভিজিয়ে, কেবল তাঁদের জাতি নয়, বণ-ও বদলে দিয়ে শ্বজা তিভুক্ত 
ক'রে নেয়। গান্ধীজীর বেলাতেও হয়েছিল তা-ই । তিনি সত্য সন্ধান করতে 
গিয়ে বুর্জোয়া প্রচারের জারক রসে পতিত হয়েছিলেন এবং তাদের প্রচার- 
বাক্য গুলিকে স্বগাঁয় বাণী বলে গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর সংখ্যা-বিদ্বেষ তারই অন্যতম 
নিদর্শন। তাই আমর! গান্ধীজীর জীবনে লক্ষ্য করি, পরে যখন ভারতবর্ষে স্থাশীয় 
শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী-চেতন। ও আত্মমংগঠন-এক্কি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থাৎ শ্রমিক বা কুষাঁণরা যখন আর কেবল বুর্জোয়! যুদ্ধের অস্ত্র হিসাঁবে ব্যবহৃত 
ন৷ হয়ে নিজেদের স্বার্থের জন্যই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলো, তখন 
গান্ধীজীর মধ্যে ব্যষ্টিবাদিতা ( 1:01%10811581) ) ভরত একটি চরম রূপ গ্রহণ 
করলো, গান্ধীজী আন্দোলনকে ক্রমেই সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর ক'রে বিংশ শতাব্দীর 
পঞ্চম দশকের প্রথমে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে ফিরে এলেন-_-তীর “ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহঃ 
আন্দোলনে । জনসাধারণের প্রচণ্ড সংগ্রামী শক্তির বিস্ফোৌরণকে শক্তিহীন ও 


১ “সত্যাগ্রহের মূল-মন্ত্রের প্রয়োগ নামাজিকভাবে এবং জনসাধারণের মধ্যে ট্রাঙ্সভালেই প্রথম হইল। 
টলস্টয় এই কথাই বলৈন। আমি শুদ্ধ সত্যাগ্রহ প্রয়োগের এতিহাসিক উদাহরণ পাই না। আমার 
ইতিহাসের জ্ঞান অল্প বলিয়া! এ বিষয়ে আমি নিশ্চিতভাবে কিছু বলিতে পারি ন11” 

২ ইন্াং ইণ্ডিয়!, হান্টার কমিটিতে প্রাশ্থাত্বর। 


গান্ধী-চখিত ১৭% 


হুর্বল করবার মানসেই ধ্যক্তিগত সত্যাগ্রহে আন্দোলন গৃহীত হয়েছিল, একথা বলা 
চলে। এই আন্দোলন ছিল বিদেশী সাঘ্রাজ্যবাদ ও স্বদেশী ধনতত্্বানের “সেক সি. 
ভাল্ভ্,। স্থতরাং আন্দোলনকারীর সংখ্যার অন্্পাতের দিকে লক্ষ্য ন! ছিলে 
গান্ধীর সত্যাগ্রহের সঙ্গে বুটিণ কোয়েকার ও রুশ দুখবরদের নিক্ষিয় গ্রতিরোধেন 
বিন্ুমাঅ পার্থক্য থাকে না। একথাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রুশ হুখবর 
আন্দোলন শক্তিশালী রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই ঘটেছিল। 

গাক্বীজী বলেন, ডাঃ ক্রিফোর্ডের নেতৃত্বে 'নন্-কন্ফমিস্ট” গ্রীষ্টানরা। ও ভোটের 
দাঁধীতে ইংবেজ মহিলারা ঘে নি্ছিয় প্রতিরোধ করেছিলেন, ত1 ছিল দুর্বলের 
আন্দোলন- সেসব আন্দোলন থেকে বিপক্ষের প্রতি বৈরী ভাব দূর কর] হয় নি। 
অগ্ভপক্ষে, তার নিজের আন্দোলন ছিল শক্তিমানের আন্দোলন, ভাতে বিপক্ষের প্রতি 
প্রেম ও ক্ষম। ছাড়া বিন্দুমাত্র বৈরী ভাব ছিল না। গাক্ধীজীর এই উক্তি অলীক 
কল্পনা মাত্র । তিনি তার আন্দোলনকে এমনি একটি পথে পরিচালিত করতে হয়তো 
চেষেছিলেন। কিন্ত তার অন্ুবর্তীয্া। যে সেই দার্শনিক মনোভাবকে বিন্দুমাত্র গ্রহণ 
করে নি, কেখল বিপক্ষকে পরাজিত করবার জন্যে তাকে রণকৌশল হিসাবে ব্যবহায় 
করেছিল, একখ। সত্য । তাই কি দক্ষিণ আফ্রিকায়, কি ভারতবর্ষে, সর্বঅই দেখা 
গেছে, জনসাধারণের মধ্যে রোধ ও আক্রোশ স্থলে স্থলে উৎসারিত হয়ে উঠেছে । 
হিংসার এই সামগিক খণ্ড প্রকাশের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া! যায় যে, জনসাধারণের 
মধ্যে বিপক্ষে প্রতি রোঁষ ও ক্ষোভ প্রচুর পরিমাণে ছিল, সেগুলিকে তারা 
রণকৌশলের অঙ্গ হিসাবে দমন ক'রে রেখেছিল মাত্র। সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
যে শক্তিমানের আন্দোলন, ভাঁও বলা চলে না। গাক্ষীজী ছাড় তাঁর শিবিরেক্স 
অন্যান্য সেনানায়কর1 এ কথা বিশ্বাস করতেন না। পণ্ডিত জহরলাল মেহরু এবং 
মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতারা নিঃসংকোচে বলেছিলেন, অহিংল 
আন্দোলন তাদের কাছে €506৫1617৮ মাত্র । সম্ভব হ'লে, হঘোগ থাকলে, লশশ্ী 
অত্যুানে তাদের আপত্তি ছিল ন1। গান্ধীজী নিজে-ও বলেছিলেন £ “একথা আমি 
বোঝাতে চাই না যে, ভারতীয়দের যদি মতাধিকার বা অস্তবল থাকতো, তবুও তারা 
সত্যাগ্রহ করতো । ডোটাধিকার থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লত্যাগ্রছের আবহকই 
হয়না। আর যদি অস্্রবল থাকে, তবে অপর পক্ষ অবস্থাই পাবধান হয়ে টলেন 1” 
(-_পক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাশ্রহ”*) অন্যত্র : “মিঠি কথায় তিনি (মিঃ চেষ্বারলেন ) 
আমাদের বুঝিয়ে দিলেন থে, “তোমাতে আমাতে তরবারির সম্পর্ক । কিন্ত আমাযের 
তরবারি কোথা? তরবারিকস আথাত সহ কববাঁয় দেই থাকে তে] আমর] তাই 

১২ 


১৭৮ গান্ধী্চরিত 


ভাগ্য মনে করবে! |” (-_ গান্বীজীর “আত্মকথা, ) স্থতরাৎ বোবা! যায়, ইউরোপীয় 
নিক্ষিয় প্রতিরোধের সঙ্গে ভারতীয় সত্যাগ্রহের মূলত পার্থক্য নেই। সত্যাগ্রহ 
দুর্বলেরই আন্দোলন । সত্যাগ্রহকে শক্তি, সহিষ্ণুতা ও ধর্মের মহিম। দেওয়ার 
ব্যাপারটা! কতক পরিমাঁণে এই রকম দীড়ায় £ ভিখাঁরীর ভাঁগারে চাল নেই 
উপবাস তার অনিবার্ধ ) কিন্তু সেদিন ছিল একাদশী; তাই ভিখারী ভাবলো, ব্রত 
করলে কেমন হয়? উপবাস তে। হচ্ছেই, সেই সঙ্গে পুণ্যলাভ-ও হবে খানিকটা, 
আর তাতে উপবাস সহা করবার মানসিক সাহাধ্যও জুটবে। গ্ান্ধীজী সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনকে শক্তির ও ধর্মের মহিমা দিয়ে তার অন্থবর্তাদ্দের মনোবল যে বাড়িয়ে 
তুলেছিলেন, একথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। 

নিষ্ছিয় প্রতিরে।ধের পরিবর্তে “সত্যাগ্রহ* নাঁমটি কেন এই আন্দোলনকে দেওয়া 
হোলো, তাঁর অন্যতম কারণ হিসাবে গান্ধীজী বলেনঃ "যুদ্ধ যতোই এগোতে 
লাগলো, নামটা ততই বেমানান মনে লাগলো । এই মহাসংগ্রামকে একটা ইংরেজি 
নামে ডাকতে আমার লঙ্জী করতো৷। তাছাড়া এ বিদেশী শব্দটি সম্প্রদায়ের মুখে 
চালু করাও কঠিন ছিল।” নৃতন নামকরণের পক্ষে এই যুক্তিটি সম্পূর্ণ গ্রহণীয়। 
কেবল তাই নয়, কোনো সংগ্রামকে নিক্ষিয় নামে অভিহিত করলে সংগ্রামের 
উদ্যম হ্রাস পেতে পারে, এই আশঙ্কাও ছিল। তাই নিক্ষিয় কথাটির বিরুদ্ধে 
গান্ধীজী সতর্ক হয়েছিলেন মনে হয়। 

যাই হোক, আমর। লক্ষ্য করেছি, রোম সাম্রাজ্য, রুশ সাম্রাজ্য এবং বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের অধীনেই মূলত অহিৎসাত্মক সংগ্রাম ব! নিক্রিয় প্রতিরোধ আত্মপ্রকাশ 
করেভিল। বুটিশ সাম্রাজ্য থেকে অহিংসার সংস্কৃতি আমেরিকা মুলুকেও পৌছেছিল। 
সেখানে ত। যে-কয়জন মনীষীর মধ্যে প্রধানত প্রকাঁশলাঁভ করেছিল, তাঁদের মধ্যে 
আযাঁডিন ব্যালু (4১910. 51109 ) ও গ্যারিসন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । ব্যালু ও 
গ্যারিসন প্রায় সমসাময়িক । অবশ্থ, অহিংস যুদ্ধের সংঘ ও সুচী গ্যাঁরিসনের মধ্যেই 
পূর্ণতর রূপ লাভ করেছিল । 

উইলিয়ম লয়েড গ্যারিসনের জন্ম হয় মাসাঢুসেট্সে, ১৮০৪ শ্রিষ্টাব্বে। তার 
কালের আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো! সমস্ত ছিল ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ । তাই বিশ 
বৎসর বয়স পূর্ণ হবার আগেই গ্যারিসন দাস প্রথা-উচ্ছেদের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাঝে, অর্থাৎ গান্ধীজীর জন্মের" ঠিক দশ বৎসর বাদে, তার 
মৃত্যু হয়। 

গ্যারিসন বিশ্বাস করতেন, কেবলমাত্র অহিংসার প্রচার ও অহিংস সংগ্রামের 


গান্ধী-চরিত ১৭৪ 


মধ্যে দিয়েই কোনে! মহৎ কার্য সাধিত হ'তে পারে। তাই অহিংস! প্রচারের 
উদ্দেশ্যে গ্যাঁরিসন একটি সংঘ স্থাপন করেন এবং অহিংস উপায়ে দাপ-প্রথার 
উচ্ছেদের জন্যে প্রচার চালাতে থাকেন । দ্বাস-প্রথার বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রচারে 
দাঁস-প্রথার সমর্থকর| উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা করতে থাকে । গ্যারিসন্র 
কাছে হত্যপ ভয় দেখিয়ে চিঠিপত্র প্রায়ই আসতো । কিন্ত গান্ধীজীর মতোই 
গ্যারিঘনও ঘাতকের অস্ত্রকে ভয় করতেন না। বন্ধু-বান্ধবের বু অনুরোধ সত্বেও 
তিশি কোনে। অস্ত্র কখনো সঙ্গে নিতেন না। দাস-প্রথার বিরুদ্ধে তার অহিংস যুদ্ধ 
পূর্ণ উদ্যমে চলতো৷ | এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আইনত আমেরিকা থেকে দাস- 
প্রথার উচ্ভেদ হয়েছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এবং সত্যিকার উচ্ছেদের জন্তে প্রয়োজন 
হয়েছিল একটি ব্যাপক রক্তক্ত গৃহযুদ্ধে । নেই গৃহ্যুদ্ধের বিজয়ী নেতা ছিলেন 
প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকন,_-অহিংস যোদ্ধা উইলিয়াম লযেভ গ্যাবিঘন নন ! 

ক্থতরাঁং দেখ যায়, এতিহাঁসিকতার দিক থেকে ন্ত্যাগ্রহ" গান্ধীজীর নিজস্ব 
উদ্ভাবন নয়। অঙ্ুবূপ পারিপাখিক অবস্থায় পৃথিবীর ইতহাঁসে তা বহুবার প্রকাশ 
লাঁভ কবেছে। তবে লময়োপযোগী অস্ত্র হিসাবে অহিংস যুদ্ধের কলাকৌশল এবং 
রীতিনীতিকে গ্রহণ করবার সকল গৌরব যে গান্ধীজীর, এ-কথ]। বল। বাহুল্য । অস্ত্র 
আবিষাবের গৌরব থেকে বঞ্চিত করলেও--হোঁক তা অহিংস অন্ব-সৈনাপত্যের 
গৌরব থেকে তীকে বঞ্চিত করবে কে? সে গৌরব তাঁর সম্পূর্ণ নিজন্ব | 


বুটিশ নরকাঁরের কাছেও প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হোলো । 
কাবণ, ট্রা্সভাল তখনে। ক্রাউন কলোনি” ব। খান উপনিবেশ ব'লে গণ্য হোতো। 
প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং । ট্রা্মভালে স্বায়ত্ব-শানন না 
থাকায় সেখানকার সরকাবী কার্ধকলাপের দায়িত্ব শেষে খোদ বৃটিশ সরকারের ঘাড়ে 
এসে পড়ে । কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়-দলনে বুটিশ সরকারের পূর্ণ সমর্থন 
থাঁকলে-ও ভারতবর্ষের শাসনকার্ধে পাছে গোলযোগ ঘটে, এই ভয়ে দায়িত্ব তারা 
নিতে নারাজ। তখন উপনিবেশ-সচিব ছিলেন লর্ড এল্গিন। তিনি ভারতীয় 
প্রতিনিধিদলকে নিতান্ত অমায়িকভাঁবেই জানালেন ঘে, ভারতবাপীর উপর এমন 
অন্যায় বুটিশ সরকার কখনো! হ'তে দিতে পারেন না। এশিয়াটিক বিল নামঞ্কুর 
করবার জন্যে তাঁরা সতরাটকে পরামর্শ দেবেন । 

কিন্তু তার] সেই সর্দে আর-ও একটি পরামর্শ সম্াটকে দিলেন। স্থির হোলো, 
১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ল! জাহুয়ারি থেকে ট্রীব্ঘভালকে স্বায়ত-্শাসন দেওয়া হবে। এর 


তি গান্ধীশ্চরিত 


ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাঁরতীয়-দলন চলবে, অথচ তার দাত্সিত্ব বুটিশ সরকারকে 
নিতে হবে ন]। 

ট্রী্সভালে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হৌলো। নৃতন আইনসভায় প্রথমে 
হোলো বাজেট, ঠিক ভার পরেই এশিয়াটিক বিল। স্থির হোলো, ১৯০৭ খ্রীষ্টাবের 
১লা জুলাই থেকে এশিয়াটিক আইন বলবৎ হবে। ৩১শে জুলাই-এর মধ্যে নিজেদের 
নাম লেখাবার জন্তে হুকুম এলে! ভারতীয়দের উপর । 

কিস্তু কে মানে হুকুম ! ভারতীম্বর1 ক্রমেই আরো সংঘবদ্ধ হ'তে লাগল। বৃটিশ 
সরকারের প্রতারণা তাদ্দের আরো! ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছিল । প্রিটোরিয়ার এক জনসভায় 
স্থির হোলো, এই অপমানজনক আইন ভারতীয়রা কেউ মানবে ন1। শান্তিপূর্ণ 
সত্যাগ্রহের পথে তার এর প্রতিরোধ করবে । সরকারী জুলুমের ভয়ে গোড়ায় শ 
পাচেক লোক পাস নিয়েছিল। কিস্তু এর বেশী সরকারের সমস্ত চেষ্টাই ।বফল 
হোলে।। শুর হোলে! ব্যাপক গ্রেফতার । বিচারে সত্যাগ্রহীদের উপর অবিলম্বে 
ই্রীন্সভাল ত্যাগের আদেশ এলে! | কিন্ত সত্যাগ্রহীরা ফের আদেশ অমান্ত করলেন। 
গান্ধীজী-ও গ্রেফতার হলেন। গান্ধীজীর গ্রেফতারের দ্বিতীয় কিংব! তৃতীয় দিবদে 
বন্দী সত্যাগ্রহীতে কারাগার ভ'রে গেলো । এইভাবে লণ্তাহখাঁনেকের মধ্যে বন্দীর 

খ্য। হোপে শতাবিক | মেয়েরাও বাদ গেল না। জেলের বাইরে ভারতীয়দের 

মধ্যে অপূর্ব চাঞ্চলা এবং উৎসাহ দেখা গেলো । এমন সময় উ্রীন্সভাল মরকারের পক্ষ 
থেকে এলো! সন্ধির প্রস্তাব । শত, প্রথমে ভারতীয়র! সত্যাগ্রহ বন্ধ ক'রে স্বেচ্ছায় 
গিয়ে নাম লিখিয়ে পাঁস নিয়ে আসবে, তাহ'লে ভ্রীক্সভাল সরকার পরে আইনটি তুলে 
মেবেন। সক্রকারের প্রধান কর্তা জেনারেল স্মাটুসের ধৃর্ততা সম্পর্কে গান্ধীজী যে 
সন্দিহান ছিলেন না, এমন নয়; তবু তিনি এই শর্তেই আপোস করতে রাজী হলেন । 
কারণ, আপোঁন ও সহযোগিতাই সত্যাগ্রহের প্রথম ও শেষ কথা। নত্যাগ্রহ স্থগিত 
রইলে!। গান্ধীজী ভারতীয়দের বুঝিয়ে বললেন, ধ'রেই নেওয়া যাক, জেনারেল 
স্বাট্স্‌ তার প্রতিশ্রুতি রাখবেন । যদি না রাখেন, তবে ভয় কি, আবার সত্যাগ্রহ 
শুরু কর। যাবে 


স্পপপুজস জ স্পট 


১. এ সম্পর্কে প্রথম সত্যাগ্রহী বিগুর বাণী ল্মরণীয় £ 
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অবন্ঠ, গান্ধীজী স্বেচ্ছায় ও সহজে কারাবরণ করতেন। রোম সাং্রাঁজোর কারাগারেয় তুলনায় বৃটিশ 


সাঞ্জাজোর কারাগার অনেক সহনীয় ছিল, এ প্রসঙ্গে সেকখাও উল্লেখযোগ্য । 


গাক্ধী-চরিত ১%১ 


অনেকে প্রতিবাদ করলেন, তাতে জনসাধারণের মধ্যে যে উৎমাহ দেখ! দিয়েছে, 
তা ব্যাহত হবে; পরে অত্যই দি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়, তখন তাদের সাহায্য 
মিলবে না। কিন্তু গাঁন্ধীজী জবাবে বললেন, সত্যাগ্রহীর যুদ্ধ সাগয়িক উত্তেজনার 
উপর নির্ভর করে না। কারণ, তা শাস্তি, ধৈর্য ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষিত। 
সত্যাগ্রহীর সর্বপ্রথম কর্তব্য শত্রুকে বিশ্বাম করা ঃ স্থৃতরাং আন্দোলন স্থগিত রইলো । 
গান্ধীজী সত্যাগ্রহীদের বললেন, তীরা ঘেন শাস্তিপূর্ণ ও আইনান্থগভাবে নিজেদের 
নাঁম লিখিয়ে পাস নিয়ে আদেন এবং স্থির করলেন, সর্বপ্রথমে তিনিই পান নেবেন । 
কিন্তু তবু প্রতিবাদের শেষ হোলো নাঃ একদা গান্ধীজী স্বয়ং এই পাসের বিরুদ্ধে 
প্রচার করেছিলেন, আজ অকন্মাৎ তাঁর মধ্যে পাসের প্রতি এমন প্রীতি উথলে 
উঠলো কেন? এই প্রশ্নের জবাবও গান্ধীজী তার স্বাভাবিক বাক্‌-চাতুর্ধের সেই 
দিলেন ঃ “ম্বেচ্ছায় নমস্কার করাটাই ভভ্রতা। কিন্তু কেউ যদি নষন্ধার করিয়ে 
নেয়, সেট! হোলো জুলুম । আমর! এখন স্ছেচ্ছায় পাস নেবে।; এটাই সৌজন্য ।* 
কিন্ত এতে-ও নকল আন্দোলনকারীর সন্দেহের নিরসন হোলো না। কারে কারো 
ধারণা হোলো, গাদ্ধীজী ঘুষ খেয়েছেন, এমন কি কল্পনায় ও জনশ্রুতিতে ঘুষের 
পরিমাণটাঁও নির্ধারিত হয়ে গেলো, পনের হাজার পাউও। তাই পরদিন পাস 
নেওয়ার কিছু আগে গাক্ীজী জনৈক ভারতীয় কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। নিদস্ব 
প্রহারের ফলে তিনি আহত ও মৃছিত হয়ে পড়লেন। হৃস্থ হ'তে তার 
দশ-এগারে। দিন সময় লাগলো। তাঁর আগ্রহাতিশয্যের ফলে প্রথম পাসখানি 
তার জন্যে রেখে বাকী অন্যান্ত সবাইকে পাষ দেওয়া হোলে] । 

ট্রীন্সভালস্থ ভারতীয়দের উদ্যোগে আন্দোলন পরিচালিত হ'লেও সমগ্র দক্ষিণ 
আফ্রিকার ভারতীয়রা এই আন্দোলনকে নিজেদের আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন। তাই আন্দোলনের আকস্মিক ছেদে ট্রাব্ঘভালের বাইরেও প্রতিক্রিয়া 
দেখ। গেলো ৷ গান্ধীজী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এমনি একটি 
জনরব নাতালেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এঁ সময়ে তাঁর পরিবার নাতালের ফিনিক্জেই 
ছিলেন। গান্ধীজীর আহত হ্বার সংবাদে তার! অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন । 
তাই স্থুস্থ হয়েই গান্ধীজী রাজনৈতিক ও পারিবারিক উভয় কারণেই নাভালে গিয়ে 
পৌছলেন। 

নাঁভালে জনমভার আয়োজন হ'লো৷। গান্ধীজী স্থির করলেন, ভাক্ষতীয়দের পক্ষ 
থেকে ট্রান্ঘভাল সরকারের সঙ্গে তিনি কি শর্তে সন্ধি করেছেন; এই সভায় তা 
জানাবেন । তার কোনে! কোনে! বন্ধু তাকে সতর্ক কবে দিলেন ঘে, এখানেও 
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একদল লোক তার কাজে ক্ষি্ধ হয়ে আছে, তার! তার প্রাণনাশের চেষ্টা করতে 
পাঁরে। কিস্তু এই সতর্ক-বাণী গান্ধীজীকে বিরত করলো না। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
সৃত্যাগ্রহীর বাণী» স্মরণ ক'রে নির্ভয়ে সভামঞ্চে গিয়ে দাড়ালেন । 

সভা শুরু হয়েছিল রাত্রি আটটায়। সভার কাজ এবার শেষ হয়ে এলে।। এমন 
সময় একজন পাঠান লাঠি হাতে সভামঞ্চে এসে দাড়ালো! । আলোগুলি অকম্মাৎ 
নিভে গেলো । চারিদিক থেকে অন্ধকার আর অন্ধকার বাধভাঙা বন্যার জলের মতো 
ছুটে এলো এক নিমেষে । গান্ধীজী বলেন £ “আমি বুঝতে পারলাম । সভাপতি শেঠ 
দাউদ মহম্মদ টেবিলের উপর ঈ[ড়িয়ে সমবেত লোকদের বোঝাতে লাগলেন । আমাকে 
ধার বাঁচাতে চাঁন, তাঁরা আমাঁকে ঘিরে ধরলেন । আত্মরক্ষার কোনে ব্যবস্থাই আমি 
করি নি। কিস্ত আক্রমণ হবে ব'লে ধার! আশঙ্কা! করেছিলেন, তারা আগে থেকেই 
প্রস্তুত ছিলেন । তাঁদের মধ্যে একজনের পকেটে পিস্তল ছিল। তিনি ফাঁকা আওয়াজ 
করলেন । ইতিমধ্যে পাশী রুস্তমজী হাঙ্গামার আভাস পেয়ে পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেপ্ট 
আলেকজাগ্ডারকে খবর দিয়েছিলেন ৷ পুলিশ এসে গেলো । গণ্ডগোলের মাঝ দিয়ে 
পথ ক'রে পুলিশ আমায় ঘিরে রুস্তমজীর বাঁড়ি পৌছে দিল ।” 

পরদিন পুনরায় গান্ীজী পাঠানদের বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু গান্ধীজীর কথায় 
তাঁর কর্ণপাত করলো না। গাদ্ধীজী ফিনিক্সে ফিরে গেলেন। কিন্তু আক্রমণের 
আশঙ্কা গেলো না। ফিনিক্সে গান্ধীজীকে তার বন্ধুর। পাহাঁর1 দিতে লাগলেন । 
গান্ধীজী বলেন, “যদিও এই দলের ( পাহারায় রত শিশ্ঠ বন্ধুদের ) সঙ্গে ভারবানে 
তামাঁসা করেছি, আমার সঙ্গে তাদের আসতে মান। করেছি, তবু এ হুর্বলতা আমাকে 
স্বীকার করতেই হবে যে, যখন তার। পাহার! দিচ্ছিলেন, তখন আমার মন অধিকতর 
নির্ভয় ছিল। একথা-ও মনে হয়েছিল, যদি এর] সঙ্গে ন৷ থাকতেন, তবে কি সত্যই 
আমি এতোখানি নির্ভয় হ'তে পারতাম ?” 

আগে বলেছি, আবার বলছি, অহিংস আন্দোলন কেবল তখনই সম্ভব, যখন 
মাছুষের কতকগুলি নাগরিক অধিকারকে আইনত স্বীকার কঃরে নেওয়া হয় এবং 
রাষ্ট্র সেই অধিকার রক্ষার জন্তে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। এই জন্তেই দেখা যাঁয়, 
সত্যাগ্রহী আন্দোলন কোনো না কোনো শক্তিশালী সরকাঁর-শীদিত অঞ্চলেই 
আত্মপ্রকাশ করেছে। অহিংস সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর জীবনরক্ষার জন্তে কি নাতালে, 

কি ইীন্ঘভালে, কি ভারতবর্ষে সর্বত্র পুলিশ ও পরকার যে বারে বাঁরে ব্যবস্থা অবলম্বন 
১ সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যা গ্রহী ধিগু বলেন £ 


এ[নু5 6086 2098)) 2515 1116 80081] 1989 15 800. 19 61556 70969$2 1038 1115 120 81515 ০:10 82858 
290 16 0280 3116 669702081,85 (9০205 ৯5১ 9৬ ) 





গান্ধী-চবিত ১৮৩ 


করেছে, তা লক্ষণীয়। ভারতীয় বুরজজৌয়াদের হাতে ঘখন তারতের শাসনভাঁর এলো, 
যখন ভারতে বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদীদের শাসন-ব্যবস্থার সে দৃঢ়তা আর রইলে! না, তখনই 
দিল্লীতে ভারতীয় বুর্জোয়া! সরকারের অসতর্ক অকর্মণ্যতায় সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর 
ঘটলো মৃত্যু । নাতালে, ট্রীন্স ভালে, এমন কি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের বিক্ু নোয়াখালিতে 
বুটিশ সরকার যা পেরেছিল, নেহর-পরিচালিত দেশীয় সরকার দিল্লীতে তা করতে 
লণর্থ হোলো না। দুর্বল রাষ্ট্রব্যবস্থায় অহিংস আন্দোলনের যেমন প্রয়োজন নেই, 
তেমনি তা ষে সম্ভব-ও নম, এ তার চূড়ান্ত প্রমাণ। 

যাই হোক, ম্মাট্স্‌ কিন্তু সত্যাগ্রহী ছিলেন ন।। তাই ভারতীয়রা যখন স্ছেচ্ছায় 
নাম লিখিয়ে পাস নিয়ে গেলো, তখন তিনি এশিয়াটিক আইন বাতিল ফর! তো 
দূরের কথা, ভারতীয় দমনের জন্যে নূতন আইনের খসড়া করলেন। তাই আবার 
আন্দেলনের প্রয়োজন হোলো । গান্ধীজী বোঝালেন £ শক্রকে সুযোগ দেওয়াই 
সত্যাগ্রহীর ধর্ম । “যার। সই দিয়ে টাঁকা নেয়, তাদের নামেও আদালতে মামলা 
করতে হয়। তাঁরা মামলার বিকদ্ধতা করে, যিথ্য। সাক্ষ্য দেয়। অবশেষে ডিক্রি 
হয়, মাল ক্রোক হয়, অনেকখানি সময় নষ্ট হয়, কিন্তু সেজন্যে কি সতর্কত। অবলখ্ন 
করা যায় বলুন ?” 

গান্ধীজী জেনাবেল স্মাঁট্‌স্‌্কে পত্র দিয়ে জানালেন যে, স্মাট্স্‌ অন্যায়ভাবে তাঁর 
প্রতিশ্রতি ভঙ্গ করেছেন। আ্যালবার্ট কা্টরাঁইট, ধিনি মীমাংসার মধ্যস্থতা 
করেছিলেন, তিনিও লজ্জিত হলেন । অবশেষে স্থির হোলো, সরকার যদি তাদের 
প্রতিশ্রুতি মতো এশিয়াটিক আইন রদ না করেন, তবে গৃহীত পাঁসগুলি পুড়িয়ে 
ফেল। হবে। কিন্তু সরকার পক্ষ নীরব রইলেন ; এশিয়াটিক আইন রদ তে করলেনই 
না, বরং দ্বিতীয় আইনটিও পাস হয়ে গেলো । ফলে একদিন নভ1 ক'রে সমারোহের 
সঙ্গে ভারতীয়র! তাদের গৃহীত পাঁসগুলি পুড়িয়ে ফেললেন । আবার সংগ্রাম ঘোষিত 
হোলো। 

আইনসভার যে অধিবেশনে ছুই নম্বর এশিয়াটিক আইন পাস হয়, সেই 
অধিবেশনেই ভারতীয়-দলনের জন্যে জেনারেল ন্মাটস্‌ আর একটা নৃতন আইনের 
খসড়া পেখ করলেন, “ইযিগ্রেসন রেহ্বিক্পন্‌ এ্যাক্ট' । এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 
ট্রান্সভালে ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ করা। এশিয়াটিক আইনের গণ্ডি এড়িয়ে ধার। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার অধিকারে ইাঞ্সভালে প্রবেশ করতে পারতেন, এই আইনের বলে 
তাদের গ্রবেশাধিকারও লোপ পেলে! । তাই গাক্ষীজী স্থির করলেন, এই আইনের 
বিরুদ্ধেও সত্যাগ্রহ করণ! হবে। এই আইন ভঙ্গের জন্যে প্রয়োজন ছিল এমন একজন 
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লোকের, খিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অথচ পূর্বে ট্রান্দভালে প্রবেশ করেন নি। 
এই উদ্দেশ্তে মোৌরাবঙজী শাপুর্ী আড়জনিয়াকেই সত্যাগ্রহ কমিটি যোগ্য সত্যাগ্রহী 
রূপে গ্রহণ করলেন। 

ট্রান্সভাল সরকারকে পূর্বাহ্ছে নোটিশ দিয়ে মোৌরাবজী ট্রান্সভালে প্রবেশ 
করলেন । কিন্তু ট্রা্সভাল সরকার প্রথমে নোরাবজীকে গ্রেফতার করলে। ন|। 
পরে তার উপর আদালতে হাদ্বির হবার হুকুম এলো। বিচারে সোরাবজীর 
কোনে! শান্তি হ'লে না, তাকে কেবল এক সঞ্ধাহের মধ্যে ্রীক্সভাল ত্যাগ ক'রে 
যেতে বল! হোলে।। মোরাবজী সে-আদেশ অমান্ত করলেন। ফলে তার এক 
রৎসবের সশ্রম কারাদণ্ড হোলে! । 

এশিয়াটিক আইন ভঙ্গ করবার উদ্দেস্তে ভ।রতীয়র। যে গৃহীত পাসগুলি জালিয়ে 
দিয়েছিল, সেক্জন্ে সরকার কাউকে গ্রেফতার করলে! না। কারণ, প্রথমত এত 
অধিকসংখ্যক কয়েদী রাখবার ব্যাপারট! সরকারের পক্ষে ছিল ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়ত, 
ভারতীয়র1 পাস পুড়িয়ে ফেললেও সরকারী খাতায় তাদের নাম ছিল। স্থতরাং 
এখন নৃতন ভারতীয়ের প্রবেশ রোধ করতে পারলেই সরকারর উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয়। 

পাসগুলি নষ্ট করায় সরকার যখন কোনে ব্যবস্থা অবলম্বন করলো ন1, তখন 
স্থির হোলে! ভারতীয়রা! অন্ত উপায়ে সরকারকে আক্রমণ করবে । এবার, ছু রকমের 
ভারতীয়কে নাতাল থেকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করানোর সিদ্ধাত্ত স্থির হোলে!-_পূর্ব 
থেকে যাদের ট্রান্সভালে বসবাসের অধিকার আছে, আর ধারা ইংরেজি ভাধাক্গ 
কথা বলতে পারেন । 

এই নৃতন সত্যাগ্রহীর দল যখন নাঁতাল থেকে ট্রাব্সভাল সীমান্তে পৌছলো, তখন 
টাহ্দভাঁল সরকার বেশ প্রস্তুত ছিল। সত্যাগ্রহীদের বন্দী কর! হোলে! । সত্যাগ্রহ 
ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করলো।। ভারতীয়রা কেউ বিনা লাইসেন্সে ফেরি 
ক'রে, কেউ বা বিনা পাসে ট্রান্সভালে প্রবেশ ক'রে, দলে দলে গ্রেফতার হ'তে 
লাগলো । জেল ভ'রে উঠলো । 

গান্ধীজীও আবার গ্রেফ ভার হলেন। প্রিটোরিয়া জেলে তাকে স্থানাস্তরিত 
কর়। ছোলো। 

দ্ধেলে তিলধারপের ঠাই বইলে! না। সরকার বিপদ গনলে।। ধাদের গগ্রফ তার 
ক'রে ট্রান্খতালের বাইবে ছেড়ে দিয়ে আলা হোলো, তায়! আবার ফিরে এলেন। 
ধগযার খ্িয় হোলো, ভারতীয়দের দলে দলে গ্রেফ ভার ক'রে জাহাজে ভরে ভারতঘর্ষে 
ছেড়ে দিয়ে আাষা ছবে। বন্দীকে মধ্যে এহন অয্েক ভ্ঞারতীয় ছিলেপ, বাব! 


গাক্ধী-চরিত ১৮৫ 
জীবনে কখনে। ভারতবর্ষ দেখেন নি ব। ভারতে ধাদের পরিচিত আত্মীয় দন 
কেউ নেই। এদের অধিকাংশই ছিলেন মুক্ত গিরমিটিয়াদের বংশধর । ন্থতরাং 
এদের পক্ষে ভ।রত্বর্ষে নির্বাসন ছিল অনাহারে ও অনাশরয়ে প্রাণদণ্ডেরই নামাস্তর। 
ট্রাব্সভাঁল সরকারের এই নৃশংস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষেও তুমুল আন্দোলন শুরু 
হোলো। অন্তপক্ষে, ট্রান্সভাল সরকারের এই জুলুম সত্যাগ্রহীদের উপর যে কোনে! 
প্রভাব বিস্তার করলে। না, তা নয়। গান্ধীজীর স্বীকারেক্তি £ “নিরবাসনের ছারা 
সরকারেরই অপমান বাড়িতেছিল। এ বিষয়ে কতক গুলি মামলায় সরকার হারিয়।- 
ছিলেন। এদিকে ভারতীয়রাও আর ভালো রকম লড়াইয়ের জন্য প্রস্তত ছিল ন]। 
আগেকাঁর মতে। সত্যাগ্রহীর সংখ্যাও বেখি ছিল না। কতক সত্যাগ্রহী ভয় 
পাইয়াছিল, কতক ব1 হার মাণিয়াছিল।” 

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিতেও পরিবর্তন দেখা দিলো! । ট্রান্সভাল, 
নাতাল, কেপ কলোনি ও অরেঞ ফ্রী স্টেট একত্রিত হয়ে বৃটিশ মাআাজ্যের সঙ্গে তাদের 
সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলো । কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন বুটিশ সাম্রাজ্যবাদী । দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ভারতীয় ধনিকদের অধিকার তিনি বুটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাধী র্ূ:পই 
মূলত দাঁকী করহিলেন। স্থতরাং বৃটিশ সাত্রাজ্য থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরে 
যাওয়াকে তিনি সমর্থনের চোখে দেখলেন না। ভারতবর্ষে-ও তখন বৃটিশ 
সাআাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছিল, তা ছিল বুটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে 
থেকে কিছু কিছু দাবী-দাঁওয়া আদায়ের আন্দোলন। ত্বতরাং বৃটিশ সরকারের 
কাছে আবেদন-নিবেদন জানিয়ে একদল ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরিত হলেন। 
এই প্রতিনিধিদলের প্রার্থনা ছিল বৃটিশ সরকার যদি দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাশ্রাজা 
থেকে বাইরে যেতে দেন, তবে তার1 যেন ভারতীয়দের জন্যে কোনে স্থবন্দোবন্ত 
করেন। গান্ধীজীই এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন । 

বৃটিশ সরকারের কাছে দক্ষিণ আকফ্রিক! সরকার ভাদের দাবী কতক পরিমাণে 
পেলো সত্য, কিন্তু ভারতীয়দের অবস্থা রইলো ঘথাপূর্ব, বরং পূর্বাপেক্ষা মন্দ। 
দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাবার জন্তে প্রস্তত হওয়া ছাঁড়। ভারতীয়দের কোনে গত্যন্তর ছিল 
ন1। প্রস্থতির বিষয় সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন £ “টাকার জন্তে আমান্ম ভাঁষন। ছিল। 
দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চালাবার উপযুক্ত অর্থ আমায় কাছে নেই, এই ছুঃখ আমাকে বিষম 
ব্যথিত করছির। কিন্ত টাক ঈ্ই এসে পড়লে! । স্টার রতন টি! পড়িশ হাজার 
টাক পাঠিয়ে দিলেম।” এই টাক] দিয়ে গাক্ষীজী খন একটি কৃষিক্ষেত্ স্থাপন করতে 
াইলেন, যাতে মেখাম থেকে দীর্ঘকাল ধ'রে বত্যাগ্হ সংগ্রাম ঢালানো। যেতে 


১৮৬ গান্ধী-চরিত 


পারে, শত শত অহিংস সত্যাগ্রহী সৈনিকের বাসস্থান ও আহারের অভাব ন 
ঘটে। ফিনিন্সের কৃষিক্ষেত্র ছিল নাঁতালে। কিন্তু সত্যাগ্রহ চলছিল ট্রীন্ঘভালে। 
জোহানেস্বার্গের কাছাকাছি কোথাও একটি কুষিক্ষেত্র স্থাপনের কথা স্থির হোলে । 
সেখানে গান্ধীজীর বন্ধু তথ। শিষ্য মিঃ কালেন্বাখের তিন হাজার তিন শ বিঘ। জমি 
কেনা ছিল। সেই জমি তিনি সত্যাঁগ্রহীদের ব্যবহারের জন্যে দিলেন । এইভাবে 
জোহানেস্বার্গ থেকে একুশ মাইল দুরে নৃতন একটি রুষিক্ষেত্র গড়ে উঠলো! । গান্ধীজী 
তার নাম দিলেন “টলস্টয় ফাঁঞ্ঃ | টলন্টয় ফার্মকে গান্ধীজীর অহিৎন যুদ্ধের কেন্লা 
বল যেতে পারে । বহু সভ্যাগ্রহী সপরিবারে এখানে এসে আশ্রয় নিলেন। বছরের 
পর বছর ধ'রে এখান থেকে অহিংস যুদ্ধের রসদ-সরবরাহ এবং আক্রমণ চলতে 
লাগলো । এ বিষয়ে গান্ধীজীর অহিংস যুদ্ধের প্রথম কেলা ফিনিঝু-ও অবশ্য 
উল্লেখযোগ্য । 

১৯১১ খ্রীষ্টান গোঁখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন। ইতিপূর্বে তিনি দক্ষিণ 
আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের পক্ষে ভারতবর্ষে ₹ু আলোঁচন। ও আন্দোলন করেছিলেন । 
দক্ষিণ আফ্রিক। সরকারের সঙ্গেও তার আলাপ-আলোচন। হোলে।। আলাপ- 
আলোচনার ফল সম্পর্ষে তিনি গান্ধীজীকে বললেন, “সব মীমাংসা হয়ে গেছে। 
এশিয়াটিক আইন রদ হবে। এমিগ্রেসন আইন থেকে সাদা-কালোর বিচার উঠে 
যাবে । তিন পাউণ্ড করও দিতে হবে না।” 

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা মরকার এবারেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো । ফলে তিন 
পাঁউগ্ড কর রহিতের দাবীকে সত্যাগ্রহের অঙ্গীভূত করা হোলে।। 

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারও ওদিকে ক্ষান্ত ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ভারতীয়ের! যাঁতে বংশাঙ্গ রুমে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধনলম্পত্তি ভোগ করতে না পারে, 
সেই উদ্দেশ্টে দাক্ষণ আফ্রিক। সরকার ভারত*য়দের বিবাহকেও অবৈধ ঘোষণ! 
করলেো৷। এইভাবে তিন পাউণ্ড কর এবং বিবাহের বৈধতার প্রশ্ন ভারতীয় 
আন্দোলনকে এমন একটি ব্যাপক রূপ দিলো, যার ফলে ভারতীয় সর্বসাধারণ 
সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণের জন্তে উৎসাহিত হোলো । 

গাক্ধীজী এবার তার রণক্ষেত্র প্রসারিত করলেন। ইতিপূর্বে নাতাল থেকে 
সত্যাগ্রহীর! ট্রাম্দভালে প্রবেশ ক”রে এমিগ্রেশন আইন ভঙ্গ করেছিলেন। তখন যুদ্ধ 
ছিল কেবল ট্রাব্ঘভাল সরকারের বিরুদ্ধে । এখন দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গঠিত 
হওয়ায় সে যুদ্ধের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেলো । ফলে এমিগ্রেশন আইন ভঙ্গের জন্যে ট্রা্ঘভাল 
থেকেও সত্যাগ্রহীর! নাতালের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। প্রথম সত্যাগ্রহী 


গাঙ্ধী-চরিত ১৮৭, 


দলটি কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল৷ গান্ধীজী এদের নির্দেশ দিয়েছিলেন 
ষে, এরা প্রথমে সীমান্ত অতিক্রম ক'রে নাতালে প্রবেশ করবেন । নাতালে সম্ভবত 
পুলিশ গুদের গ্রেফতার করবে। যর্দি না করে, তবে প্রা সটান নিউক্যাশ লে 
কয়লার খনি অঞ্চলে চলে যাবেন এবং সত্যাগ্রহে যোৌগদীনের জন্যে শ্রমিকদের 
উত্তেজিত করবেন । 

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এইটি হোলে! স্বর্ণ মুহূর্ত। 
সত্যাঁগ্রহী মহিলাঁর। নাতাল সীমান্তে গ্রেফ তাঁর হলেন না, তার সটান চ'লে গেলেন 
নিউক্যাঁশ লে, খনি-অঞ্চলে। সমগ্র খনিতে বিছ্যুৎ-গভিতে সত্যাগ্রহ ছড়িস্বে 
পড়লো । হাঁজারে হাজারে ভারতীয় শ্রমিক ঘোষণা করলো হরতাঁল।৯ ধর্মঘটী 
শ্রমিকদের আত অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠলো । 

গ'ন্ধীজী-ও অবিলম্বে নিউক্যাশ লে উপস্থিত হলেন । মনে হোলো, গান্ধীজী যেন 
নিজের অজ্ঞাতে অকম্মীৎ এক বিপুল শক্তিশালী অস্ত্রাগারের সন্ধান পেয়েছেন । মহিল। 
সত্যাগ্রহীর। গ্রেফতার হলেন। তাঁদের শৌধ ও সহিষ্ুুতার কাহিনী ভারতেও 
আলোড়ন স্প্টি করলো । 

এখন দেখ। দিলে! এক নৃতন সমস্তা । এই সহম্্ সহন্র কর্মত্যাগী শ্রমিককে কেমন 
ক'রে আহার ও আশ্রয় দেওয়! যায়, গান্ধীজী তা-ই তাঁবতে লাগলেন । ভারতীয় 
ব্যবসায়ীর। সাহায্য করছেন সত্য, কিন্ত তাতে কদিন চলবে? গান্ধীজী স্থির করলেন, 
এই বিপুল জনত। নিয়ে তিনি ব্রীন্সভালে প্রবেশ করবেন, তাতে একদিকে সরকারের 
এমিগ্রেশন আইন যেমন চূড়াস্তভাঁবে ভঙ্গ করা হবে, তেমনি অন্যদিকে সরকার যদি 
শ্রমিকদের গ্রেফ তাঁর করে, তবে জেলেই তাদের আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হ'তে 
পাঁরবে। গান্ধীজী আগাগোড়া বাক্যত £০0:০6 ০৫ 282761-এ অবিশ্বাসী হ'লে-ওঃ 
গোঁড়ার দিকে কার্ধত যে তিনি তাতে বিশ্বাসী ছিলেন, তার প্রমাণ এখানেও মেলে। 
এই সময়ের বর্ণশ! প্রসঙ্গে তিনি বলেন £ "অনেক লোক এক সঙ্গে গেলে যে-কাঁজ হয়, 
অল্প লোক গেলে সে-কাজ হয়-ও না।” 

সত্যাগ্রহ শিবিরে এ সময় প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক সমবেত হয়েছিল। ওখান 
থেকে ট্রান্সভালের সীমাস্ত ছিল ছত্রিশ মাইল। এই সুদীর্ঘ পথ ছু দিনে পায়ে হেঁটে 
১. এরই সত্যাগ্রহ সম্পর্কে রেতারেগ হোম্‌দ্‌ বলেন £ 
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সত্যাগ্রহের আতিক শক্তি সম্পর্কে গান্ধীজী যাই বলুন, তার সত্যিকার শক্তি যে শ্রমিকদের ধর্মঘটের মধ্যেই 
নিহিত ছিল, তা৷ রেভারেও হৌছ্‌সের মতো একজন গ্ান্ধীবাদীকেও দ্বীকার করতে হয়েছে। 


১৮৮ গান্ধী-চব্িত 


যাবার সিদ্ধান্ত হোলে! । ইতিমধ্যে খনির মালিকদের সঙ্গে গাঁ্ধীজীর কিছু আলাপ- 
আলোচনা-ও হোলো । কিন্ত তাতে কোনে! ফল হোলে না। 

অতঃপর শুরু হোলো আইন অমান্তের' এক এঁতিহাসিক শোভাযাত্রা । সহন্র 
সহুম্্ম আবালবৃদ্ধ শ্রমিকের পুরোঁভাঁগে চলেছেন অহিংস যুদ্ধের সেনানায়ক গান্ধীজী । 
অপূর্ব মে দৃশ্ট ! পরবর্তীকালে গুটি কয়েক গান্ধীবাদীর পুরৌভাগে তিনি ষে ডাণ্ডী 
অভিযান করেছিলেন, সে দৃশ্ঠকে এব পাঁশে কী বিবর্ণ-ই ন। লাগে! 

শোভাযাত্রীর দল অগ্রসর হ'তে লাগলো । পথে গান্ধীজী পর পর ছবার গ্রেফতার 
হলেন এবং জামিনে খালাস পেলেন । সবকাঁর চাচ্ছিল, গান্ধীজীর অবর্তমানে 
শোভাষাতীর দল অস'যত ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ক, তখন তাদের উপর অত্যাচারের 
স্যোগ মিলবে । কিন্ত সে-হুযোগ মিললে! না। হাজার হাঁজার শ্রমিক শাস্তভাবেই 
অগ্রসর হ'তে লাগলো । 

আবার গ্রেফতার হলেন গান্ধীজী। এবার মিঃ পোলক শোভাষাত্রীদের নিয়ে 
অগ্রসর হ'তে লাগলেন। হেড ল্বার্গে শ্রমিকদের গ্রেফতারের জন্যে দুখান। ট্রেন 
অপেক্ষা করছিল । শ্রমিকর্দের গ্রেফতান শুর হোলো । 

অনশেষে মিঃ পোঁলক, মিঃ কালেন্বাখ এবং মিঃ ওয়েস্ট, একে একে সবাই 
গ্রেফতার হলেন। বিচারে গীদ্ধীজীব হোলো! ন মাসের কারাদণ্ড । কিন্ত গান্ধীজ্জীর 
অন্পস্থিতিতেও আন্দোলন থাঁনলো৷ না। গান্ধীজী বলেনঃ “সরকারের সমস্ত 
বাবস্থাই বিফল হইল। সারা আকাশ যদি ভাঁঙিয়া পডে, তবে আর তাহাতে জোড়া- 
তাঁড়। দেওয়ার ঠাঁই থাকে কোথায়? নাতাণের ভারতীয় গিরমিটিয়(র1! সবাই জাগিয়! 
উঠিয়াছিল। তাহাদের প্রতিরোধ কবে, এমন সাধ্য কাহার ?” 

কিন্ত পরবর্তীকালে শ্রমিক ও জনসাধ।রণের এই প্রচণ্ড শক্তির প্রতি কী ঘোর 
অবিশ্বাই না তাঁর জন্মেছিল! ভারতীয় কৃষাপ ও শ্রমিকরা যখন আর বুর্জোয়াদের 
জন্যে লড়তে চাইলে না, তারা নিজের। সংগঠিত হয়ে নিজেদের লড়াই লড়তে গ্রস্ত 
হোলো, তখন তিনি তাদের এড়িয়ে চললেন, তাঁর যুদ্ধের ক্ষেত্র ক্রমেই অংকীর্ণতর 
হোলে।--এক হাশ্যকর পরিণতি লাভ করলে! ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের মধ্যে । 

কিন্ত সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্তরে হাজার হাজার আমিক মুলত ধনিকর্দের 
বাড়াই-ই লড়ছিল। তাই শ্রমিকদের শক্তিতে ও সংখ্যায় গান্ধীজীর ছিল অটল 


বিশ্বাস, নির্ভয় নির্ভর । 


যা হোক, শ্রমিকদের উপর নির্মন্ব নির্যাতন শুরু হোলে! । বন্দী শ্রমিকদের 


গান্ধী-চরিত ১৮৯, 


বিচারে হয়েছিল সশ্রম কারাদণ্ড । কিন্তু তাদের কারাগারে পাঠানো হোলো না. 
বন্দী হিসাবে পরিশ্রমের জন্যে পাঠানো হোলে! খনিতে । ভারা যেন সেই মধ্যযুগের 
গ্যালি লেভ”! কেবল তার। বন্দী নয়, ভ্রীতদান ! শ্রমিকদের উপর এই নিধাতনের 
ফল কিন্তু ভালো হোলো না। অন্যান অঞ্চলে, যেখানে সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা ছিল 
না, সেখানে-ও সংঘবদ্ধভাঁবে শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটলো] । এবার আতঙ্বগ্রন্ত সরকার 
বন্দুক ব্যবহার করতে লাগলে] । 

ভারতীয় শ্রমিকের উপর এইভাবে দীর্ঘকাল একটানা অত্যাচার করা কিন্তু দক্ষিণ 
আফ্রিকা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, ইউরোপীয় শ্রমিকদের মধ্যেও 
চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। তাই ভারতীয়দের মঙ্গে আপোঁস-মীমাংসার সংকেত 
হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করতে চাইলো । এই 
কমিশনকে ভা'রতীয়রা প্রথমে বর্জন করলে-ও পরে স্বীকার ক'রে নিলেন। আসলে, 
শ্বেত শ্রমিকদের জাগরণ ভারতীয় বুর্তোয়াদের পক্ষেও খুব গ্রীতিকর ছিল ন1। 

ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় রেল ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। এই ধর্মঘট সম্পর্কে 
গাদ্ধীজী বলেন £ “এই ধর্মঘট এমন ভীষণ হইয়াছিল যে, ইউনিয়ন সরকারকে দেশে 
সামরিক আইন জারী করতে হইয়াছিল। রেল কর্মচারীরা যে কেবল বেতন-বৃদ্ধি 
চাহিয়াছিলেন, তাহ] নহে, বাঁজ্যের উপর সর্বময় প্রতৃত্বের অধিকার-ও তাহার! 
চাঁহিয়াছিলেন।” সরকারের উপর এই রেল ধর্মঘটের প্রভাব কী পরিমাণ হয়েছিল, 
সে বর্ণনা-ও গান্ধীজী করেন £ “আমি যখন সত্যাগ্রহীদের লইয়া যাত্র] শুরু 
করিয়াছিলাম, তখন তাহার (জেনারেল ম্মাইসের ) যে-দস্ত দেখিয়াছিলাম, আজ 
তাহা আর ছিল না।” 

স্বতরাং দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ শ্রমিকদের মধ্যে ভেদ-সাঁধনের জগ্ভে সত্বর দক্ষিণ 
আফ্রিক। সরকার ভারতীয় সত্যাগ্রহী শ্রমিকদের সঙ্গে যে কোনো শর্তে সন্ধি করতে 
চাইলো । তিন পাঁউও কর রহিত হোলে; ভারতীয় বিবাহ একপত্ঠীক হু'লে 
বৈধ ব'লে গণ্য হোলো; পাস সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অনেক পরিমাণে শিথিল করা 
হোঁলো। এমনি ভাবে আপাত-দৃষ্টিতে অহিংস সত্যাগ্রহের জয় হ'লে-ও বস্তত শ্রমিক 
শ্রেণীর মধ্যে এক মর্ীস্তিক বিভেদের মুল্যেই সেদিন গাদ্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় 
ধনিকরা তাদের প্রাপ্য লাভ করলো--ঘে মুল্যের কঠিন খপ তারা৷ আজো! দক্ষিণ 
আফ্রিকায় শোধ করছে। "অর্থাৎ, খনি ও রেল শ্রমিকদের যুগ্ধ জাগরণ না ঘটলে 
গাক্ধীজীর সত্যাগ্রহ ষে বিন্দুমাত্র সফল হোতো। না, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। 
সেদিন আফ্রিকাস্থ শ্বেত ও কৃষ্ণ বুর্ধোয়াদের মধ্যে যে দ্রুত মৈত্রী স্থাপিত হয়েছিল, 


১৯০ গান্ধী-চরিত 

ত। সত্যাগ্রহের বিজয়ী শক্তির ফলে হয় নি, হয়েছিল মিলিত শ্রমিকদের অত্যর্থানের 
আতঙ্কে। কিন্তু সত্য-সন্ধানী হওয়া সত্বে-ও এই সহজ সত্য গান্ধীজীর চোখ এড়িয়ে 
গেলো । তিনি অবিলম্বে বিজয়-উল্লামে বিলাতের পথে ভারতে রওন। হলেন। 
ভাবলেন, তার অহিংস সত্যাগ্রহ-ই তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সুযোগ 
সুবিধা লাভের সংগ্রামে মাঁফল্য দিয়েছে। 


1 এগান্কেো ॥ 


এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই গাদ্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে পদার্পণ করলেন । 
সুতরাং এ সময় ভীরতের রাজনৈতিক অবস্থা! কি ছিল, বা তার ইতিহাসের ধরার 
স্বরূপ কী, তা আমাদের জাঁন। প্রয়োজন । নইলে সেখানে গান্ধীজীর ভূমিকাটিকে 
যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব হবে না। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষের স্প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
ভাঙন দেখা দ্রিলো। কয়েক শতাব্দী পূর্বেকার ইউরোপের মতোই এবার ভারতবর্ষেও 
ধীরে ধীরে একটি নাগরিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বা বুর্জোয়া সমাজের অস্কুরোদগম 
হোলো।।৯ ফলে, ভারতবর্ষের বহু শতাব্ীব্যাগী স্থুকঠিন সামস্ততান্ত্রিক সমাজের 
খোসাতে ফাটল দেখা দিলো! । সামাজিক বনিয়াঁদে এই অর্থনৈতিক ফাঁটলের ফলে 
মোগল সাত্রাজ্যের আকাশম্পর্শী শাস:নর সৌধট1 যেমন ভেঙে পড়লো তেমনি 
ভারতব্যাপী সামস্ততাস্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শুরু হোলো ঠোঁকাঠুকি, গঁতোগু তি__ 
দেশময় আত্যস্তবীণ বাস্ত্রীয় গোলযোগ, আত্মকলহ, অস্তদ্বন্ব। এ সময়কার 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থাকে ইংলগ্ডের ৪: 0£ [09০5 বা জার্মানির ত্রিশ- 
বৎসরব্যাপী যুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে অনেক দিক থেকে তুলন। করা চলে। কিন্তু ছুঃখের 
বিষয়, ভারতে যখন এমনিভাবে একটি দেশীয় বুর্জোয়া সমাজ স্বাভাবিক ভাবে গণ'ড়ে 
উঠতে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে ভারতে অপেক্ষাকৃত পরিণত ইউরোপীয়-_পতুগিজ, 
ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজ-_বুর্জোয়াদের ঘটলো! প্রবেশ । ভারতবর্ষের স্থপ্রাচীন 
সামস্ততান্ত্রিক সমাজে ভাঙন ধরবার ফলে ইতিহাসের নিয়ম অনুসারে স্বাভাবিকভাবে 
ভারতীয় বুর্জোয়াদের অত্যুর্থানেরই কথা ছিল। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র অর্থনৈতিক 
অগ্রগতি সমান ন1 হওয়ায়, এবং ইউরোপে পু'জির জন্ম ভারতীয় পু'জির কয়েক 
শতাবী পূর্বে হওয়ায়, ভগ্নপ্রায় ভারতীয় লামস্ততান্ত্রিক অবয়বের ছিদ্রপথে ভারতীয় 
নবজাঁত বুর্জোয়। সম্প্রদীয়ের স্থলে ইউরোপীয় বুর্জোয়ারাই মাঁথ৷ তুলে দাড়ালো । 
এইভাবে ভারতবর্ষে ভারতীয় বুর্জোয়াদের ত্বাভাবিক অন্যান সম্ভব হোলো! ন1। 


পা ল্পপ  বাপ ্পস পর 


১ মোগল সাস্রাজ্যের শেষ অবস্থার ভারতীয় নাগরিক জীবন বধেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছিল, ইউয়োপে বুর্জোর! 
অস্ঠুতখানের পুর্বে যেমনটি দেখ] যায় । লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ বীষ্টাবে বাংলার মুশিদাবাদ শহরের বর্ণনা! করেন £ 
745 53805051555 790001005 200. 11015 ৪3 05 ০10 ০৫ 1,000019,8 
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ভারতবর্ষে ইউরোপের যে সমস্ত বুর্জোয়া! রাষ্ট্র আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে চেয়েছিল, 
তাদের মধ্যে এতিহাসিক অগ্রগতির দিক থেকে বুটেনই ছিল সর্বাগ্রগণ্য । স্তরাৎ 
ভারতীয় শিশু বুর্জোয়ার স্থান বৃটেনের তরুণ বুর্জোয়ারাই অধিকার ক'রে নিলো 
এবং ভারতের দেশীয় শিশু বুর্জোয়া! সমাঙ্জের তারা৷ করলো! কণ্ঠরোধ ও হত্যা । 
আরো! প্রায় শতাববীকাঁল বাদে এই বুটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই ওরসে ভারতে গ+ড়ে 
উঠলো এক নবতর জারজ বুর্জোয়া! সমাঁজ-_-ঘাঁর নিবীর্ধ জড়ত্ব আমাদের চমকিত ও 
উদ্বিগ্ন করেছে । অষ্টাদশ শতাঁবীর মাঝামাঝি সময়ে বুটিশর1] বাংলাদেশ অধিকার 
করলে? পত্তন করলো এক স্থুবৃহৎ সাম্রাজ্যের । 

ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি যখন সর্বপ্রথম ভারতে এসেছিল, তখন তাঁর! মূলত 
বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এসেছিল, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারেব কল্পনাও তাঁরা করে নি। 
বুটেনে উৎপন্ন মালের বাজ।র হিসাবেও সেদিন তার। ভারতবর্ষে আসে নি, তারা 
ভাঁরতবর্ষে এসেছিল ভারতীয় মালের জন্তে, যে-মাল তারা ভারতে সন্তাঁয় কিনে 
ইউরোপের বাঁজারে চড়া দামে বিক্রয় করতে পারবে এবং এইভাবেই একট মোটা 
মুনাফ1 তাদের কুক্ষিগত হবে। তাই আমর! দেখি, প্রথম যুগের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের 
লক্ষ্য ছিল ভারতীয় শিল্পের অধঃপতন নয়__ভাঁরতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পদ্রব স্বল্প দামে বা 
বিন! দ্ীমে কেনা । কিন্তু ভাঁবতবর্ষের সঙ্গে বাণিজা করতে গিয়ে গোঁড়া থেকে একট 
অস্বিধ! বুটিশ বণিকর। লক্ষ্য করতে লাগলো । ভারতবর্ষ থেকে মাল নিতে হ'লে 
তাঁর যূল্য হিসাবে বিনিময়ে ভাঁরতবর্ষকে কিছু বুটিশ মাল দেওয়াও দরকার । কিন্ত 
এ সময়ে ভারতবর্ষের উত্পাদন-শিল্পের অবস্থ! এমন একটি পর্ধীয়ে এসেহিল, যাতে 
বল] চলত, যা নেই ভারতে, তা নেই পৃথিবীতে । সুতরাং ভারতবর্কে কোনে 
বুটিশ পণ্য দিয়ে তাঁর বিনিময়ে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করবার উপায় ছিল ন] বৃটেনের । 
কাঁজেই স্বর্ণ ব রজত মূল্য ছাড়! ভারতীয় মাল পাওয়ার আর কোনে গত্যত্তর 
ছিল মা। তাই এ সময় বুটেন থেকে বংসরে ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের মতে। সোনা, 
র্ূপে। এষং অন্ান্ত বিদেশী মুদ্রা বাইরে রফতানি করবার মতে! অনুমতি পেয়েছিল 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি । কিন্ত বণিক পু'জিপতিদের পক্ষে ঘর থেকে বাইরে সোনা- 
র্ূপো চালান দেওয়ার মতন মর্মান্তিক ঘটন1। আর কিছুই ছিল না। কারণ, তাদের 
ধারণ! ছিল দেশের সত্যিকার সমৃদ্ধি হোলো তাঁর সঞ্ধিত, বাশীরৃত ধাঙব সম্পদ্‌। 
স্ছতরাঁং প্রতি বৎনর ষে বিপুল পরিমাণ ত্বর্ণ-রৌপ্য ভারতবর্ষে রফ তানি হয়ে যায়, 
এটা তার্দের কাছে ক্রমেই অসহ হয়ে উঠলো। কেবলই তারা মতলব ভাজতে 
লাগলো» কেমন ক'রে ভারতীয় মাল কেনা যাবে, অথচ তার বিনিময়ে সুবর্ণ ধা 
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রজত মূল্য দিতে হন্েনা। প্রথমের দিকে তার। ইংল্যাণ্ড থেকে ধাতব মুঙ্ছা 
রফতানি বন্ধ ক'রে আমেরিকা এবং আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে নির্মমভাবে লুষ্ঠন 
চালিয়ে ক্রীতদাস বিক্রয় ক'রে যা পেতো, তা দিয়েই ভারতীয় মালের দাম দিতো । 
ঠিক এই সময়ে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও বাষ্্রনীতিক ব্যবস্থায় প্রচণ্ড ভাঙন দেখা 
দিলো, ইংরেজরা তার সথযোগ গ্রহণ করলো পরিপূর্ণরপে। ভারতে স্থাপন করলো 
সাম্রাজ্য । জলাস্থ্যতা ছিল ইউরোপীয় বাণিক্গের অংশ বিশেষ। এবার তারা 
ভারতের স্থলভাঁগে নেমে স্থলদস্থ্যতা শুরু করলো । বাণিক্যের নামে চললো লুঠ, 
সুবর্ণ বা রজত মূল্যের বড়ে! একটা প্রশ্নই আর রইলো! না1। বৃটিশ পুঁজিপতিরা লাভ 
করলো তাদের স্বপ্র-ন্বর্গ । 

এইতণবে ভারতের এই লুন্তিত সম্পদ গিয়ে সঞ্চিত হ'তে লাগলো ইংল্যাণ্ডে এবং 
এই সঞ্চিত সম্পদের জোরেই ইংলপ্রের বণিক্‌ পু'জিতন্ত্র রূপান্তরিত হোলো শিল্প- 
পুঁজিতন্ত্রে। ভারতীয় সম্পর্দের আোত যতো প্রবলভাবে ইংল্যাণ্ডের শিল্পক্ষেত্রে 
প্রবাহিত হ'তে লাগলো, ততোই সেখানে দ্রুত গড়ে উঠলো! কল-কারখান?, ঘটলো 
শিল্পবিপ্রব বা [710360151 [২০৬০1068017. উদীয়মান বুটিশ শিল্প-পুজির প্রতিফপন 
ঘটলো বুটিশ বিজ্ঞানেও। ১৭১৪ শ্রীপ্টাব্ে হারগ্রীভস্‌ সাহেব আবিষ্কার করলেন 
স্পিনিং জেনা; ১৭৬৯ খ্রীস্টান্ষে আর্করাইট সাহেব আবিঞফফার করলেন “ওঅটার 
ফ্রেম”; ১৭৭৫ খ্রীপ্টান্দে এলো তাঁর তৃলে। ধুনবার, স্থতো৷ কাটার কল ; ১৭৮৫ শ্রীন্টাষে 
এলে| তীর যন্ত্রচালিত তাত। সর্বোপরি, ১৭৮৮ এ্রাস্টাৰে ব্ল্যাস্ট ফারনেসের সঙ্গে 
বাষ্পচালিত যন্ত্রের ঘট লা সংযোগ । এইভাবে ইংল্যাণ্ডের শিল্পসম্তাবনা এক বিপুল 
শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করলো । ভারতের লুষ্ঠিত সম্পদের উপর ভিত্তি ক'রেই ইংল্যাপ্ডে 
ঘটলো শিল্প-বিপ্রব। অর্থাৎ ভারতের লক্ষ লক্ষ রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড নিজের অজ্ঞাঁতে, 
অনিচ্ছাতে, পৃথিবীর শিল্পসভ্যতাকে এক অভিনব পরিণতির পথে এগিয়ে দিলে । 
মার্কস্‌ বলেছিলেন, বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে তাদের অজ্ঞাতে ইতিহাসের 
হাতিয়ার রূপে কাজ করেছে; কারণ, তারা নিজেদের অনিচ্ছা! সত্বেও এক বুর্জোয়া 
সমাজের জন দিতে বাধ্য হয়েছে । অনুরূপ ভাবেই বল! চলে, ভারতবর্ষে সাআ্াজাবাদী 
,লুঙ্ঠনের ফলে কোটি কোটি লুস্ঠিত শোঁধিত ভারতবাঁনী তাদের অজাতে অনিচ্ছাক্স 
পৃথিবীর সমগ্র বুর্জোম়্া সমাজকে এক চূড়ান্ত পরিণতিয় দিকে এগিয়ে দিয়েছে, 
যে-পরিণতিব মধোই রয়েছে পৃথিবীর সমগ্র বুর্জোয়া! সমাজ-ব্যবস্থার মৃত্যু । 

ইংল্যাণ্ডের কলকারখানা ও শিল্পবাণিজ্যোত্ন উন্নতির সঙ্গে দেখা দিলো নৃতনতর 
সমস্তা, প্রয়োজন হোলো উৎপর় ভ্্রব্য বিক্রয়ের জচ্যে হ্থবিস্ৃত বাজারের । ফলে» 


১৩ 


১৯৪ গান্ধী-চরিত 


বৃটিশ শিল্প-পু'জিপতির] চাইলে ভারতবর্ষকে বৃটিশ মাল বিক্রয়ের বাজার বূপে ব্যবহার 
করতে । ভারতে শুরু হোলো বৃটিশ শোষণের এক নৃতনতর অধ্যায় । এ পধস্ত 
ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির বণিকৃ-পু'জিপতির! প্রধানত ভারতীয় বয়নজাত দ্রব্যকে 
ভারতে রফতানি ক'রে সেখানে উচ্চ মুল্যে তা বিক্রয় করতে । ফলে, বুটিশ বণিকৃ- 
পুঁজিপতিদের সঙ্গে বুটিশ শিল্প-পু'জিপতিদের ঘটলো! বিরোধ । বৃটেনের শিল্প- 
পুঁজিপতিরা বণিক্‌-পুজিপতি ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানির একচেটিয়া অধিকাঁর থেকে 
ভারতবর্ষকে মুক্ত ক'রে সেখানে তাঁদের নিজেদের অবাধ আধিপত্য বিস্তার করতে 
চাইলো । এখানেও নবতর বুজোয়া শোষকর। আবার পুরাঁতন প্রথা অনুসারে 
তুললে মানবিকতাব পুযা। ইংল্যাণ্ডে এদের প্রতিনিধি ও প্রচাবকর!1 তীব্র ভাষাক়্ 
করতে লাগলো ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পাঁশির সমালোচনা, নিন্দা । অস্থ্যর্থান ঘটলো 
আভাম াস্মথ্‌১ ফক্স, পিও, বার্ক শেরিডান, ম্যাকলে প্রভৃতি মহাঁজনদের । 
বুটিশ শিল্প-পু'জিপতিণ। একচেটিধা ব্যবসায়ের বিরুহ্ধ শুরু কবলে প্রচার 
ও সংগ্রাম । ধুয়। তুললে! ফ্রি ট্রেড ঘা অবাধ বাণিজ্য । সাঁধাঁবণত, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্কেই 
ভারতীয় ইতিহাসে ইন্ট ইত্ডিয়া কোম্প।নিব অধিকার লেপের সাল ব'লে গণ্য কবা 
হয়। কিন্তু প্রঞ্ৃত পক্ষে অগ্লাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে তাঁদের একচেটিয়। 
অধিকার ক্রমেই লোপ পেতে থাঁকে। ১৭৮৬ শ্রীসীবে লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর- 
জেনাবেল হিসাবে ভারতবর্ষে প্রেরিত হন। তিনি বৃটিশ শিল্প-পুঁজিপতিদেব নয়! 
শোষণ ব্যবস্থার প্রবতক বরূপেই ভারতে আসেন । এখন থেকে বৃটিশ শোষণের বূপট! 
এমন হয়ে ওঠে যে, যাকে শাণিত ছুরিকার সঙ্গে তুলন। কব! চলে। গৃর,তায় নৃশংস, 
অথচ দীপ্তিতে দৃপ্ত ও উজ্জ্ল। এই হোলো খাটি বুর্ভোয় কাল্চাপ। এ যুগে 
বুর্জোয়। কালচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ছিলেন এডমাও বার্ক। ভারত- 
হিতৈষণার জন্যে ভারতীয় জাতায়তাবাদীরাও তার স্ততি করেন। (বস্তত পক্ষে, 
বর্তমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপই হোলে। এই 1) গান্বীজী তে। তার 
ছাঁজ্রাবস্থায় বক্তৃতার পাঠাভ্যাঁস শুরু করেছিলেন পিটের ব্কৃত1 দিয়েই । 

এখন বৃটিশ শিল্প-পু'জিপতিরা ভারতবর্ষকে যে ভাবে শোষণ করতে চাঁইলো, তা 
কার্যকরী করার জন্তে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষের নাগরিক উত্পাদন 
ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া» এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে কুবিক্ষেত্রে পরিণত করা ; এবং এই 
ভারতময় কৃষিক্ষেত্রেও যাঁতে শোষ্ণকার্ধটি বিনা গোলষোগে স্থন্দরভাবে স্থুসম্পন্ন 
কর! যায়, তার জন্ঘে জমিদারী-ব্যবস্থার প্রবর্তন কর] হয়। 

লর্ড কর্নওয়ালিস ভাঁর্তবর্দে বুটিশ শোষণ ব্যবস্থার ঘটি রূপে বহু জমিদানীর 


গান্ধী-চরিত ১৯৩৫ 


প্রতিষ্ঠা করলেন। শাসনের হ্ব্যবস্থার নামে ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠতে লাগলো এক 
বিরাট শোষণ-যস্ত্র। মুসলমানদের হাত থেকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইংরেজদের হাতে যাঁওষার 
এ সময মুসলমান] বুটিশের প্রতি বিন্দুমাত্র সদয় ছিলেন না। বুটিশবাও এ অবস্থায় 
মুসলমান সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সমীচীন ভাবলে না। ফলে, দেশময যে সব 
জমিদাবী গঠিত হোলো, সেগুলির অধিকাঁংশেরই অধিকারী হলেন হিন্দুরা। অবশ্ঠ, 
কোনও কোনও মুসলমান যে ইংরেজের প্রসাদ-দাক্ষিণ্য লাভ করলেন না এমনে নয় । 
আজ ভারতীয় হিন্দুরা ভাবতীয মুসলমানদেব শিক্ষাদীক্ষায, ব্যবসায়-বাণিজ্য 
অনগ্রসরতার উল্লেখ ক'বে যে গর অনুভব করেন, তাব পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে 
এই অবধি সহযোগিতাই যে রষেছে, সে কথ। আমাদের ভুঁললে চলবে না। যাই হোক, 
নয। শাষণ-ব্যবস্থা। অন্থুসাবে ইংল্যাণ্ড থেকে কলে তৈযাঁরী কাপড আগতে লাগলো, 
আসতে লাগলে। কলে কাঁটা স্ততো। কাটুনি আর তাতীদের উঠলো অন্ন। ১৮১৮ 
থেকে -৮৩৬ গ্রীস্টাব্দেণ মধ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে যে স্থৃতো এলে, তার পবিমাপ 
পূর্বেকাঁব চেয়ে ৫,২০০ গুণ বেশী । 

ফলে ভাঁরতেব নাগরিক অর্থনীতিক ব্যবস্থাব ঘটলো অপমৃত্যু । মান্ষ দলে দলে 
শহব ছেডে চললে গ্রামে । গ্রাম ভরে উঠলো, উপছে পডলে। মানুষেব শ্রে(ত। 
কিগ্ড এতে মান্গষেব ঠাই হোলে। না কৃষিতে । বুটিশ সাম্রাজ্যবাদীর। এরই নাষ 
দিলো! ০%৪907412010. ভারতবর্ষেব নাগরিক জীবনকে পুনরাষ গ'ডে তুলে 
গ্রামাঞ্চলে কষি থেকে তাব৷ অতিরিক্ত মান্ষের চাপ দূৰ কবতে চাইলে। ন|। 
ভাঁবতেব নাগরিক সভ্যতাকে ধ্বংস ক'রে তাঁকে কেবল দিগন্তবিপারী কৃষিক্ষেত্ে 
পরিণত করতে ন। পাঁবলে বাণিজ্যের নামে তাদের ভারতব্যাপী শোষণ-ব্যবস্থাকে 
তারা চালু বাখে কেমন ক'রে? তাই “মানবহিতৈষী, বৃটিশ সাম্াজ্যবাদীর! 
ভারতবর্ষে যেমন একদিকে গাইতে লাগলো গ্রাম্যজীবনের মহিমা, তেমনি অন্দিকে 
ভারতের ছুঃখদারিক্র্যের জন্যে দায়ী করলে! ভারতেব অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে ॥ 
ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার হিসাবে ম্যাল্থাস সাহেবের ০$21790782150101-এর 
সামস্ততাস্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক তত্বও ভারতে এসে হাজিব। সুষ্ঠভাবে 
শোঁষণের জন্যে বুটিশ সাম্াজ্যবাঁদীর! ভারতবর্ষে সাসস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনজাঁবিত 
করবার জন্তে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তাই তার। একদিকে যেমন ভারতবর্ষে কবর 
মিত্র সাঁমস্ত রাজাদের জীইফে রাখছিল, তেমনি অন্যদিকে ভারতবর্ষে আমদানি 
করেছিল জমিদারি-প্রথা। অষ্টাদশ শতাবীর শেষে ফরাসী বিপ্লবের পরে যখন 
ইউরোপের বুর্জোয়া অত্যখ্যান সম্পূর্ণ হয়েছিল বুর্জোয়াদের প্রতিরোধে ঘে 


১৯৬ গান্ধী-চরিত, 


প্রতিক্রিয়া সামস্ততাছ্িক অর্থনৈতিক তত্বের উদ্ভব হ'য়েছিল, তার পুরোতাগে 
ছিলেন পাদ্রী ম্যাল্থাস। স্তরাং, ভারতে স্থানীয় বুর্জোয়া অভ্যুর্থানের প্রতিরোধে 
বৃটিশ সাহ্রাজ্যরাদীরা যখন দেপময় সামস্ততীন্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখতে 
চাইলো, তখন তারা অমোঘ তত্বর্ূপে ভারতবর্ষে আমদানি করলে! ম্যাল্থাঁসের 
বাণীকে। বুটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সকল প্রকার চেষ্ট! সত্বেও কিন্ত ইতিহাসের নিয়ম 
অনুসারে ভারতে স্থানীয্স বুজোয়! সমাজের অভ্যুত্থানকে সম্পূর্ণ দমন করা সম্ভব হোলো 
না। ভারতে বুর্জোয়াদের জন্ম হোলে! বুটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতার 
মধ্য দিয়ে তাঁদের শিক্ষায়, দীক্ষাঁয়। সংস্কৃতিতে পুষ্ট হয়ে। ফলে ভারতীয় 
বুর্জোয়ারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বৃটিশ সাত্রাজাবাদীদের সামস্ততান্ত্রিক প্রচারগুলিকে 
উদরস্থ করলো, তারা-ও আওডাতে লাগলে। সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক তত্ব, 
গ্রাম্য জীবনে প্রত্যাবর্তনের কথা, জনসাধারণের ছুঃখ-দারিদ্রোর মূল কাঁবণ বূপে গ্রহণ 
করলো ভারতের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে। গান্ধীজীব মধ্যে এই সাম্রাজ্যবাদী 
সামস্ততাস্ত্রিক প্রচার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আশ্রয় লাভ করেছিল। তিনি একদিকে 
যেমন গ্রাম্যজীবনেব মহিমায় উচ্ছুসিত হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ভাঁবতের 
অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রতিরোধক রূপে প্রচাব করতে চেয়েছিলেন ব্রহ্ষচর্যের | 
সাম্রাজ্যবাদী সামস্ততান্জ্রিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির আফিম-খাঁওয়া ভাবতীয় বুর্জোয়ার 
তাই কেবলই ঝবিমিয়েছে, তার্দের মধ্য বিপ্রবী সংগ্রামী শক্তির প্রচণ্ড প্রকাশ কখনে। 
ঘটেনি। তার। প্রতি দিনই সাম্রাজ্যবাদ'দের দেওয] সামন্ততাস্ত্িক অবয়বেব মধ্যে 
কায়রেশে পুষ্ট হ'তে চেয়েছে তাঁই গাহ্ধীজীর জীবন-দর্শন, যা মূলত সাআঁজ্যবাদী 
প্রচার, শিক্ষা) ও সংস্কৃতি থেকে গ'ড়ে উঠেছিল, তা ভারতবর্কে কলকারখানার পথ 
ত্যাগ ক'রে হস্তশিল্প এবং কৃষিকার্ষের পথে অগ্রসর ই,তে উপদেশ দিয়েছে । তাই 
তার এই প্রচার বুটিশেরই সহায়ক হয়েছে, কারণ এই গুচ।রের অর্থ ছিল ভারতকে 
বৃটিশের বাজারদূপে রক্ষা কর।। 

ভারতীয় জনসাধারণ শিল্পজীবন ত্যাগ ক'রে সকলে কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়াঁণ, 
ভারতে বারে বারে এলে! ছুতিক্ষ, মহামারী । পঙ্গপ!লের মতো মরলো মাছব। 
কিন্তু ম্যাল্থাঁসের থিওরি আর মরে না। দেশের অন্নাভাব যেমন কেবলই বাঁড়তে 
লাগলো, তেমনি মড়াল্থাসের মহত্ব ও কেবলি দৃঢ়তর হোলো । ভাঁরতবর্ধকে কৃষি- 
কলানি হিসেবে ব্যবহার করবার জন্যে ইংরেজর। নিজেরাও ভারতবর্ষে এসে চাষ- 
আবাত মন,দিলো। এদের মধ্যে চাকর এবং নীলকরদের কথাই সর্ধাগ্রে মনে পড়ে ॥ 
তাঁদের নৃশাস, অত্যাচার মানব-সভ্যতার ইতিহাসের এক গাঢ় কষ অধ্যায়। 


পপ | সপ আস 
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ভারতবর্ষে তথাকথিত বৃটিশ ব্যবসায় চালু রাখবার জন্তে বৃটিপরা ভারতীয়দের 
মধ্য থেকেই তাদের তীাবেদ।র খুঁজে বার করতে লাগলে ৷ ইংরেজ আমলের গোড়া 
দিকে ভারতীয় মৃসলমানর1 ইংরেজদের সম্পূর্ণ বর্জন করতে চেয়েছিল । ভারতবধের 
বাজত্ব যে তাঁদেরই ছিল এবং বুটিশরা তা ছিনিয়ে নিম্নেছিল তার্গেরই কাছ 
থেকে, এমনি একটা ধারণ। তাদেব মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল ছিল। তাই ভারতীগ্ব 
মুনলমানর! বুটিশের বিরুদ্ধে শিববচ্ছিন্ন জেহাদ চাঁলিষে যেতে লাগলে।, যার চূড়ান্ত 
প্রকাশ ঘটলে। সাব। উত্তর ভারতব্যাপী ওযাহাঁখি আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহের 
মধ্যে । এই আন্দোলন ব। বিদ্রোহের মধ্যে পুবাঁতন জীর্ণ বিগত একটি সমাজ- 
ব্যবস্থাকে পুনরাষ ফিবিয়ে আনাব ব্যাপক চেষ্ট। চলেছিল। স্ৃতয়াং এগুলি বৃটিশ- 
বিরোধী হ'লেও আদলে ছিল প্রতিক্রিষাশীল। 

এখানে পলক্ষণীয যে, যে-শ্বীণ্াান ধনেব শাখ। ন্ধপে একদ]| মহম্মদ তার ইসলাম ধর্ম 
গ'ডে তুলেছিলেন, সে ্রী'গান ধর্মেব বিরুদ্ধেই ধর্মেব নামে ভারতীয় মুললমানর1 এ 
সময়ে সংগ্রাম চাপিযে গেল । ইউবোপের যেমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে শীস্টানদেক়্ 
ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধেব মূলে বেমন অর্থনীতিক স্বার্থ বর্তমান ছিল, ভাঁরতবর্ষে-ও তেমনিটি 
ছিল। কেবল মুসলমানদেব বেলাতেই নধ, অনুরূপ ধর্মযুদ্ধ ব! ধর্মমৈত্রীর মূলে সর্বদা 
অর্থ নৈতিক কাবণই থাকে। হিন্দুদের বেলাতেও ষে তার ব্যতিক্রম হয় নি, আমর! 
তা শীঘ্রই লক্ষ্য করবো । 


ভারতীয় হিন্দুবা প্রধানত মুঘলমান শাঁসনে দীর্ঘকাল থাঁকায় বৃটিশ বুর্জোয়া! শাসন- 
বাবস্থাকে তার! অনেকখানি সানন্দেই গ্রহণ করলো । এ ব্যাপারট। তাঁদের কাছে 
সাময়িকভাবে প্রভূ পরিবর্তনে মতো! মুখরোচক হয়ে উঠলো। এইভাবেই অষ্টাদশ 
শতাব্দীর গোঁডার দিকে একদল ভারতীয় হিন্দু বুটিশের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে 
ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী বুটিশ শোষণেব সহায়ক রূপে দেখা দিলো । এই শোষণের 
অংশও তা! কিছু কিছু পেতে লাগলো । এইভাবে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রসাদে 
পুষ্ট হয়ে গ'ডে উঠলো! হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ ।১৯ বাংলাতেই ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের 





১ এখানে হিন্দু বুজোয! সমাজ বলতে কিন্ত কবল হিন্দুকেই বোঝায না । এর নধ্যে পার্শীরা এবং 
সামান্যসংখ্যক মুসলমান ও ছিলেন। গোডাঁর দিকে মুদলমান সম্প্রদাষ বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদীদের সংন্পর্শ বর্জন 
করায় দেশে মূলত যে বুর্দোয়া সমাল গড়ে উঠেছিল, তাতে হিন্দুরাই ছিলেন সংখ্যাপ্রধান। জাই প্রথম 
যুগে উদ্ভুত এই বুর্জোব! সমাজকে হিন্দু বুর্জোয়া মমাজ ব'লেই অভিহিত কর! হয়েছে। পরবর্তী কালে মুসলমানর 
যখন বৃটিশের তোষণ শুক করেছেন, তখন যে বিলম্বিত বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাকেই বলা হয়েছে 
সুমলমান বুর্জোয়া সমাজ । এর মধ্যে নিগ্রেণীর পূর্বে বঞ্চিত তপনীল হিন্দুরাও কিছু পরিমাণে ছিলেন 8 
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প্রস্তর-ভিতি প্রোথিত হয়েছিল। তাই সেদিন বাঙ্গালী হিন্দুরাই ছিলেন বুটিশের 
সহযোগিতায় সর্বাগ্রগণ/। ফলে বাংলাদেশেই প্রথমে হিন্দু বুর্জোয়া সমাঁজ গণড়ে 
উঠলে । গ্রাস্টান ধর্মের অন্যতম শাঁখা ইসলাম যখন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক 
কাঁবণে ভারতবর্ষে খ্রীস্টান সভ্যতাকে বিজাতীয় ব'লে বর্জন করলো, ঠিক তখনই 
নবজাত ভারতীয় হিন্দু বুর্জোয়ার। বুটিশ বুর্জোয়াদের সহযোগী হবার পরিপূর্ণ চেষ্টায় 
খ্রস্টান সভ্যতার সঙ্গে হিন্দু সভ্যতার এক অভিন্নসত্তার সন্ধান করতে লাগলো । 
তাঁর ফলে ভারতেব হিন্দু বুজৌয়। ও ইংল্যাণ্ডের খ্রীষ্টান সাআাজ/বাদীদেব মধ্যে ঘটলো 
ধর্ম-মৈত্রী, ধর্মীয় সহযোগিত।। এই মৈত্রী ও সহযোগিতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটলো রাজা 
রাঁমমোহনের যুগে । বৈদিক হিন্দু এবং ভিক্টোরিয়ান খ্রীস্টান ধর্ম অভিন্ন-দয় হয়ে 
উঠলে! । এই অভিন্ন হৃদয়তার প্রকাশ রূপে জন্ম হোলো ব্রাদ্ধ ধর্মেব। ১৮২৮ খ্রীস্টাঁকে 
প্রতিষ্ঠিত হোলো! ব্রা্ম সমাজ । হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের এই মিলন একদা চূড়ান্ত 
পরিণতি লাভ করলে। গাদ্ধীজীর ধর্মে-_যখন শ্রীস্ট এবং গান্ধী প্রায় একাঁকার হয়ে 
গেলেন । স্মরণ রাখ। প্রয়োজন, ( বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং স্থানীয় বুর্জোয়া সহযোগিতা 
গান্বীজীর মধ্যেই পৃণতম প্রকাশ লাভ কবেছিল।) 

এখনে একথা ও উল্লেখষোগ্য যে, বৃটিশ সাআ্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এই সময়কার 
হিন্দুদের সহযোগিতা, এবং পক্ষান্তরে মুসলমানদের অসহযোগিতাঁর ফলেই 
পরবর্তীকালে এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বুর্জোয়া পরিণতির যে অসাম্য ঘটলো, তার 
ফলে ( অবশ্ঠ এই অসাম্যকে বুটিশরা৷ করুমাগত জীইয়ে রেখেছিল ) একদ ভারতীয় 
হিন্দু এবং মুসলমান বুঙ্জোয়াদের মধ্যে ঘটলো! চরম বিবৌধ, আত্মঘাতী কলহ, 
দেশঘাতী বিচ্ছেদ । অন্যান তাবীকাল পূর্বে বর্তমান হিন্দু ও মুসলমানদের পূর্বপুরুষর। 
সমাজের এতিহাঁসিক পদক্ষেপের মধ্যে ষে অসাম্যেব বীজ বপন ক'বে গিয়েছিলেন, 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়মিত কুটনৈতিক বারিসিঞ্চনের ফলে তা-ই একদ। 
িগস্তব্যাপী এক বিষ-মহীরুহে আখত্মপ্রকাশ করলো । ঘটলো নৃশংস সাম্প্রদায়িক 
কলহ। অবশেষে একদিন ওই বিষবৃক্ষের ফল গান্ধীজিকেও গ্রহণ করতে হোলে! । 
কারণ ভারতের সাম্প্রদীয়িক বিভেদ-বিবাদের রক্তাক্ত ইতিহাসের নিষ্টরতম করুণতম 
কাহিনী হোলে! গান্ধীজীর হত্য! ! 


বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে কলকারখানা গ'ড়ে তোলার বিরোধিতা করলেও 
নিজের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবার জন্তে অতঃপর ভারতবর্ষে রেলপথ 
প্রবর্তন করতে বাধ্য হোলে! । ৮৫৩ শ্রীস্টান্ধে রেলপথের উপযোগিতা সম্পর্কে 
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ডাঁলহাঁউসী বলেন £ “2৮21৮ 271015855০0 50111616507 0806 1873 621 
80650020, 85 ৮৮০ 102৮৩ 5261), 101) 2] 11101659560. 06179170101 21:00163 
০0 7100981) 01090006 11) 05০ 17056 01408176 0)911:005 ০৫ [7019 তিনি এ 
প্রসঙ্গে আবে বলেন যে, রেলপথ প্রবর্তশের ফলে কেবন যে ভারতের দিকে দিকে 
বুটিশ মাল বিক্রীত হবে তাই নয়, বুটেনে রপ্তানির জন্তে ভারতের সর্বত্র থেকে কাচ। 
মাল সংগ্রহ করাও হবে সম্ভব | তাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থবিধার জন্যে ব্যাপকভাবে 
ভাবতের সর্বত্র রেলপথ প্রবতিত হোলো, বহু পথ-ঘাট খাল-নাঁলারও হোঁলে। 
ব্যবস্থা । এমনিভাঁবে রেলওয়ে স্রীম।র প্রভৃতির আখ্দানির ফলে আমন্ুষর্গিক কল- 
কারখানাগুলিও গডে উঠলো । প্রয়োজন হোলে ভাবতীয়দের মধ্যে থেকে 
দলে দলে কর্মচারী সংগ্রহ করা। তাই ইংরেঙ্গী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার 
হোলে শ্ুক। এইভাবে ভারতীষ মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমেই পুষ্টতর হয়ে উঠতে 
লাগলে।। 

আগেই আমর। লক্ষ্য করেছি, মুসলমানরা তাঁদের নিগত রাষ্র-ব্যবস্থা ভারতে 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার মানসে বুটিশের সঙ্গে অনহযোগিতা এবং অনেকক্গেত্রে 
বিরোধিতা করেছিলেন । তাই ইংরেজরাও মুমলমান সম্প্রদ।য়কে সংশয় এবং অগ্রীতির 
চোখে দেখতো, দিপাহীবিপ্রোহের পধ তা কানায় কানায় পূর্ণ হোলো। অন্যপক্ষে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যব।দীদের সম্পর্কে নবজাত হিন্দু বুর্জোয়ার।৷ তাদের সহযোগ ও সমর্থন 
চ।লিয়ে গেলে। পৃর্ণোগ্চমে । এইভাবে বুটেনেক্স পক্ষপাতিত্ব এবং ভারতীয় হিন্দু ও 
মুসলমানদের ইংরেজদের প্রতি ভিন্নতর মনোভাব পোষণের ফলে হিন্দু ও মুসলমান 
সমাজের মধ্যে একটি বিভেদ ক্রমেই গভীরতব হয়ে উঠতে লাগলো । হিন্দুদের মধ্যে 
যখন 'আলোকপ্রাঞ্চ' মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্থবিস্তৃত হয়ে উঠলে।, তখন মুনলমানবা রইলো 
শিরক্ষর, ইংরেজী-শিক্ষা বিবজিত | 

ভারতবর্ষ কিন্তু দীর্ঘকাল বৃটিশ মাল বিক্রয়ের বাজার রূপেই কেবল রইলো! ন।। 
পুঁজির ধর্ম সম্তাঁয় শ্রমিক খোঁজা। বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবার ভারতবর্ষের শ্রমিক 
শক্তিকেও শোষণের জন্তে ব্যবহার করতে লাগলো । ভারতবর্ষে শুরু হোলে বৃটিশ 
সাআজাজ্যবাঁদের “ফাইন্যান্স কপিট্যালের” যুগ। কিন্ত পুঁজিবাদের সাধারণ নিয়ম 
অনুলারে পুঁজির প্রসার যে ভাবে হয়, এখানে সে ভাবে হোলো না। বৃটেন থেকে 
কোনো পু'জিই এলে! না ভারতবর্ষে। ভাঁরতবর্ধ থেকে বিভিন্ন থাতে সংগৃহীত 
লুন্তিত অর্থই ভারতবর্ষের বৃটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তুললো । আবার 
ভারতবর্ষ থেকে লুষ্ঠিত সংগৃহীত অর্থকেই ভারতবর্ষের নামে খণ হিসাবে লিখে 
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দেওয়াও হোলো। এইভাবে ভারতবর্ষে বৃটিশ শোষণের ধারা ক্রমেই ক্বূপাস্তরিত 
হ'তে লাগলে! |* 
এতোদিন পধন্ত বৃটিশের শোষণকাধে সহায়তা ক'রে হিন্দু বুর্জোয়ার1] দিনে দিনে 
ক্রমেই পুষ্ট হয়ে ডঠছিল। কিন্তু এবার মুমলমান সম্প্রদ/য়ও তাদের বন ও 
অসহযোগের নীতি পরিত্যাগ ক'রে বৃটিশ সাম্রাজাবাদীদের সাংচষে বুজোয়। 
পরিণতির পিকে অগ্রসর হ'তে চাইলে।। বুটিশের তোষণে তারাও এবার হয়ে 
উঠলো! শতমুখ । এ ব্য।পারে তাঁদের নেতৃত্ব করলেন স্তার সৈয়দ আহমদ খান। 
এদিক থেকে স্য।র দৈনদকে মুসলিম গাখমোৌহন বল! চলে। রাখমোহনের যুগে 
নবজাত হিন্দু বুজোয়ার! যেমন খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধখের একান্ত সাদৃশ্য লক্ষ্য 
রেছিল, তেমনি এখন নবজাত মুসলমান বুর্জোয়াবা-ও ইসলাম ধর্জের সঙ্গে ধীষ্টান 
ধর্মের সাৃশ্ত আবিষ্ষ।র (1) করলো । মহম্মদের জীবন ও বাঁণীকে গার সৈয়দ এমন- 
ভাঁবে প্রচার কপতে লাগলেন যে, ভারতীয় মুসলমান বুর্জেয়াদেখ পক্ষে ধর্মের দিক 
থেকে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিলনের আর কোনে। অন্তরাঁয়ই রইলো ন1। 
ইউরোপে ব। আমেরিকায় * বুঞজোয়। অভ্যুত্থানের কালে খ্রাস্টেণ জীবনকে যেভাবে 
£4102091 ক'রে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, ভারতীয়, মুসলমান বুজৌয়াদের অভ্যুখানের 
ক।লেও মহম্মদের জীপনকে তেমনি 172020791 ব| যুক্তিসংগত ক'রে স্তার সৈয়দ 
চিত্রিত করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ মনীষীদের মতোই তিনি অতি প্ররুতকে 
ত্যাগ ক'রে “প্রকৃতকে” (240 ) শিয়েই তার ধর্মের আলোচনাগুলি চালাতে 
লাগলেন। এজন্যে কেউ কেউ তকে ব্যাঙ্গার্ক আখ্যাও দ্দিলে। “নেচারী+ ব*লে। 
বুটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশীয় পুঁজিবাদীদের সম্মিলিত শোষণের ফলে ভারতীয় 
জনসাধারণের অবস্থা ক্রমেই দুঃসহ শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। তা চূড়াস্ত অবস্থায় 
উপনীত হোলে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দুভিক্ষের সময় । ঠিক এ সময়েই আবার ভারতীয় 
অসংখ্য মান্ছষের ছুঃখবেদনাঁকে বাঙ্গ বিদ্রপ করার উদ্দেশ্তেই যেন মহাঁসমারোহে বহু 
অর্থব্যয়ে দিললীতে অনুষ্ঠিত হোঁলে। মহারানী ভিক্টেঁরিয়ার দরবার । এই অত্যাচারে 


* ভারতবর্ষ “শ্বাধীন' হওষাঁর পরেও বুটিশ শোধণের এই ধারাই ভাঁরভবর্ষে বর্তমান রযেছে। এবং সেই 
ধারার তম্ধারক হয়েছেন ভারতীয় বুজোষারা। ভাই বৃটিশ শোষণটা আজ ভারতবধে কতকটা হিন্দু 
পরম ব্রদ্দের রূপ ধারণ করেছে, সবব্যাপী, কিন্তু সাধারণের পক্ষে অনধিগম্য । 

* আমেরিকার এদের অগ্রণী ছিলেন নাগরিক টমাস পেইন। বৃটিশ সাম্রাজাবাদীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক 
ছিন্ন করার জন্যে তিনিই সর্বাপেক্ষ! দুঢ়ভার সঙ্গে প্রচার চালাতে থাকেন। তিনিই "051660 962668 6£ 
89082109' এই শবগুজ্ছটির রচয়িতা । 
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ও অপমানে দেশব্যাপী আক্রোশ ক্রমেই পুপ্ীভূত হয়ে উঠলে। | অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
চতুর্দিক থেকে ষড়যন্ত্র এবং হিংসাত্মক প্রস্তুতির প্রচুর সংবাঁদও সরকারী গোয়েন্দা 
বিভাঁগের হাঁতে এলো । ফলে এক দিকে পাছে স্থানীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে ভারতীয় 
জনসাধারণ বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বসে, বিদেশী শাসকর1 ঘেমন 
এই ভয় পেতে লাগলো, তেমনি অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজাবাদীদের সহযোগী স্থানীয় 
জমিদার-বণিকরাও ভয় পেতে লাগলো, জনসাধারণের বিস্ফষরিত আক্রোশ তাদের 
উপরে গিয়েও হয়তো ব| পড়ে। বৃটিশ সরকার প্রথমে একদিকে দেশের 
জনসাধারণকে এবং অন্যদিকে ভারতীয় বুর্জোয়। বুদ্ধিজীবীদের দমন করতে চাইলো । 
১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রের কঠরোধের জন্তে পাস হোলে৷ ভার্নাকিউলার প্রেস 
আযাকৃ্ট। জনসাধারণকে নিরস্ত্র করবাঁর জন্যে তারা অবিলম্বে অশ্ব আইন-ও পাস 
করলো । কিন্তু বুটিশ সরকার তাতেই নিপন্ত হোলো ন।, দমন-নীতির সঙ্গে 
কূটনীতিরও ঘটালো সংখোগ। ভারতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে বুটিশ সাআাজ্যবাদীরা 
হাত মেলাতে-ও চাইলো । এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী 
আ্যালান অক্লীতিয়ান হিউম। এইভাবে ভারতের প্রধূখিত গণবিক্ষোভকে শাস্ত 
দমিত করবার উদ্দেশ্যেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হোলো৷ প্রতিষ্ঠা । 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এ. ও. হিউমের জীবনীকার সার 
উইলিয়ম ওএডারবানন বলেন £ 47০%/215 07০ 01056 ০ 1,070 [.ড (00115 
৮1০21058105 0120 15, 2০06 1878 200 1879, 11. 0226 06908076 
০017৮111020 [11217 50212 02:510165 2001017 জ/2.5 021190 101 £0 ০0012091900 
6175 £:09218 011০50. দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং গোপন ষড়যন্ত্রের বু সংবাদ 
সরকারী সুত্রে খিন্ট।র হিউম পেয়েছিলেন । মিঃ হিউমের কাগজপত্র থেকে সংগৃহীত 
তথ্য সম্পর্কে সার উইলিয়ম ওয়েভারবার্ন সংক্ষেপে বলেন £ “1815 ০0 00০ 
০110:105 261001620 ০0152152010185 ০80৮7061126] ৮6 0106 10%/250 ০185525, 
211 50176 00 910 01980 00550 19001 17061) ৮৮216 10612.020 ৮710 2 80196 
0 062 1)0701595716255 01 002 2%01501175 50206 0৫6 8978115, 078 036) 616 
০017৮117০90 0086 0065 0010 502৮6 200. 016, 2180 0769 ৮/81124 0 ৫9 
9010020101176.0025 ০1০ 60 00 50100901116, 2110 50210. 15 2৪01) 00591 
8110. 0520 50170605176 10627 9201209.” 

বুটিশ সাত্রাজ্যবাদ ঘে এ সময় ভারতে এক চূড়ান্ত বিপ্লবের সম্মুখীন হয়েছিল, সে 
কধাও হিউম..হ্বীকার করেন £ «[ ০০010 1206 01721) ৪20 ৫0 2706 170৯ 


২৪১ গান্ধী-চরিত 


51021051122. 813200৬7016 00016 01526 ৮৮6 ৮7০16 0০2 ৮015 1 2060০ 
081786210৫2, 77996 €611110 15৮০10/0102, 

এই আসন্ন গণ-বিপ্রণেব ভষেই আতঙ্কগ্রস্ত মি: হিউম তদানীন্তন বডলাট লর্ড 
ডাঁফরিনের সঙ্গে অবিলঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভাঁবতীধ বুর্জোয়াদেব হাতে রাখবার 
জন্যে তাঁরই চেষ্টায় ভাঁবতীষ জাতীয কংগ্রেদের প্রতিষ্ঠ। হয। ভাঁবতীয় জাতীয় 
ক"গ্রেসের প্রতিষ্ঠাৰব পেছনে বুটিশ সাম্রীজ্যবাদীদেব কী অভিসদ্ধি ছিল, তা ১৮৮৬ 
খ্বীস্টাব্বের কংগ্রেস অধিবেশনে লর্ড ডাঁফবিন-প্রদ্ত বক্তৃ৩1 থেকেই বে।ঝা যায £ 

“£৯10)017850 000 1901565110৮ [000 00616 216 2 501151001:21019 
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অর্থাৎ সহজ ভাষাষ, কণ্গ্রেস স্বাপনের উদ্দেশ্য ছিল ভাপতীয জনসাধারণের 
সংগ্রামশীল অংশ থেকে “বাজতক্ত সহযোগী, কপালোভী বুর্জোয়াদেব পৃথক ক'বে 
রাখা এবং তাদেব অন্তবাঁলে থেকে ভাবতীয কল্যাণের নামে ভাবতবর্য শোষণ কর1। 
বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদীর! তাঁদেব এই কূটনৈতিক পবিকল্পনাষ কতোখানি সফল হয়েছিল, 
তা ভারতবধের পরবতী দীর্ঘ ষাট বৎসরের ইতিহাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যাঁয়। 
ভাবতবর্ধে যখনই কোনো চরমপন্থী বিপ্লবী আন্দোলন গ'ডে ওঠার সম্ভাবন। দেখা 
দি'য়ছে, তখনই শনৈঃ-সংস্কাবের পথে তারতের স্বায়তুশীসন বা স্বাধীনত] প্রতিষ্ঠার 
নামে এই সহযোগী বুর্জোয়া সমাজকে সাম্রাজ্যবাদীর। বর্ম্ূপে পেয়েছে । কারণ, 
দেশের গণ-জাগবণ ছিল, যেমন বিদেশী বুর্জোয়] বুটিশ সাম্রাজ্যবাঁদীদের পক্ষে 
সর্বনাশা, তেমনি স্বদেশী বুর্জোয়াদের পক্ষেও সম্পূর্ণ ভয়ংকর । কিন্ত স্বদেশী বুর্জোয়াদের 
নিজেদের ন্বার্থের জন্যেও মাঝে মাঝে আবার বুটিশ সাস্রাজ্যবাদকে ঘা দেওয়ার 
প্রয়োজন হয়েছে । কখনো কখনে। ভারতীয় বুর্জোয়ারা৷ দেখেছে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদকে 
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একটু ঠেলে সরিয়ে ন1 দিলে যেমন তাদের নিজেদের পঙ্গ-বিস্তারের সুবিধা হচ্ছে না, 
তেমনি জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্ীভূত হয়ে উঠেছে ষে, তাঁকে নেতৃত্ব না 
দিলে তাকে সামলানোও সম্ভব হবে না। তখনই দেশষ বুজোয়ারা সংগ্রামের 
ভূমিকাঁয় অবতীর্ণ হয়েছে । কিন্তু দেশীয় জনসাধারণের প্রতি তাদেব অবিশ্বাস ও 
আতঙ্ক এতোই প্রবল যে, এই সংগ্রামকে তার কখনে! উপসংহারে পৌছতে দেয়নি, 
পাছে দেশীয় দবিদ্র জনসাধারণের হাঁতে ক্ষমত! চলে যায়, তাদের কেবলই এই 
ভয়। ফরাপী বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবী জনসাধারণের ভয়ে ফরাসী বুর্জোয়!রা যে-ভাবে 
সামন্ততান্ত্িক পক্তির সঙ্গে মিতালি করেছিল, ভারতীয় আন্দোলন গুলির কালেও 
ভারতীয় বুর্জোঁয়াবা বৃটিশ সাআীজ্যবাদীদের সঙ্গে বারে বাবে সন্ধি করেছে সেই ভাবে । 

আপন পক্ষ বিস্তারের প্রয়োজনেই হোঁক,কিংবা দরিদ্র জনসাধারণের তাঁড়নাতেই 
হোক্‌, ক'গ্রেসের মধ্যে অচিরে একটি সংগ্রামী অংশের উদয় হোলো এবং 
সাত্রাজ্যবাদীদের কাছে কণ্গ্রেস তাদের দাবি পেশ করলো! । প্রথমে, উনবিংশ 
এতাব্দীর শেষের দিকে এই দাবি ছিল অতীব পাঁমান্য, এমন কি শ্বায়তশাসনের 
অধিকারও নয়, কেবলমাত্র সরকাপী প্রতিষ্ঠানগুলিতে দুণ্চাব জন ভাবতীয় প্রতিনিধি 
নিয়োগের আবেদন-নিবেদন মাত্র । এই যুগের ভারতীয় বুর্ভোয়ার1 বেশ বুঝত২1 যে, 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মতো! এজি-সামর্থ্য তাদের নেই। কিন্ত 
তা সত্বেও ভারতীয় বুঞ্জোয়াদের সম্পর্কে বুটিশ সবকার ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল । 
ভারতীয় বুর্জোয়ারা নিজের! এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন না থাকলেও বুটিশ সাত্রাজ্য- 
বাদীর! তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা১ থেকে বেশ বুঝতো৷ যে, ভারতীয় বুর্জোয়াদের 
ক্রমপরিণতি এবং তার সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ অনিবাধ। সুতরাং তারা 
এবার হিন্দু বুর্জোয়াদের প্রতিদ্ন্্ীরূপে একটি মুসলমান বুর্জোয়া সমাজ খাড়া করতে 
চাহলে।। এই ৫৮16 26 1170728-র নীতি বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের বু অভিজ্ঞতার 
ফসল। আয়ালাণ্ডেও তাঁর! প্রোটেস্টাণ্ট আইরিশ এবং ক্যাথলিক আইরিশদের 
মধ্যে এমনি একটি বিবাদ-ব্যবধান ঘঢাবার চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় হিন্দু ও 
মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ঘটাইবার এই কাজে বুটিশের প্রধান সহায় হলেন সার 
সৈয়দ আহমদ খান। তিনি তার অন্যতম বন্ধু কনেল গ্রেহামকে লেখেন £ “[ 1০৮৫ 
01105109056] 2 13225 025] 2£98756 0)০ 9০-০৪1190 12:0101791 (500£1655 
8180 00018060 21) 29500180012, 086 1180191 0001650 22600010 4৯5১০০1৪- 


৯ আমেরিকাব বুজে য়া পরিণতি এবং তার সঙ্গে বৃটিশ সায়াজ্যেবাদের সংঘর্ষ ইংল্যাপ্ডের ইতিহাসের 
এক বকরণ অধ্যার | 
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0০7)"শন্যার টসয়দের পদাঙ্ক অন্সরণ ক'রে আলিগডপন্থীরাঁও বুটিশের প্রতি অবিচল 
আস্থা জ্ঞাপন করলো । অবশেষে ১৯০৬ খ্রীন্টান্ে বুটিশের প্রতি রাজভক্তির শপথ 
নিয়েই প্রতিষ্ঠা হোলো মুসলিম লীগের । এই প্রতিষ্ঠার সঙ্গে প্রায় বিশ বৎসব পূর্বেকার 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার একটি সাদৃশ্ঠ আছে। বলা চলে, ১৮৮৫ খ্রীপ্টাৰে হিন্দু বুর্জোয়ারা 
ংঘবদ্ধভাবে "ঘা করতে চেষেছিল, কেবল সেই স্থচীবই অন্থবর্তন করতে চাইলে! 
মুললমানর] ১৯০৬ শ্রীস্টাবে । বুটিশের সঙ্গে সহযোগিতার জন্তে স্তার নৈয়দকেও নিন্দা 
কর। যাধ না। কাবণ, ইতিহাসেন অগ্রগতিতে একটি অতি-প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের 
জন্যে তিনি মুলমান সমাজকে সেদিন উদ্বুদ্ধ কবেছিলেন এবং বুটিশের সঙ্গে সেজন্যে 
সহযোগিত] ছিল অনিবাষ। বামখোহনেব যুগ থেকে গান্ধীব যুগ পর্যস্ত হিন্দু 
বুর্জোধারাঁও এমন একটি সহযোগিতার ধারাকে নিরবধি বহন ক'বে চলেছে, সামগ্সিক 
সংগ্রামগুলি তাকে কমা, পুর্ণচ্ছেদের ছন্দায়িত তরঙ্গ দিয়েছে মাত্র। 
উন্বি*'শ শতাব্দীর প্রথমে যে সকল হিন্দু বুজোয়া বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন, তীদেখ পুবোভাগে ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। 
কিন্তু কগ্রেসেব মধ্যে শীপ্রই একটি সংগ্রামশীল দলও গ'ডে উঠলো । এই দলের 
পুনৌভাঁগে ছিপেন মহারাঞের বাঁল গঙ্গাধব তিলক । তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন বাংলাব বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং পাঞ্জাবে লালা 
লজপত রায়। 
আমর] পু'র্বই লক্ষ্য কবেছি, বৃটিশ সাআাজ্যবাদের সংস্পর্শে এসে তাঁর সহযোগিতাষ 
যখন হিন্দু বুর্জোয়া সমাঁজ গডে উঠেছিল, তখন তাঁর! খ্রীষ্টান ধর্মের মহত্বকে স্বীকার 
ক'রে নিয়েছিল, হিন্দু ধর্মেব সঙ্গে শ্রীস্টান ধর্মের বহুল সাঁদৃশ্টের সন্ধান পেয়েছিল, গ+ডে 
তুলেছিল বুজোয়া খীস্টান ধর্মের বৈদিক সংস্করণ ব্রাহ্ম ধর্ম। কিন্তু এবার যখন হিন্দু 
বুজোয়াদের এক অংশ বৃটিশ সাআাজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চাইলো, তখন তারা৷ 
খ্রীস্টান সভ্যতাকে হিন্দু সভ্যতা চেয়ে খাটে! ব'লে প্রচার করতে চাইলো * খ্রীস্টান 
ধর্মের মহত্ব অস্বীকার ক'বে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব করলো ঘোষণ| | দেশময় শুর হোলো 
গণেশের পুজা, কালীর অচন।, স্থাপিত হোলো! গো-রক্ষা সমিতি । সকল দিক 


১ বৃটিশ সাঘ্রাঙগাবাদের বিকদ্ধে হিন্দু বুজে য৷ সংগ্রামী অভুত্থানের যিনি নেতৃত্ব করেছিলেন, সেই 
লোকমান্ত তিলক ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বালাবিবাহের উৎকট প্রচারক হয়ে ওঠেন এবং “এজ, অব কনসেন্ট' বিলের 
প্রবলতম বিরে(ধিত। করেন। অর্থাৎ বৃটিশ সাআজ্যবাদের সঙ্গে স*গ্রামের বৌকে তিনি হিন্দু বুজোয়াদেরকে 
সামস্ততাস্ত্রিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন । এদিক থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে লোকমাস্ত তিলককেই 
সাভারকরের জগ্মদাত! বল! যায়। 


গান্ধী-চরিত ২5৫ 


থেকেই ইউরোপীয় সভ্যত। ও খ্রীস্টান ধর্মকে হিন্দু ধর্মের কাছে হেয় প্রতিপর্প করবার 
চেষ্টা ক্রমেই প্রবলতর এবং ব্যাপকতর হয়ে উঠলে, এবং এই ভাবে সেদিন হিন্দ 
বুর্জোয়ার সংগ্রামী অভ্যুথানের মধ্যেই প্রতি ক্রিয়াশীল, সংকীর্ণ, সামন্ততান্ত্রিক একটি 
শক্তির বীজ অঙ্কিত হোঁতে লাগলে, _ঘ1 পরবত' কালে ভয়।বহরূপে আত্মপ্রকাশ 
করলে হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক সামস্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে । এ সময় 
আবার অন্যদিকে মুসলমান বুজোয়ারা স্যার সৈয়দের নেতৃত্বে বৃটিশ সাআজ্যবাদীদের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করায় হিন্দু বুজোয়াদের স"গ্রামী অংশ তাদের বিদ্বেষের 
চোখে দেখতে লাগলো, তাদের হিন্দুয়ানীর প্রচারে অনেক ক্ষেত্রে স্রেচ্ছ ইংরেজ এবং 
শ্নেচ্ছ মুসলমান এক হয়ে গেলো । এই এতিহাসিক প্রমাণটি সবীপেক্ষ1 সুন্দরভাবে 
ধর! পড়েছে, তদানীন্তন “মুসলিম-বিছ্বেষী” বাঁ'লা সাহিত্যে বস্কিমচন্দ্রের কিছু কিছু 
রচনা যাঁর মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 

হিন্দু বুর্জোয়াদের মধ্যে একটি সংগ্রামী শক্তির জন্ম হ'লেও তাঁর ভিত্তি কিন্ত 
মৌটেই গভীর বা বিস্তৃত ছিল শা । কারণ, সমাজের তলাকাঁর অনংখ্য জনসাধারণের 
সঙ্গে তা ছিল প্রায় সম্পর্কবিহীন । গরীব ছাত্র, মধ্যবিত্ত বেকার বা অল্প উপার্জনে 
ব্যাপৃত বুদ্ধিঙ্গীবীরাই ছিল এই সংগ্রামশীল তংশের মূল আশ্রয়। স্থতরাং, দেশে 
কোনো বিপ্লবের সম্ভীবন। ছিল সুদুরপরাহত | ফলে, সংগ্রামশীল হিন্দু বুর্জোয়ার। 
তখন প্রধানত সাম্রাজ্যবিরোধী ব্যক্তিগত রচনা, বক্তৃতা, প্রচার -এবং কোনো 
কোনো চরমপন্থী ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সন্ত্রানবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। 

যাই হোক, ক্রমেই কিন্তু এই সংগ্রামী শক্তি বিন্দু বিন্দু ক'রে সঞ্চিত হতে 
থাকলো, এবং তা সংগ্রামের প্রায় উপযোগী একটি অবস্থা প্রাপ্ত হোলো ১৯০৫ 
খ্রীষ্টাবে। ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিণতির সঙ্গে বাইরের ঘটন1 এসে-ও যোগ দিলো । 
এ সময় জারশাঁসিত সাআজ্যবাদী রাশিয়া জাপানের কাছে হোলো পরাজিত। 
বহু শতাব্দীর জন্য কোনে! এশীয় শক্তির কাছে ইউরোপীয় শক্তির পরাজয় এই সর্ব 
প্রথম। ফলে ভারতীয় বুর্জোয়ারা ইউরোপীয় বুটিশ সাম্রাজ্যবাঁদকে আঘাত করার 
সাহস পেলো । কেবল তাই নয়, প্রথম রুখ বিপ্লবের প্রাথমিক জয়গুলির ফলেও এ 
সময়ে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অবয়বেও গুরুতর ভাঙন ধরেছিল। এই 
সুযোগে হিন্দু বুর্জোয়ারা সংগ্রামের আশু কারণ হিসাবে গ্রহণ করলে বঙ্গ-তঙ্গকে। 
সংগ্রাম হোলো শ্তরু। ১৯০৬ ্রীস্টাজের ৭ই আগস্ট তারিখে বিদেশী প্রব্যবর্জনের 
সুচী ঘোঁধিত হোলে! । আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো । ১৯০৫ 
খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস চরমপন্থী বুর্জোয়াদের এই বুটিশ-বিবোঁধী ব্যবস্থাকে বিন। শর্তে সমর্থন 
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না করলেও পর বৎসর, ১৯০৬ সালে, কংগ্রেসে ধখন চরমপন্থীর্দের প্রাধান্য ঘটলো, 
তখন কংগ্রেম কেবল বিদেণী বর্জনকেই সমর্থন করলে। না, সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যের মধ্যেই 
ভারতের স্বায়ন্তশাসন দাবি করলো । এই উদ্দেশ্যে বিদেশী বর্জনের সঙ্গে শ্বদেশী 
শিল্পের উন্নতি এবং জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও হোলো প্রবন্তিত। কংগ্রেসে সাময়িক- 
ভাবে সংগ্রামশীল বুর্জেয়াদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেলেও তাদের এই স্থচীতে কংগ্রেসের 
অপর অংশ - ধার বুটিশের সঙ্গে সহযোগিতা চান-_স্থুখী হলেন না। ফলে ১৯০৭ 
খ্ীন্টান্দে স্থরাট কংগ্রেসে গোখলের নেতৃত্বে নরমপন্থীদের সঙ্গে তিলকের নেতৃত্বে 
চরমপন্থীদেপ্ন ঘটলো! বিচ্ছেদ । হিন্দু বুর্জোয়া শিবিবের এই আত্মকলহের সুযোগ 
বৃটিশ স।আরাজ্যবাদীর সতর্কতার সঙ্গেই গ্রহণ করলে! ! ফলে সংগ্রামশীলদের বিরুদ্ধে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলঘ্বিত হোৌলে।। সংবাদপত্রে রাজদ্রোহী প্রবন্ধ লেখার অজুহাতে 
তিলকের হোলে! ছয় বংসরের কারাদণ্ড । অন্যান্য নেতাদের হোলো কঠিন শাস্তি । 
চারিদিকে নিধাতন চললো । বুটিশ সাত্রাজ্যবাদীর! এক হাতে যখন কঠোর দমন- 
কার্য চালিয়েছে, ঠিক তখনই তাব। অন্ত হাতে দিতে চেয়েছে কিছু কিছু সুষোগ- 
স্থবিধা। কারণ, তার বেশ জানতে! ষে, কেবল অত্যাচার দিয়ে কোন মংগ্রামকে 
রোঁধ কব যায় না, তাই এবারেও তার তাদের স্পরীক্ষিত নীতির প্রয়োগ করলো। 
তারা এক হাঁতে যখন কঠোরভাবে চরমপন্থীদদের দমন করতে লাগলে, তখনই অন্ত 
হাঁতে নরমপন্থীদের সঙ্গে মৈত্রী-মীমাংপার আলাপ আলোচনা চালালো । ১৯০৯ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হোলো মলে-মিণ্টে] রিফর্ম। অধিকাংশ চরমপন্থী কারাগারে বা 
দ্বীপান্তরে থাকায় নরমপস্থীদেরই কর্তৃত্ব ছিল কংগ্রেসে । স্থতরাঁং তার! অচিরে বুটিশ 
সরকারের আন্কুগত্য ঘোঁধণা করলো । ১৯১১ শ্রীষ্টাবে সংশোধিত হোলে বঙ্গভঙ্গ । 
নরমপন্থী-কবলিত কংগ্রেস প্রচার করলো, বঙ্গতঙগ রদ হওয়ায় বুটিশের সদাশয়তায় 
দেশে আনন্দের আর সীম] নেই, বুটিশ রাজনীতিকদের প্রতি বিশ্বাসে ও কৃতজ্ঞতায় 
জনসাঁধাঁরণের বক্ষ উদ্বেল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে." | 

বস্তত, বুটিশ রাজনীতিকদের করুণায় যে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় নি, হয়েছিল চরম- 
পন্থীদের বিদেশী বর্জনের আন্দোলনের ফলে, তা ব্লাই বাহুল্য। এমনি ভাবেই 
সেদিন তিলকের নেতৃত্বে হিন্দু বুর্জোয়াদের একাংশ বৃটিশ সাশ্রাজ্যবাদকে ঘা দিতে 
শিখলো। 

এদিকে ভারতীয় মুসলমান বুজৌয়ারাও কিন্তু বেশী দিন বৃটিশ 'সাত্রাজ্যবাদীদের 
সঙ্গে মিতালি রাখতে পারলে। না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংস্পর্শে এবং সাহাষ্যে 
ক্রমেই মুসলমানদের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত সমাঁজ বিস্তার লাভ করেছিল। এবার 
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তাঁদের মধ্যেও মধ্যবিত্েব সমস্ত! প্রবল হ'য়ে উঠলো । বেকার যুবক, গরীব 
অসহায় ছাত্র এবং স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের সংখ্যা যেমন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো, 
তেমনি তাদের মধ্যে অসস্তোষ এবং বিক্ষোভ ক্রমেই তীব্রতব ৬াঁকার ধারণ করলো। 
১৯১২ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সমযে তাদের মধ্যে স”গ্রামী শক্তির পবিপূর্ণ প্রকাশ 
ঘটলে।_-১৯০৫ খ্রীস্টান্দে যেমনটি ঘটোছল হিন্দু বুর্জোয়াদের মধ্যে । ১৯০৫ গ্রীস্টাবেও 
যেমন বহির্জগতের ঘটনা ভারতীয় সংগ্রামী শ্রোতকে ফেনিল ক'রে তুলেছিল, 
এবাবও আবার হোলে! তেমনিটি । ইটালী-তুরস্কের যুদ্ধ এবং বন্কান যুদ্ধের মধ্যেই 
ভাঁবতীষ মুসলমানব1 বুটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঘ দেওযার স্থযোগ পেলে! । মগ্লান। 
মহম্মদ আলিব উদ্যোগে ডাক্তার আনসাবীর অধীনে ১৯১২ খ্রীষ্টান ভারত থেকে 
তুবস্কে 7২০০ (65০0176 14115997 পপ্ররিত হো/লা। আবুল কালাম আজাদ তার 
“আল হিলাল”? পত্রিকা, জাফর আলি খা তাপ “জমিন্দর১ পত্রিকায় এবং মণ্লানা 
মহম্মদ আলি তার “কমবেড+ ও 'হামদরদ' পত্রিকাঁষ বৃটিশ সাআজ্যবাদেব বিরুদ্ধে 
তুমূলভাবে 'প্রচাবকার্ধ শুরু করলেন। 

হিন্দু বুর্জোযাঁদেব মধ্যে বুটিশ-সাতাজ্যবাঁদ-বিরোধী শক্তিব স্থচনার সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা লক্ষ্য কবেছি, হিন্দু বুজোয়াদেব স"গ্রান্নশীল অংশ সংকীর্ণ সামস্ততান্ত্রিক 
প্রতিক্রিযাশীল হিন্দু ধখেব গৌঁভামিব মধ্যেই ফিবে গিয়েছিলেন। এখানেও আমর! 
পুশবায় অন্রূপ একটি অবস্থাই লক্ষ্য কবি। মুললমান বুর্জোযাদের বৃটিশ সাশ্রাজ্য- 
বিবোঁধি৩ আবার শ্রীস্টান ধর্ম-বিরোধিতায় পরিণত হোলো, ভারতীয় মুদলমানরা 
খ্রীষ্টান ধর্মের অপেক্ষা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারেই অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠলেন । 
আরব-সভ্যতা কিভাবে অঞ্ধকার যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দীপ-বঙিকাকে বাইবের 
বর্বরতার বিপদ-ব্যাত্যা থেকে সযত্রে সাগ্রহে রক্ষ করেছিল, কিভাবে সক্রেতিস 
প্লেতো, এরিন্টলকে তারাই একদ। স্পেনের পথে অন্ধ হাতসর্বস্ব ইউরোপকে ফিকিয়ে 
দিষেছিল, কিভাবে তাবা৷ অস্কশান্্, বস্তবিষ্া, রসায়ন, জ্যোতিবিষ্া গ্রভৃতিতে 
একদ। মৌলিক গবেষণা এবং প্রয়োগ-চেষ্টার দ্বার] পৃথিবীর জ্ঞান সম্পদকে সমৃদ্ধতর 
কবেছিল, তারই উচ্ছৃদিত ইতিহাস কেবলই প্রচারিত হ'তে লাগলো!। প্রচা্িত 
হ'তে লাগলো যে, বহু শতাব্দী পূর্বেই খ্রীস্টান ধর্মের অপমৃত্যু ঘটেছিল, সে যে 
পুনজীবিত হয়ে উঠেছিল, তার একমাত্র কারণ, গ্রাঁণ-শক্তিতে উচ্ছল সারাসেন 
সভ্যতার জীবন-প্রাচুর্যের সংস্পর্শে সেদিন ইউন্লোপ এসেছিল। এইভাবে ভারতীয় 
মুসলমান বুর্জোয়াদের বৃটিশ-সাআজ্য-বিরোধিতা স্টান ধর্ম-বিরোধী ইসলাম-স্ততিতে 
এবং বিগত কীতির আত্মস্তরিতায় প্রকাশ লাভ করলো! এবং আকার ধারণ করলে! 


শসা 


২০৮ গান্ধী-চবিত 


প্যান-ইসলামের । বিগত হেজাজী সভ্যতার পুনরভ্যুখানের প্রভাতী গাইতে 
লাগলেন তীরা। তাদের শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হোলো £ "শুন হায় কদসিয়েসে 
ময়মে উও শের ক্ষির ই'সিয়ার হোগাঁ।” (দেবদূতদের কাছ থেকে শুনেছি ওই 
(আরব ) ব্যাত্র আবার জেগে উঠবে । ) সার মহম্মদ ইকবাল আরব সভ্যতার বিগত 
দিনগুলি ম্মরণ ক'রেও ক্রন্দন ধ্বনিত করলেন। সিসিলি-ঘপে আরব সভ্যতার 
এক সৌধের ধ্বংসাবশেষ দেখে ফুকরে উঠলেন তিনি, 'কাদো, চক্ষু থেকে রক্ত ঝরিয়ে 
কাঁদো, আরব সভ্যতার ওই কবর দেখ যাচ্ছে ।১* 

এখানে স্মরণীয় যে, বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিকদ্ধে ভারতীয় মুসলমান বুর্জে।য়।দের 
অহ্যথানের অঙ্গরূপেই সে্দন ইসলাম সভ্যতার স্তরতি এবং প্যান-ইসলামের প্রচার 
শুরু হয়েছিল। খিলাফং সমগ্ঠ। এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সাম্রাজাবাদীদের 
অভিযানের বিরুদ্ধেও ভারতীয় মুসলমানদের আন্দোলন-৪ ছিল বুটিশ-সাত্ত্রাজ্যব।দ- 
বিরোধিতার প্রকাশ মাত্র। আমবা লক্ষ্য করি, ভারতে মুসলমান বুর্জোয়। শক্তি 
যখন সহযোগিতার পথে অগ্রনব হচ্ছিল, যখন বুটিখ-সাম্রাজ্যবাঁদের বিরোধিতা করাব 
মতো শক্তি বা সাহস তার। সঞ্চয় করে শি, তখন ভারতীয় মুসলমানরা খিলাঁফৎ বা 
তুরস্কের সমস্ত সম্পর্কে বিন্দমাত্র-৪ মাঁথ|! ঘামাচ্ছে না। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে তুবস্কেণ প্রতিক্রিয়াশীল স্থলতান আবদুল হামিদ তার প্যান- 
ইসলামের সুচী গ্রহণ করেন। তুরস্কের আভ্যন্তরীণ সমাজ-ব্যবস্থায় সামস্ততান্ত্রিক 
অবয়বের বিরুদ্ধে যে তরুণ বুর্জোয়। শক্তির অক্যু্থ।ন ঘটেছিল, তারই প্রচণ্ড আঘাতের 
হাত থেকে পুরাতন সমাঙ্গ-ব্যবস্থীকে কোনোক্রমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টাতেই মেদিন 
স্থলতান আবদুল হামিদ এই প্রতিক্রিয়াশীল সামস্ততান্ত্রক কুটনীতির আশ্রয় 
নিয়েছিলেন। কিন্তু 'তরণণ তুর্কের' অন্থ্থানকে রোধ করা ছিল অসম্ভব। তাই 
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ তুকী তীর পুরাতন খলিফ। এবং তার শাসন-ব্যবস্থার উচ্ছেদ 
করলো! এবং প্যান-ইসলামের প্রচার সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে গেলো । কিন্ত এ সময়েও 
ভারতীয় মুসলমানর1 বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতায় ব্যাপূত থাকায় 
খিলাফৎ ব। প্যান-ইসলামের সমস্যা তাদের আদৌ ব্যস্ত করলো ন1। ভারতীয় 
মুসলমান বুর্জোয়ার1 বৃটিশ-বিরোধী শক্তিসঞ্চয় করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা খলিফা- 
প্রীতি এবং প্যান ইসলামের সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনাকে আদর্শরূপে 
গ্রহণ করলে।--যর্দিও তুরস্কের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিক পরিণতির পক্ষেও তা ছিল 
* শয়োয়ে আয়ে লাখ দিলকর আয় দিদাখুন বহানা কর, 

উও নজর আতা হায় তহজিব হেজাজীক! মজার ।” 


গাক্ধী-চরিত ই 


সম্পূর্ণ ক্ষতিকর । এইভাবে কয়েক বৎনন্ন পূর্বে হিন্দু বুর্জোক্ারা ধেমন বৃটিশ 
বিরোধিতার উদ্দেশ্থে সামস্ততানত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুধর্ম-দর্পের পথ গ্রন্থ 
করেছিল, তেমনি ভারতের মুসলমান বুর্জোয়ারা-ও গ্রহণ করলো সামস্কতাঙ্িক 
প্রতিক্রিয়াশীল খিলাফৎ এবং প্যান-ইসলামের পথ। ফলে, হিন্দু ও মুললমান 
বুর্জোয়াদের মধ্যে একদা যে বুটিশ-বিরোধিত!। প্রতিক্রিয়াশীল সামস্ততান্ত্রিক ধর্মের 
রূপ গ্রহণ করেছিল, তা-ই পরবতাঁ কালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের উপখধোগী 
ঘোরতর সাম্প্রদায়িকতায় পবিণত হোলে]। 

এই সময়ে শুরু হোলে! প্রথম মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধে বুটেন তুরস্কের বিপক্ষে থাকায়, 
মুদলমান বুর্জোয়াদের বুটিশ সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রকাশরূপে তুরম্ব-গ্রীতি 
প্রবল হ'য়ে উঠলো । মুসলমান সংবাদপত্র গুলি বৃটেনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালাতে 
লাগলো । ফলে মওলানা আজাদ, মওলান। মহম্মদ আলি প্রভৃতি বুটিশ-বিরোধী 
মসলেম নেতার] দীর্ঘকালের জন্যে বিনা বিচারে হলেন অস্তরীণ। 

এমন সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন মহাত্মা! গান্ধী । প্রথম 
দিকে গান্ধীজী বুটিশ সাম্রাজাবাদীদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করলেও, তিনি 
শীত্রই হিন্দু ও ভারতীয় মসলেম বুর্জোয়! শক্তির মধ্যে সাময়িক মিলন ঘটালেন। 
কেবল তাই নয়, হিন্দু বুর্জোয়া সমাজের মধ্যেও যে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের 
মধ্যে ব্যবধান ও বিরুদ্ধত1 ঘটেছিল, তিনি তারও ঘটালেন অবসান। ( অবস্থা, 
একদল নরমপস্থী ১৯১৮ গ্রীস্টাবে কংগ্রেসের বাইরে চলে যান। তারা বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোৌগিতাব ধ্বজা আরো! দীর্ঘকাল নিলজ্জভাবেই বয়ে 
বেডাতে থাকেন ।) 

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদও গাঙ্ধীজীর মধ্যে এমন একজন মাঙষের সঙ্ধান পেলো, ধার 
জীবন-দর্শন পবোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোধণের সহায়ক হ'য়ে উঠবে। গান্ধীজীর 
জীবন-দর্শনে দারিক্র্যের গ্ভতি, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা এবং অহিংসাই ছিল প্রধান। বৃটিশ 
শোষণের ফলে দেশে দারিদ্রা ছিল অনিবাধ, সুতরাং দারিজ্যকে ত্যাগের মহিমা 
দিলে শোষক সাভ্রাজ্যবাদীরই যে ছিল সুবিধা, একথা বলাই বাহুল্য । গান্ধীজী 
যে সহনশীলতা এবং অহিৎসার প্রচার করছিলেন, তাই দেশের বিপ্লবী শক্তিকে 
পরোক্ষভাবে বিরত বিভ্রান্ত করছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বৃটিশ সা্জাজা- 
ধাঁদীঘের প্রচারে, কথাবার্তায় 20:,4%701610গএর উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায় । কেবল 
তাই নয়, বৃটিশ সামাজ্যবাদ চেয়েছিল, ভারতবর্কে খিশাল রৃষিক্ষের-কপে বাশহাসি 
করতে । সুতরাং ভারতবর্ষে কলকারখানার যাতে উন্নতি ন| হনব, তাই ছিল তাদের ' 

১৪ 
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একান্ত কাম্য । গান্ধীজী যখন ভারতবধকে কলকারখানার বিরোধী * হ'তে এবং 
কৃষিক্ষেত্রে ফিরে যেতে উপদ্দেশ দিলেন, তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতেই ভারতবর্ষে 
বুটিশ সাআাজ্যবাদেরই দীর্ঘজীবন কামনা ক'রে বসলেন । বস্ততপক্ষে, বৃটিশ সাআজ্যবাদী 

হস্কৃতি 9 শিক্ষার পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছিল গান্ধীজীর মধ্যে । দারিত্র্যের স্ততি, ত্যাগ, 
ক্ষমা, সহনশীলত। এনং অহিংস। ছিল সেই সংস্কৃতি ও শিক্ষার মূল কথা। মাহুষগুলো 
পাঁভলভের কুকুরের মতো । তাই গাদ্ধীজী মানুষের সেব। মান্ষ হয়ে-ও ই|র 
আবাল্য শিক্ষ।সংস্কৃতি এবং সামাজিক পপিপার্খকে কখনো উত্তীর্ণ হাতে 
পারলেন না। 


০ উপ 


: গাস্কীজীর এই মন্ত্রবিরোধিতা কোথাধ গিয়ে পৌছেছিল, তা স্পষ্ট বোঝ! যায় একটি কৌতুককর ঘটনা 
থেকে । (অবগ্ঠ পরবতীকালে বহু রচনায় ও ভাষণে গান্বীজী নিজেকে যন্ত্রবিরোধী ব'লে স্বীকার করতেও 
কুঠিত হযেছেন !) দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম শেবে দেশে ফেরার সময় ণান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন মিঃ কলেনবেক। 
'কলেনবেকের একট| দুরবীন ছিল। গান্ধীজীর যন্ত্রবিরোধী যুক্তি অনুসারে কলেনবেক এ দুরবীনটিকে সমুদ্রে 
ফেলে দিয়েছিলেন। 


বান্না 


মহাযুদ্ধের শুরু হয় ১৯১৪ খ্রীন্টাব্বেব ৪21 আগস, তারিখে । গান্ধাজী তার দুদিন 
বাদে বিলাঁতে পৌছেন। এ সময় ভারতীয় কংগ্রেসে নরমপন্থীদেব প্রতিপওি ছিল। 
হ্ুতবাং যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দেব নামে কংগ্রেস বৃটিশকে সাহাধ্য 
কবতে চাইলে! । লগ্নে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিস।বে ল(ল। লজপত রায়, জিন্না* 
এবং অন্যান নেতাঁর। বুটিশ সরক।বকে কংগ্রেসেৰ সংক্ন জ।পন কবেন। অহিংসাপন্ধী 
হওয়া সব্বেও গোখলের ছাত্র গান্ধীব পক্ষে এই সহিস যুদ্ধ থেকে দূরে থাকা সম্ভব 
হিণ ন।। গাদ্ধীজী হোটেল সেসিলে তাপ অভাথশা-সভাধ ভাবতীয় তরুণদের 
উদ্দে-শ্য আবেদশ জানালেন, ভাবা যেন বুটি* সাযাজোব প্রজা ঠিস।বে নিজেদের 
ভাবেন এবং সেই হিসাবে কতব্য করেন । গান্ষীনাদীবা আনকেই গান্ধীজীর সহিং 
যুদ্ধেব অমর্থনে বিট্মিত ভলেন। তাঁদের জবাবে গান্ধীজী য1 জানালেন, তাকে 
হিংস|র প্রশন্তি বল। চলে ঃ “হিংসা বাপক বত | আমাঁদেব এই প্রাণ হিংসার বহ্ছি 
শিখায উত্ঙ্গিত। মানুষ বাহাকভাবে হি,স। ন। কবে ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে 
ন।। কোনও দেহধাবীই বাহ হিংসা থেকে মুক্ত হ'তে পাবে ন1।”্ণ লগ্তনে যে 
সব তাবতীয় ছিলেন, তাদের অনেককে নিষে তিশি একটি সেবাদল গ'ডে তুললেন। 
এখাঁনে এই কাজেব সংস্পর্শে এসেই তান সঙ্গ মিসেস সনোজিনী নাইড়ুর প্রথম 
পবিচয় ঘট । অধিংস সেবা-শুশ্রষ। দিয়ে যখন সঠিংস যুদ্ধের মাহাধ্য কব হয়, তখন 
সেই অহিৎসাও যে হিংসারই সহায়ক হয়ে ওঠে, সে বিষয়ে গান্ধীজী অবশ্ত যথেষ্ট 
সচেতন হিলেন। “বন্দুক নিয়ে যে যুদ্ধ করে, আদ যে তার সাহায্য করে, অহিংসার 
ঘুিতে আমি দে দুয়ের মধ্যে কোনে। পার্থক্য দেখি না। যে বাক্তি লু*নকারীর 
দলে চাকবী করে, সে লুণ্ঠনই করুক, বা তাদেব বক্ষণাবেক্ষণ করুক, বা তাদের 


॥ এখানে লক্ষণায, মি: এম. এ জিল্না তখনো মুসলিম বুজেোষা সম্প্রদাযের নেতৃঙ করছেন না। তিনি 
অপেক্ষাকৃত পরিণত হিন্দু বুজে য়াদের সহযোগী শিবিরেই রয়েছেন এবং কংগ্রেস নেতা ও নেত্রীদের দ্বাকা 
বদিত হ'চ্ছেন “মিলনে বাঁণীবাহক* ঝপে | তিনি মুমলিম গোখলে। ভিনি বৃটিশের সঙ্গে চুড়ান্ত সহযোগী । 
পরবতী কালে মুসলিম বু্জাধা সম্প্রদায় যখন হিন্দু বুজেঁযাদের বিকদ্ধতা করছে এবং সেই বিরুদ্ধতায় 
সাফল্যের লোভে বৃটিশের সঙ্গে করছে হীন প্রতিক্রিয়াশীল সহযোগিতা, তগনই তিনি বৃটিশ সহবোগ্রিতার 
নেত| হিমাবে তিনি মুসলিম ধুজেযাদের সারথ্য গ্রহণ করেছেন। 


1 গান্ধীজীর “আত্বকথা' থেকে । 


২১২ গান্ধী-চরিত 


সেবাই করুক, দক্থ্যতাঁর অপরাধে সে-ও লুঃনকারীদের সঙ্গে একই অপরাধে 
অপরাধী ।”* 

কিন্ত এবার তিনি কেবল সেবাকার্ষেই সন্তুষ্ট রইলেন ন।। তিনি ভারতে এসে 
ব্যক্তিগত চেষ্টায় ভারতীয়দের মধ্য থেকে সৈন্য সংএহও করতে লাগলেন। বুটিশকে 
সাহাষ্য করার অতুযৎ্সাহে ভেসে গেলো তার অহিংসার ধর্ম, তত্ব-দর্শনের মহিমা ! 
অথচ ভারতের স্বার্থে যখন সামান্যতম দাঙ্গাহাঙ্গামাও ঘটেছে, তখনই তিনি 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, তখনই তাব অঠিংস। ও সত্যের সকল আধ্যাম্মিক তত্বকথা। 
ভারতবাসীর বৃটিশবিরোধী বিপ্লবী শক্তিব বুকে জগদ্দল পাথরের মতে। এসে চড়ে 
বসেছে-_এর অর্থ কি? গান্বীছ্ী যে সামাজিক শক্তিব প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তার 
স্বরূপ সন্ধানের মধ্যেই এর যথার্থ অর্থ মিলবে, অন্যত্র নয়। গান্ধীজী ছিলেন ভারতীয় 
বুজোয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বার্থের পূর্ণতম প্রকাশ এবং ভারতীয় বুজোয়ারা ছিলেন 
মূলত বৃটিশের সহযোগী |” তলাকার অসংখ্য মাহষের বিক্ষোভের উত্তাপ মাঝে মাঝে 
তাদের তরল অস্তিত্বের উপর বিপ্লবের বুদ্ধদ তুলেছে, এইম।ত্র। 

এই সময় গান্ধীজীর প্রিউগিসি হয় । তিনি ঈষৎ সুস্থ হলেই দেশে পওন। হন। 
ভারতবধে ফিরে গান্ধীজী প্রায় সেরে ওঠেন এবং ভাবতবর্ধ ভ্রমণে বাব হন। এবারে 
ভারতের তীর্থস্থানগুলিপ প্রতিই তাঁর বিশেষ মনোযোগ দেখ| যাঁয়। তীর্থভ্রমণ শেষে 
তিনি আমেদাঁবাদে ফিরে আদেন এবং সেখানে তাঁব সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন কবেন। 
এই সময় ভারতবর্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিবখিটিয়া পাঠাবাব থে প্রথা ছিল, 
তাঁকে আইন ক'বে বন্ধ করাব জন্তে গান্ধীজী অশেক &্ষ্টা করেন । ১৯১৭ খ্রীস্টাৰের 
৩১শে জুপাই থেকে এই প্রথ। লোপ পায়। 

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী যখন একটি মূলত ধনিক 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন, ঠিক ৩ র পুবক্ষণেই ভিনি সেখানে ভারতীয় কৃষক 
ও শ্রমিকদের সঙ্গে করেছিলেন মিতালি । কারণ, গণতন্ত্রের নামে কোনে। আন্দোলন 
করতে হ'লে গণতন্ত্রের মূল অধিকারী কৃষক ও শ্রমিকদের সাহাষ্য না নিলে চলে না। 
বিশেষত, বুর্জোয়! গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলে। হিন্দু বাড়ির পৃজা-পার্বণের মতো । 
নৈবেগ্ঠ ঠাকুর নিজে খান ন]| বলেই সম্ভবত নৈবেছ্ের সমারোহটা তাঁর নামে করাই 

* প্র একই গ্রন্থ থেকে। 

+ অবন্য পরবর্তী কালে ১০২২ লালে বিচারের সময গারধীমী ডা এই সহযোগিতা সম্পর্কে কৈবিগ্রত দেল 
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নিরাপদ । কি দক্ষিণ আফ্রিকায়, কি ভারতবর্ষে, বুর্জোয়া আন্দোলন গুলো। গণ-দেবতার 
নামেই হয়েছিল এবং নৈবেছ্যের সম্ভার-ও ছিল পুরুত-ঠাকুরদ্দের নিরাপদ আশ্রয়ে । 
কিন্তু গণ-দেবত] ঠাকুরটি আবার জাগ্রত কিন।, তাই তীর নামে নৈবেছ্য সাজিয়ে 
তাঁকে বঞ্চিত করা সহজ নয়। মুতরাৎ গণ-দেবতাঁর বুজোয়৷ সেবাইত এবং, 
পুরোহিতদের সর্বদা ই ভয় যে, গণ-দেবতার কোটি কোটি হস্ত কখন তার প্রাপ্য 
নৈবেছ্ধকে এসে গ্রাস কবে বসেন! তখন তাদের কাছে গণ-দেবতা মুহর্তে 
আবার গণ-দৈত্যে পবিণত হন । তাদের নির্পজ্জ স্মবিধাঁবাদী প্রচার চলতে থাকে ।* 
ভারতীয “স্বাধীনতা” আন্দোলনেব নেতৃত্বের প্রাক্কালেও তাই গাদ্ধীজীকে আমর! 
কৃষক ও শ্রমিক নেতারূপেই দেখি। সেগুলির মধো চম্পারণ ও খেড়ার কৃষক 
আন্দোলন এবং আমেদাবাদের শ্রমিক আন্দোলনই শ্রেষ্ঠ । 

নীলকরদেন অত্যাচার বাংলার ইতিহাঁমেব এক বাভৎস অধ্যায়। বাংলার 
ক্লষাণদের সমবেত চেষ্ঠীয় ১৮১০ খ্রীন্টাব্ থেকে নীলকরদের অত্যাচার বাংলাদেশে 
লোপ পায়। কিন্ত স্তবে বাংলার অপবংশ বিহারে তা যখাপুব চলতে থাকে । 
সেখানে-ও কৃষাণ-বিদ্রোহ যে হয নি, এমন নয়। ১৮৭ সাল থেকে বারে বারে 
সেখানে কষকদের অহ্থা্থান ঘটেছে "এব" নীলকব ও সরকাব সেগ্তলিকে 
প্রতিবারেই যেমন দমন করেছে কঠিন হস্তে, তেমনি রুষকদের এক-আধটুকু স্থযোগ 
স্ববিধাঁও দ্রিয়েছে। বর্তমান নীলকবদের বিকছ্ছে। চাষীদের প্রধান অভিযোগ ছিল 
তিনকাঠিয়। প্রথ!। দেশে আহাঁবেক উপযোগী ফসল থাক আর না থাক, 
ক্ষকর্দের নীলের চাষ করতেই হবে বিঘা] প্রতি তিন কাঠা। কেবল তাই নয়, 
চাঁধীকে নিজের খরচে গাড়ি ক'রে নীলের গাছগুলিকে ক্ষেত থেকে নীলকুঠিদের 
খামারে পৌছে দিতে হোতো। বিন! মজুবিতে সেগুপিকে পচাতে ও তৈরী করতেও 
তারা বাধ্য থাকতো । জেল চম্পারণে কৃষকরা এই অন্তায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
আবার মাথা তুলে দাড়াতে চাইলো । সেজন্তে তারা সাহাষ্য চাইলো গান্ধীজীর । 
কৃষকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে গান্ধীজী চম্পারণ রওন। হলেন, প্রথমে এলেন 
পাটনায়। মেখানে মণলানা মজহ রুল হক, ব্রঙ্গকিশোর প্রসাদ এবং রাজেন্দ্প্রসাদ 


* তিনি (গান্ধীজী ) তীব্রভাবে 'জনতাতন্ত্রের শিল্পা করিলেন! এই জনতা-তস্্কে তিশি সবাপেক্ষ! 
বিপদ বলিযা ভাবেন। যুদ্ধকে তিনি যমন খ্বণা করেন, তেমন আব কেহই করেন না। তবু যদি 
তাহাকে বাছিষা লইতে বল! হয়, তবে তিনি এই জনতাদৈত্যাকে বন্ধনমুস্ত করিবার অপেক্ষ। ঘৃদ্ধকেই প্রের 


বলিয় গ্রহণ করিবেন।” 
প্মহাস্থ! গাহী- রোমা রোল! 


হ১৪ গান্ধী-চরিত 


প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচক্ন ও আলাপ-আলোচনা হোলো । স্থানীয় শিক্ষিত মধ্য- 
বিন্তরাঁও গান্ধীজীকে এ-বিষয়ে পূর্ণ সহা্ছভূতি এবং সমর্থন জানাঁলেন। চম্পারণে 
পদার্পণ করলেন গান্ধীজী। চম্পকের অরণ্য আর ছিল ন]1 সেখানে, ছিল সমদ্ধিহীন 
মাঠের হতশ্রী দিগন্তবিস্তার । নীলকরের অত্যাঁচাঁরে নিপীড়িত নিধাতিত চম্পারণ তার 
রিক্ত বেদন। দিয়েই সেদিন গান্ধীজীকে অভিনন্দিত-করলো! । 

শীঘ্রই গান্বীজীর উপর নীলকরদের পড়লে। রোঁষঘৃষ্টি। তাই অবিলম্বে তার 
চম্পারণ ত্যাগের জন্যে এলো সরকারী আদেশ। কিন্তু এই অন্তায় আদেশ 
নিখিবার্দে যেনে নেওয়া সম্ভব হিল ন। গান্ধীজীর পক্ষে। গান্ধীজী আদেশ অমান্ত 
করলেন । এবার তার ওপর আদালতে হাজির হবার হুকুম হোলো। এই ভকুমের 
সংবাদ তড়িৎ বেগে ছড়িস্নে পড়লে! চারিদিকে, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে । হাজারে 
হাজারে তীড় ক'রে এলো মান্ষ। এতো সংখ্যাতীত মানুষের সমাগম চম্পাঁরণ 
বহুদিন দেখে নি। বিক্ষুধ জনতার এই বিপুল দুরন্ত উচ্ছবাসকে উপেক্ষা করার মতো 
স্পর্ধা ছিল না সরকারের । মামলা প্রত্যাহৃত হোলো। 

চম্পারণের দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে গান্ধীজী ঘনিষ্ঠ হ"য়ে উঠলেন, তাঁদের শিক্ষা ও 
নেবার নানা ব্যবস্থা করতে চাইলেন । এইভাবে যে গান্ধীজী দিনে দিনে চম্পারণের 
কৃষকদের সংঘবদ্ধ ক'রে তুলছিলেন, সে বিষয়ে সরকার যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ছিল। 
সুতরাং গান্ধীজীর ওপর কেবলই তাঁড়। আসতে লাগলো, আর তাকে সময় দেওয়। 
চলে না, অহ্থসন্ধানের কাজ তাঁকে শীগ্রই শেষ করতে হবে। জবাবে গাহ্ধীজী 
জানালেন, কেবল অনুসন্ধন নয়, অন্যায়ের শেষ না ক'রে এখান থেকে এক পা-ও 
তিনি নড়বেন না। চম্পারণের কষক-শক্তি সম্পর্কে সরকারের পূব অভিজ্ঞত1 ছিল। 
তা যদি এবার গান্ধীজীর নেতৃত্বে নংঘবদ্ধ হ'য়ে ওঠে, তবে তাঁর আলোড়ন যে সমস্ত 
ভারতবর্ধকে তরী য়িত ক'রে তুলবে, সে বিষয়ে সরকারের কোনে। সন্দেহ ছিল ন]। 
কাজেই সরকার হঠাঁৎ সদাশয় হয়ে উঠলো, বসালো সরকারী কমিশন । তিন- 
কাঠিয়া প্রথার ঘটলে! বিলোপ । এমনিভাবে সেদিন উত্তর ভারতের সহ সহস্র 
ক্ষকের প্রীতি ও ধন্যবাদ গান্ষীজীর ভারতীয় নেতৃত্বের পথকে প্রশস্ত ক'রে দিলে! । 

অবিলস্বেই গান্ধীজীর ডাক এলে। বোম্বাই থেকে । খেড়ায় কষাণর। উঠেছে জেগে, 
আমেদীবাদে শ্রমিকরা চেয়েছে তাদের ন্যাধ্য অধিকার। গান্ধীজী খেড়া এবং 
আমেদীবাদের আহ্বানকে সাদরে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। ' ভারতবর্ষ দ্বেখলে! আইন 
অমান্ত, অনশন, সত্যাগ্রহ | 

এই সময় নরমপন্থী-কবলিত ভাবতীম় কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে বৃটিশের ভাবে চ'লে 


গাক্ধী-চরিত ২১৫ 


এসেছিল। কারণ, কংগ্রেমের অধিবেশনগুলিতে বুটিশ শাসকদের নিয়মিত দেখা 
যাচ্ছিল সম্মানিত অতিথিরূপে ।* ভারতীয় সহযোগী হিন্দু বুর্জোয়াদের এই ভূমিকায় 
গান্ধীজীও সানন্দে অবতীর্ণ হলেন। খেড়ার অহিংস সত্যাগ্রহের অনতিকাল বাদেই 
বড়লাটের অন্থরোধ ক্রমে তিনি সহিংস যুদ্ধের জন্তে সৈম্ত সংগ্রহ করতে লাগলেন । 

প্লিউরিসির পর গান্ধীজীর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ সেরে ওঠে নি, সৈন্য সংগ্রহের কঠোর 
পরিশ্রমের ফলে ত1 আবার ভেঙে পড়লে] । গান্ধীজী কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত 
হোলেন। 

গান্ধীজী যখন রোগে শধ্যাশায়ী, তখনই সংবাদ এলো। যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় 
ঘটেছে। গাদ্ধীজী আনন্দিত হলেন। কিন্তু সে-আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হোলো না। 
গান্ধীজী তখনে। রোগ-শয্যায়, তাঁর হাতে এলা কুখ্যাত রাঁউলাট কমিটির এক কপি 
রিপোর্ট । গান্ধীজী স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। এ কী কৃতদ্বতা! এই জন্যেই কি 
অহিংসার আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হ'য়েছিলেন ? 

যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে ষে-সমস্ত দমননীতিক আইন প্রবতিত কর। হয়েছিল, যুদ্ধ” 
শেষেও সেগুলিকে অক্ষুগ্নভাবে চালু রাঁখার পরিকল্পনায় এই রাউলাঁট বিলের উৎপত্তি। 
বুটিশের সঙ্গে উচ্চ মধ্য শ্রেণীব লোকের। সহযোগিতা করলেও সমাজের তলায় 
অসস্তোষ এবং বিক্ষে।ভ ক্রমেই পুগ্বীভূত হ'য়ে উঠেছিল । যুদ্ধকাঁলেই পাঞ্জাবের গাদ্দর 
আন্দোলনের মধ্যে তার যথেষ্ট প্রকাশ ঘটে । সরকার ধেই আন্দোলন কঠিন হস্তে 
দমন করেছিল। যুদ্ধের পরেই কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিক অবয়বে একটা দোলা 
লাগলে।। ১৯১৭ শ্রীন্টাব্বের অক্টোবর মাসে মোভিয়েট বিপ্লবের আঘাতে পৃথিবীর 
পুঁজিতস্ত্রেরে একাংশ ধ্বসে পড়েছিল। তাঁর তরঙ্গ ভারতবর্ষে এসেও লাগলো । 
১৯১৮ শ্রীস্টান্ধের শেষাশেষি এবং ১৯১৯ খ্রীস্টান্দের গোড়ার দিকে এমন ব্যাপকভাবে 

« ১৯১৪ হীষ্টাবে মাদরাজের গভর্নর জর্ড পেটল্যাও, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এর গভর্নর লর্ড উইলিংডন, 
১৯১৬ ব্রীস্টাবে যু্প্রদেশের গভর্নর সার জেম্‌স্‌ মেস্টন কংগ্রেস অধিবেশনগুলিকে 'অলংকৃত' করেন। 


1 এতে বৃটিশ সাআাজাবাদের প্রতি ঠার আস্থা যে ষম্পূর্ণ ন্ট হয়েছিল, একথা ভাববার অব্ত কোনে! 
কারণ নেই । কারণ, রাউলাট আইন এবং অমৃতশহরের হত্যাকাণ্ডের পর-ও তিনি বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতাকে 
ফরব অত্রান্ত পথ ব'লে আঁকড়ে ছিলেন। ১৯১৯ সালের শেষের দিকেও মণ্টফোর্ড সংস্কারকে গ্রহণ ক'রে 
বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য দেশবামীর কাছ্ছে তিনি আবেদন করেন £ 
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শ্রমিক ধর্মঘট দেশময় দেখ! দিলো, যা ভারতবর্ষে এর পূর্বে কখনে। আর হয় নি। 
১৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বোশ্বাই মিলে ধর্মঘট শুরু হোলো । ক্রমেই এই ধর্মঘট 
ব্যাপকতর হ+য়ে ১৯১৯ সালের জান্গয়ারির দিকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শ্রমিকের 
মধ্যে পড়লো ছড়িয়ে । যুদ্ধের সময়েই সৈন্যদের মধ্যে কোথাও কোথাও বিদ্রোহ 
দেখ! দিয়েছিল। বর্তমানে, যুদ্ধশেষে, অর্থনীতিক অবয়বট] যখন রাতারাতি চুপসে 
গেলো, তখন সেখানেও বিক্ষোভ প্রবলতর হ'তে লাগলো । নিম্ন মধ্য শ্রেণীরও 
ছিল ওই একই অবস্থা । ক্রমেই তারা অধিক পরিমাণে কর্মহীন, সম্বলহীন হয়ে 
পড়ছিল । স্থতরাং বুটিশ সরকার লক্ষ্য করলো, সমগ্র দেশে একট প্রচ্ছন্ন বিপ্লব 
ক্রমেই ধৃমায্ষিত হ'য়ে উঠছে। তাই তার! গ্রহণ করলো দমন-নীতি। স্থতরাৎ এই 
দমন-নীতির প্রতিবাদ না ক'বে কংগ্রেসের উপায় ছিল না। 
কিন্তু গ্রায় দীর্ঘ বিগত দশ বৎসর ধরে কংগ্রেস নিতান্ত নরমপস্থীদের কবলে 
পড়েছিল। মুসলমান মধ্য শ্রেণীর বিপ্লবী অংশটি কারাগারে রুদ্ধ ছিল। স্ৃতরাঁং 
১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে নণমপস্থী মুনলিম প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের সঙ্গে নরমপন্থী কংগ্রেসের 
মিলন সম্ভব হোলে! ।* এই মিলনের ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিতান্ত 
অমায়িকভাবে বুটিশ সরকারের কাছে সাম্রাঙ্গের মধ্যে থেকে ভারতবর্ষের আংশিক 
স্বায়তশাসন দাবী করলেন । কিন্তু তলার বিপবী শক্তি যতোই জমতে লাগলো, তার 
উত্তাপে নরমপন্থীদেরও ধীরে ধীরে উত্তপ হ'য়ে উঠতে হে!লো। ভারতের জন- 
সাধারণের এই অসন্তোষকে সাময়িকভাবে ক্ষাস্ত করার জন্তে বুটিশ সরকার ঘোষণা 
করলো যে, ভারতবর্কে যথ।সম্ভব সত্ব স্বাঁয়ত্শদনশীল ক'রে তোলার জন্যেই তার! 
আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মণ্টেগু-চেম্স্ফে।ভ সংঙ্কীর প্রবর্তনের লোভ দেখানো হোলো! 
একদিকে সরকার নরমপন্থীদের যেমন মণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড সংস্কারের লোভ দেখাতে 
লাগলো, অন্যদিকে তেমনি চরমপস্থীদের দমনের জন্যে তার] প্রবতিত করতে চাইলে 
রাউলাট আইন। তোষণ ও শোষণের বিপরীত ছুই শীতিকে একই সঙ্গে বুটিশ 
সরকার কাজে লাগাতে লাগলো ৷ এই দ্বেত-নীতির প্রতিফলন হিসাবেই পরিকল্পিত 
হোতে। দ্বৈত শাসনের রীতি । 
কিন্তু বুটিশের এই পরিকল্পন1 সম্পূর্ণ সফল হোলো না । দেশের অর্থনীতিক অবস্থা 
অত্যস্ত জটিল হ'য়ে উঠেছিল । স্থতরাঁং দেশের জনমতকে একেবারে উপেক্ষা কর! 
গ্রেসের নেতাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব গান্ধীজী স্থির করলেন, রাঁউলাট কমিটির 
সুপারিশ অনুযায়ী ঘর্দি সত্যই আইন পাস হয়, তবে তিনি সত্যাগ্রহ করবেন। এই 
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উদ্দেশ্টে দক্ষিণ আফ্রিকার অনুকরণে এখানেও তিনি একটি সত্যাগ্রহ কমিটি গ'ড়ে 
তুললেন । এমনিভাবে রাঁউলাট বিলের বিরুদ্ধে একটি সত্যাগ্রহ বাহিনী গ+ড়ে 
উঠতে লাগলো । 

বাউলাট কমিটির বিরুদ্ধে দেশময় আন্দোলন যেমন একদিকে তীব্র হ'য়ে উঠলো, 
আইন পাঁসপ করার জন্যে সরকারের জেদও যেন ততোই প্রবল হ'য়ে উঠলে! । 
বডলাটকে গান্ধীজী পত্র লিখে জানালেন, এ-অবস্থায় তাঁর সত্যাগ্রহ কর। ছাড়। 
গত্যন্তর মেই। রাঁউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রচার এবং সংগঠনের জন্যে গান্ধীজী 
তার দুর্বল শরীর নিয়েই ভারত ভ্রমণে বহির্গত হলেন। প্রথমে গেলেন মাদ্রাজ । 
সেখানে শ্রীবিজয় রাঁঘবাচারী এবং রাজাগোপালাচাীর সঙ্গে তাব বহু আলাপ- 
আলোচন। হোলে! । স্থির হোলো, দেশব্যাপী হরতালের মধ্য দিয়েই রাঁউলাট 
অ।ইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালাঁনে। হবে। গান্ধীজী বলেন £ “সত্যাগ্রহের সংগ্রা্ 
আত্ম্তুদ্ধির সংগ্রীম-_ধর্মযুদ্ধ | ধর্মযুদ্ধ শ্ুদ্ধির ঘ্ারাই আরম্ত করা উচিত মনে হয়। 
স্থুতরাণ এ দিনে সকলে উপবাস কববেন এবং নিজ নিজ কাজকারবার বদ্ধ 
পাখবেন | 

সমস্ত ভাবতবর্ষেই এই কর্মস্থচী গ্রহণের কথা স্থির হোলে।। হরতালের দিন 
প্রথমে ধার্ধ হয়েছিল ১৯১০ সালের ৩০শে মাচ। পরে ওই তারিখ এক সপ্তাহ পেছিয়ে 
দেওয়! হয়, ধর্মঘটের দিন স্থির হয় ৬ই এপ্রিল । ৬ই তারিখের ধর্মঘট পরিচালনার 
জন্তে গাক্ধীজী বোশ্বাই-এ ফিরে গেলেন। হরতালের তারিখ পরিবর্তনের সংবাদ 
যথাসময়ে দিল্লীতে গিয়ে পৌছল না। তাই ৩ শে মার্চ তারিখেই মেখানে পূর্ণ 
হরতাল পালিত হোলে।। হিন্দু-মুসলমান অভিন্ন হয়ে উঠলে! | শ্রদ্ধানন্দজি জুম্মা 
মসজিদ থেকে হিন্দু মললেম জনতার উদ্দেশ্টে বক্তৃত1 দিলেন । কেবল রাউলাঁট বিলের 
প্রতিবাদ নয়, হিন্দু-মুসলমাঁনের এহ অভূতপূর্ব মিলন সরকারকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুললো 
রেলস্টেশনে যাওয়ার পথে পুলিশে শোভাষাত্্রীদের পথ আটকালো, গুলী চালালে! । 
নিরপ্ব শোভাষাভ্রীদেব মধ্যে নিহত এবং আহতের সংখ্য। অল্প হোলে! না। দিল্লীতে 
ব্যাপকভাবে শুরু হোলো পুলিশী জুলুম, সরকারী অত্যাচার। লাহোর এবং 
অম্থৃতশহরেও অনুরূপ কাণ্ড ঘটলো । চারিদিক থেকে তার আসতে লাগলো, গান্ধীজীর 
আগমন কামন] ক'রে । ৬ই এপ্রিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে বোশ্বাই-এ-ও হরতাল পালিত 
হোলো । দেশের সর্বত্রই ধর্দাচুষ্ঠানের প্রশান্ত গন্ভীর স্তকত] বিরাঁজিত ছিল। কেবল 
দিল্লীতে কিছু গোলযোগ ঘটলো, তাও পুলিশের উশ.কানিতে। গাদ্ধীজী অবিলম্বে 
দিঙগী রওন! হলেন । কিন্তু সরকার তাকে পথে গ্রেফতার করে বোদাই পাঠিয়ে 
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দিলো। গান্ধীজীর গ্রেফতারের সংবাদে ভারতীয় জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো । 
বোম্বাই পাসুধুনীতে সশস্ত্র পুলিশ জনতাকে সংগীনের গুঁতোয় ছত্রভঙ্গ কঃরে দিলে! । 
আমেদাবাদে শ্রমিকর। হ'য়ে উঠলে! ক্ষিপ্ত । একজন সার্জেণ্টকে তারা খুনও করে 
বদলে! । নড়িয়াতে রেললাইন তুলে ফেলার চেষ্টাও হোলেো৷। আমেদাবাদে জাবী 
হোলে! সামরিক আইন | সরকারের নিরহ্বশ জুলুম নিষ্রুণভাবে চলতে লাগলে] । 
পাঁজাবেও দার্গ।-হাঙ্গাম] শুক হোলো, অম্ৃতশহরে হোলে! কিছু লুটপাট, কিছু বা 
খুনখারাপি । 

১১ই এপ্রিল রাত্রিতে জেনারেল ডায়াব তাঁর সৈগ্ত সামস্ত দিয়ে অমৃতশহর 
ঘেরাও করলে । ১৩ই তারিখে ছিল স্থানীয় পরুব। তাই নরন।বী শিশু-বুদ্ধ নিবিশেষে 
এসে ডো হলে৷ জাপিয়ানওয়ালাবাগেব মাঠে । জনতাঁব মধ্যে কোনে প্রকার 
অশান্ত বিক্ষু্ধ ভাব ছিল না। আগের দিন রাত্রিতে জেনারেল ডাঁয়ার সভাসমিতি ও 
জনসমাঁবেশ নিষিদ্ধ ক'রে নাকি এক হুকুম দিয়েছিল । কিন্তু পূর্ব পরিকল্পন1 অন্ুসারেই 
এই শিষেধাজ্ঞ। জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কর! হয় নি। পুণ্য উত্সবে সমবেত জনত। 
আইন অমান্ত করছে, এই অজুহাতে জেনারেল ভায়ার তার পৈন্তসামস্ত নিয়ে 
জালিয়ানওয়ালাবাগে এসে পৌছলে।, তারপর কোনোপ্রকার সতর্ক না ক'দেই 
নিরুপায় জনতার ওপর গুলী চালাতে লাগলো । দশ মিনিট কাল অবিশ্রাম গুলী 
চললো। জালিয়ানওয়ালাবাগের চারিদিকেই ছিল উচু প্রাচীর, বাইরে পালাবার পথ 
ছিল না। দশ মিনিটে পাঁচখত লোক নিহত হে!লো, আহত হেলে আবে! অনেক 
বেশি। এমনি ভাবেই সেদিন জালিয়ান ওয়ালাবাগের বদ প্রান্তরে হিন্দু, মুসলমান ও 
শিখের রক্তধার। এক জাতীয় জাগরণের তিবেণী সঙ্গমে এসে মিলিত হোলে।। 

কিন্ত তবুও সরকার ক্ষান্ত হোলে! না। জারী হোলো সামরিক আইন। নিরস্ত্র 
জনতার উপর বিমান থেকে বধিত হোতে লাগলে। বোমা । দেশের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের সামরিক আদালতে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অপমান ও লাঞ্ছনা করা হোলো । 
সংবাদ-সেবকের লৌহ পর্দা সমস্ত পাঞ্জাবের ক চেপে ধরলো পাঞ্াবের এই বীভৎস 
হত্যাকাণ্ডের সংবাদ নেতাদ্দের কাছে গিয়ে পৌছতেও লাগলে প্রায় চার মাস। 
জেনারেল ডায়রকে সরকার পুরস্কৃত করলে বিশ হাজার পাউণ্ডের একটি তোড়! 
দিয়ে। এমন 1ক হাউস অব. লর্ডসে এই বর্ধর হত্যাকাগুকে সরকারীভাবে সমর্থন 
করা হোলো । বুটিশ সাআ্রাজ্যবাদীদের এই ম্পর্ধায় সের্দিন সমগ্র ভারতের মর্মস্থল 
ক্রুদ্ধ আক্রোশে কম্পিত হ'য়ে উঠেছিল। গান্ধীজী বিপ্লবের সংকেত দেখলেন দেশের 
আকাশে-বাতাসে। তখনে। বুটিশ পাশ্রাজ্যের প্রতি গান্ধীজীর গ্রীতি যথেষ্ট পরিমাণে 
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বিচ্যমান ছিল, তাই জাতীয় জীবনের মহামৃহ্র্তেও অকম্মাৎ তার অহিংসার আদর্শ 
অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠলে।। (মাত্র একবৎসর আগে পর্যন্ত তিনি তাকে বুটিশ 
সাম্রাজোর সেবার হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন!) তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর 
একটি বিরাট ভুল হয়ে গেছে, [৮00৫ ০06 [$2721750101770151029 
10101) 120. 218210100 111-015009520. [5613005, 1)00 0100 02591৮6 105156915 
26 21], ০ [১2209002866 0150:0915.” দেশের গণ-জাগরণকে কেবল বৃটিশ 
সাত্রাজ্যবাদীরাই নয়, দেশের পু'জিনাদীরাও ভয় করতো । এবার তারাও ভীত 
হ'য়ে উঠলো । তাদেরই মর্মবাণী গাক্ধীজীর মুখে ধ্বনিত হোলো মাত্র। বুটিশ 
সরকার ত!র রক্তীক্ত হাঁতখানা কংগ্রেসী নেতাদের দিকে এগিয়ে দিলো । কংগ্রেসী 
নেতাঁবা! সাগ্রহে তা জাপটে ধরলেন । ১৯১৯ এর ডিসেম্বর মাসেও তাই গাম্বী-প্রমুখ 
নেতাদের আমর। যণ্টফোর্ড সংস্কার গ্রহণের জন্তে উপদেশ দিতে দেখি । দেশকে 
বিপ্লবের পথে নয়, শাস্তি ও সহযোগিতার পথেই স্বায়ন্তশাসন আয়ত্ত করতে হবে, এই 
কথ। বল হয়। 

কিন্ত ভারতের জনসাধারণ সেদিন জেগেছিল, কেবল স্বাধীনতা-তত্বের দায়ে নয়, 
অভাব-অনটনেন দাঁয়ে। তাই বুয়া রাজনীতিকদের তত্বকথ। ভার। শুনলো ন]। 
১৯১৯ সালে শ্রমিকদের ষে দেশব্যাপী অসস্তোষ শুরু হয়েছিল, তা ১৯২০ এবং ১৯২১ 
সালেও ক্রমেই স্টীব্রতর ব্যাপকতর হ'তে লাগলো । ১৯২০র শেষের দিকে যে 
অর্থ-নীতিক সংকট শুরু হোলো, তা -শ্রমিক অসস্তোষে দিলো আহুতি। ১৯২০র 
প্রথম ছয় মাসে শ্রমিক বিক্ষোভ চূড়ান্ত অবস্থায় এসেছিল । এ সময় প্রায় দুইশত 
ধম'ঘট হয় এবং প্রায় পনের লক্ষ শ্রমিক এই ধর্মঘটগুলিতে যোগ দ্েয়। এই সময়ের 
বিচ্ষৃদধ দেশের অবস্থা এবং তার বুর্জোয়৷ নেতৃত্বের মধ্যে ব্যবধানটি স্পষ্ট হণয়ে ওঠে। 
১৯২০ গ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন 
হয়, তাতে লজপৎ রায় তার সভাপতির অভিভাষণে বলেন £ 
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এখানে দেশের বুর্জোয়া নেতৃত্ব এক উভয় সংকটের মধ্যে এনে দাড়িয়েছিল। 
তার সম্মুথে ষে-পথ বিস্তারিত তা* ছিল ক্ষুরধারের মতো সংকীর্ণ ও বিপজ্জনক । 
একদিকে গণবিক্ষৌভের উত্তাল তরঙ্গ, অন্যদিকে সামাজ্যবাদের শ্বাপদসংকুূল অরণ্য । 
গাক্কীজীই দেশীয় বুর্জোয়াদেরকে তাদের এই ক্ষুরধার পথ দিয়ে সন্তর্পণে নিয়ে 
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চললেন। তিনি সাআ্রাজ্যবাদের শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যে গিয়ে উঠলেন না, চললেন 
সমুদ্রপথে, সমুদ্রের একাস্ত প্রাস্তভাগ দিয়ে,_এমন একটা অবস্থায়, যদি উত্তাল তরঙ্গ 
ধেয়ে আসে, তবে যেন একলাফে গিয়ে তাদের পক্ষে সাময়িকভাবেও অরণ্োর 
আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হয়। তাঁই আমরা দেখি গাঁদ্ষীজী জনসাধারণের নেতৃত্ব নিয়ে 
সেদিন যে সংগ্রাম শুরু করলেন, তাঁর মধ্যে যেমন সংগ্রামের ভাব রইলো, তেমনি 
রইলো সহযোগিতাব,_তা যেমন হোলো অলহযোগী, তেমনি হোলো অহিংস্থক । 
এই বৈপরীত্যের দ'ষে।গ ও সামগ্জম্তসাঁধনই ছিল বুজৌয়াদদের উভয় সংকট থেকে 
নিষ্কতির একমাত্র উপায়। গাক্ধীজীর অসামান্য প্রতিভাই তাকে সেদিন সম্ভব 
করেছিল। একদিকে তিনি যেমন বুটিশ সাম়াজাবাদকে বারে বারে ঘ1] দিয়েছেন, 
তেমনি অন্যদিকে বারে বারে ঘ। দিলেন ভারতীয় জনসাঁধাণণকে । এবং এই উভগ়্ 
প্রতিকূলতা মধ্য দিয়েই ভারতীয় বুর্জৌয়।র। তাদের ভারসাম্য বজায় রাখলে! । 
এদিকে মুলমান বুজৌয়ার।ও সহখোগিতাব পথ থেকে নংগ্রামের পথের দিকে 
আগতে বাধ্য হোলো। মুসলমান বুর্জোয়াদেব সংগ্রামশীল অংশ যুদ্ধকাঁলে কারাগারে 
ছিলেন। এবং সেঈ সথযৌগে নরমপন্থী দুমলমান বুর্জোয়াবা বুটিখ সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে পূর্ন সহযোগিতা করছিল এবং স গ্রামী জনসাধারণকে বোঝাচ্ছিল যে, ধর্মের 
অগ্ঠে-খিলাঁফৎ শ্বার্থরক্ষাৰ খাতিবেই তাবা বুটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। 
কিন্তু বুটিশ সরকাব খিলাফত সংক্রান্ত শতগ্তলি মানতে চাঁইলে। না। যুদ্ধশেষে চরম- 
পন্থী মুসলমান বুক্জায়া৷ নেতারাও একে একে বাইরে আনতে লাগলেন । এদিকে 
হিন্দু জনসাধারণের মতোই মুপলমান জনসাধারণেরও আঁঘিক দুর্দশ। চরমে 
পৌছেছিল। হুতবাঁং বৃটশ সাআ্াজাব!দের বিরুদ্ধে স্গ্রাম ঘোষণ! ছাড়া মুসলমান 
বুর্জোয়দেরও মার কোনে গত্যস্তর ছিল ন। | কাডে্ই হিন্দু ও মুসলমান বুজৌয়ার। 
হাতে হাত মেলালেন। খিলাঁঞৎ আন্দোলনকে হিন্দুর তাঁদের নিজেদের আন্দোলন 
হিসাবে গ্রহণ করলো । ( এ প্রসংগে স্মরণীয়, খিলাফতের বিষয়টি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, 
সামন্ততান্ত্রিক। তুরস্কের স্বানীয জনসাধারণ একদিন স্বহস্তে খিলাফতের উচ্ছেদে 
করেন । ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে প্রাচীন অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ তুরস্কের জন- 
সাপ্নারণ তাদের সুযোগ্য নেতা মুন্তাফা কামালের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন 
এবং তুরস্কের স্বলতান ও খলিফা ষষ্ট মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে আবছুল মজিদকে 
কেবল খলিফা হিসাবে রাখেন । আবদুল মজিদের রাষ্ট্রীয় অধিকার আর কিছুই 
থাকে না। অবশেষে ১৯২৪ ত্রীষ্টাব্ের ওরা মার্চ তারিখে তুয়ক্কের জনসাধারণ আবছুল 
মজিদকেও বিতাঁড়িত করেন এবং খিলাফতের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ ঘটে ।) ইতিপূর্বে 
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১৯২০ খ্রীস্টাব্বের জানুয়ারি মাসে আলি ভাইএরা* তাদের খিলাফৎ ইন্তাহার জারী 
করেছিলেন । এই ফতোয়া অঙ্যায়ী আলি ভাইর] এই বিষয়ে বৃটিশ সরকারের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্যে ইউরোপ যাত্রা করেন। তাদের অনুপস্থিতিতে 
খিলাফৎ কমিটি ক্রমেই গান্ধীজী এবং অন্তান্ত জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রভাবে 
আসে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্ধে আবুল কালাম আজাদ কারাগার থেকে মুক্ত হন। তিনিও 
অকৃপণ অকুষ্ঠিতভাবে এই খিলাফৎ এবং জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। 
আজকের ক্ষীণ, কর্মক্লাস্ত, ভগ্রপ্রায় মান্ষটিকে দেখে সেদিনের সেই ভ্রিশ-বত্রিশ 
বৎসরের অগ্রিদৃপ্ত যুবককে কল্পনা করা যাঁয় না। ১৯২০-র মে মাসে বোশ্বাই-এ 
নিখিল ভারত খিলাঁফৎ কমিটির ষে সম্মেলন হোলো, তাঁতে গান্ধী প্রস্তাবিত অসহযোগ 
সুচী গৃহীত হয়। পরের মাসেই এলাহাবাদে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান নেতাদের 
একটি মিলিত সভায় এই প্রস্তাবকে করা হোলে সমর্থন । সমগ্র ভারতবর্ষ রদ্ধ 
নিঃশ্বাসে সমাঁসন্ন সংগ্রামের জন্তে প্রতীক্ষা করতে লাগলে! । 

এই সময় এলো ভারতীয় মুদলমানদের ওপর চূড়াস্ত আঘাত । ১৯২০ খ্রীষ্টান 
১০ই আগস্ট তারিখে খিলাফত-বিরোধী সেভরের সদ্ি স্বাক্ষরিত হোলো । সেপ্টেম্বর 
মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাঁতেও অসহযোগের নীতি 
গৃহীত হোলো এবং উদ্দেশ্টর্ূপে ঘোষিত হোলে! ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা এবং 
খিলাফতের দাবী-পূরণ | 

মওলান। মহম্মদ আলি এবং তাঁর অন্গচরবৃন্দ ভগ্রমনোরথ হয়ে ১৯২০-র অক্টোবর 
মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। বোম্বাই-এ নেমেই তিনি হিন্দু-মুঘলমানের মৈত্রী 
এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্যে জনসাধারণের কাছে আবেদন 
জানালেন । 

১৯১৯-এর নয়! শাসনতন্ত্র অনুসারে নভেম্বর মাসে ছিল আইন সভার নির্বাচন । 
জনসাধারণের একটি ক্বৃহৎ অংশ এই নির্বাচন বর্জন করলো৷। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির 
বয়কটও যথেষ্ট পরিমাণে সফল হোলো । তবে আইন-ব্যবসায়ীদের আদালত-বয়কট 
আশাঙরূপ সফল হোলে! না_মভিলাল নেহেরু এবং চিত্তরঞ্ধন দাসের মতো মাজজ 
কয়েকজন লোকই আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করলেন । 

১৯২০-র ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের যে বাধিক অধিবেশন হোলো, ভাতে 
৯১৯১৯ উন্টা্ে তারা কারামুক্ত হন। তারা দীর্ঘকাল বিন! বিচারে আটক থাকার ভারতীয় 
জনসাধারণের কাছে তাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রচুর হয়। এমন কি হিন্দু জনসাধারণ অনেক সময় 
গাস্বীজীকে কৃষেগ এবং আলি ভাইদের ভীম ও অর্জুনের অবতার খ'লে বর্ণনা করতেন। 


২২২ গা্ধী-চরিত 


গ্রামের এই নূতন সুচী প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হোলো । কংগ্রেসের আদর্শেও 

এলো পরিবর্তন । গঠনতান্ত্রিক উপায়ে সাম্রাজ্যের ওপনিবেশিক স্বায়তশাসনের স্থলে 
এবার লক্ষ্য হোলো শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ পথে স্বরাজ লাঁভ। ইতিপূর্বে কংগ্রেসের 
সংগঠনে যে শৈথিল্য ছিল, এব|র ত। সম্পূর্ণরূপে দূর ক'রে তাকে সদ সংঘবদ্ধ ক'রে 
আধুনিক দলীয় যন্ত্রের আকার দেওয়া হোলো । একটি স্থায়ী পরিচালক কমিটি বাঁ 
ওয়াকিং কমিটির হোলে উদ্ভব। কংগ্রেসের সভ্যর! সুদূর গ্রামে গ্রামাস্তরে সর্বত্র 
ছড়িয়ে রইলো । কংগ্রেসের নৃতন কর্মক্চীর প্রবর্তন করলেন গান্ধীজী স্বয়ং। 
এইক্পে তার নেতৃত্বে কংগ্রেস জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিভমিতে পরিণত হোলো । 

কিন্ত এই সংগ্রামের স্বরূপ কি, কর্মস্থচী কি, তা স্স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হোলো ন। 
আইন অমান্তের মধ্যে জভির ক্ষিপ্ত অসস্ভোষ কেবলমাত্র খানি কট] ছাঁড়া পেলো। 
জাতীয় নেতারাও তাঁর বেশি কিছু করলেন না। গান্ধীজী তাঁর শিশু-হথলভ সারল্যের 
সঙ্গে ঘোষণা করলেন মে, এক বৎসর বার্দে অর্থাৎ ১৯২১ খ্রীস্টান্দের ৩১শে 
ডিসেম্বরে মধ্যে ভারতবর্ষ নিশ্চয় স্বরাজ পাবে। জনসাধারণ শিঃসংশয়ে তাঁর 
কথাগুলিকে গ্রহণ করে সেই পবিত্র দিনের প্রতীক্ষ/ করতে লাগলে! । কিন্ত 
তরুণ নেতাদের মন থেকে সংশয় সম্পূর্ণ দূরীভূত হোলো না । তখনকার রাজনীতির 
তরুণ উৎসাহী ছাত্র *ম্ভীষচন্দ্র বন্ধ গান্ধীজীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎকারে 
পুঙ্থান্পুঙ্খরূপে জানতে চাইলেন, গান্ধীজীর যুদ্ধের কর্মস্চী কি, সুস্পষ্ট পরিকল্পনার 
মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে বিদ্বেণী আমলাতন্ত্রের হাত থেকে ভারতবর্ষ তার স্বাধিকার 
লাভ করবে। কিন্তু গান্ধীজীর তেমন কোনে! সুচিন্তিত স্থনির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
ছিল না। তাই স্থৃভাঁষচন্ত্র হতাশ হয়েছিলেন । তিনি তার 47016 17701912 
90:৮৫81০, গ্রন্থে বর্ণনা করেন £ 
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গান্ধীজী তার পরিকল্পনা গোপন রেখেছিলেন, একথা কল্পনা করাও অন্যায় । 
কাঁরণ, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহী জীবনে গোপনতার- অর্থাৎ মিথ্যাশরয়ের বিন্দুমাত্র স্থান 
ছিল ন1। তার যুদ্ধের সকল পরিকল্পনাই তিনি শক্রপক্ষকে পূর্বাহ্নে জানিয়ে দেন। 
এবারেও যদি তার স্ুুনির্দিই কোনো হুচী থাকতো, তবে তিনি তা দেশের জনসাধারণকে 
তো জানতেন-ই এবং সরকারও পে বিজ্ঞপ্তি থেকে বাদ পড়তো না। তাই বুঝি 


গাস্ধী-চরিত ২২৩ 


গান্ধীজী বলেন, সত্যাগ্রহ 'দার্চলাইটের* মতে]। সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহের পথে যেমন 
অগ্রসর হন, তার আত্মার আলোতে তাঁর সম্মুখের পথটুকু তেমনি আলোকিত হ'য়ে 
উঠতে থাঁকে। সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গান্ধীজীর “উৎফুল্ল অস্পতার” কথা 
জহরলাল নেহরুও তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন £ 
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যাই হোক, জনগণের বিক্ষোভের বাঁপে জাতীয় আন্দোলন গতিশীল হ'য়ে উঠলো 
এবং তা ছুবস্ত বেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হোঁতে লাগলো । আমর] শীদ্রই লক্ষ্য 
করবো, এই বেগবান আন্দেলন-যস্বকে কোন্‌ পথে চালিত করতে হবে, দেশীয় 
নেতাঁদের সে সম্পর্কে কোনো স্ুম্পষ্ট ধারণা ন। থাকায়, বা যে ধারণ] ছিল তার মধ্যে 
স্বত-বিকদ্ধতা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায়, আন্দোলন আপনার প্রচণ্ড গতিবেগে এমন একটি 
স্থানে এসে পৌছলো।, যেখানে ভয়ার্ত চালক অকন্মাৎ আনাদ ক'রে সমস্ত শক্তিতে 
ব্রেক কশে” ধরলেন । ফলে, জাতীয় আন্দোলনের ব।স্পীয় শকট কেবল থমকে থেমে 
দাঁড়াল না, তা আকম্মিক আঘাতে গেলে। থেংলে, হোলো খগ্ড-বিখণ্ড, বনু সম্প্রদ্দায়ে, 
বহু দুল, শতধা-বিভক্ত | 

১৯২১ সালে আন্দোলন ক্রমেই এগিয়ে চললো । তা কেবল অসহযোগ 
আন্দোলনের মধ্যেই প্রকাশ পেলো না। তাব পদক্ষেপের সঙ্গ সঙ্গে দেশে কৃষাঁণ 
এবং শ্রমিক আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হ'য়ে উঠলো। আসাম-বেংগল রেলওয়ের 
শ্রমিকরা করলো ধর্মঘট, মেদিনীপুরে শুরু হোলো এব০-7৪ফ” অভিযান, দক্ষিণ ভারতে 
ও মালাবারে ঘটলে। মোপলা বিদ্রোহ । পাঞ্জাবে ধনী-গোহাস্ত শাসিত সরকার 
সমধিত ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুপিকে পবিত্র ক'রে তোলার জন্যেও শুরু হোলে আকাপি' 
আন্দোলন । এমনিভাবে আন্দোলন ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে এক অপূর্ব 
পরিণতির দিকে অগ্রসর হোলে! । সাত্রাঙ্গ্যবাদী সরকার গেলে। ঘাবড়ে ১ প্রথমটা 
তাঁর! কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে গেলো । তারপর খ্বির করলো, ইংল্যাণ্ডের রাজাকে ব! 
কোনে রাজবংশীয়কে দেখলে ইংরেজরা যেমনভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, ভারতীয়রা 
তেমনি ওই মহ্ন্তবিগ্রহদের সন্মুধে নতজানু হ'য়ে পড়বে । তাই ব্যবস্থা হোলো, 
ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ প্রিদ্দ অব ওয়েলস ভারতবর্ষে আসবেন এবং মহাসমারোছে 
ভারত-প্রদক্ষিণ করবেন। কিন্ত তার ফলট! হোলো পম্পূর্ণ বিপরীত । ১৭-ই 


২২৪ গাঙ্ী-চরিত 


নভেম্বর তারিখে প্রি্ন অব ওয়েলস্কে ভারতবর্ষ অভ্যর্থনা জানালে দেশমক় ব্যাপক 
হরতালের মধ্য দিয়ে । গতনমেন্ট এতোটা? আশা করে নি। বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের জীবন্ত 
প্রতীকের এই লাঞ্চনায় তার! অকম্মাৎ ক্ষিপু হ'য়ে উঠলো, ভারতীয়রাঁও সরকারের 
নির্ধাতনকে নিবিবাদ্দে নীরবে সর্বত্র সা করলো না। অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রাম 
শোণিতাক্ত হ'য়ে উঠলে] । 

দেশে গড়ে উঠলে। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী । এই হ্বেচ্ছাসেবক দলগুলি 
কংগ্রেম ও খিলাফৎ আন্দোলনের অহিংস অপহযোগের ভিত্তিতে গড়ে উঠলে, 
সেগুলির অধিকাংশই সামরিক কায়দায় সংঘবদ্ধ হোৌলে। ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনীর এই বিপুল দুর্দম সংঘবদ্ধতা সরকারকে আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে তুলেছিলে!। 
নিধাতনের সমন্ত অস্ত্র দিয়ে সরকার এই প্রতিষ্ঠানটির বিরোধিত] করলে।। স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনী বে-আইনী ঘোঁধিত হোলো, হাঁজারে হাজাগে মানুষ গ্রেফ তার হোলো। 
কিস্ত আবার হাজারে হাজারে নৃতন মানুষ এসে বন্দীদের শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ ক'রে 
্বাধীনতা সংগ্রামের পতাঁক। নিয়ে দাঁড়ালো । আতঙ্কগ্রস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর্তনাদ 
ক'রে উঠলো! । সে আর্তনাদ ধ্বনিত হে।লে। দ্টেটসম্যান এবং ইংপিশশ্যান পত্রিকার 
পাতায়। এ পত্রিকাগুলি ঠেচাতে লাগলো, স্বেচ্ছাপেবক বাহিনী কলিকাত1 দখল 
ক'রে নিয়েছে, সরকার সেখানে সিংহাঁসনচ্যুত, চাই আঁশু সাহাধ্য, চাই অনমনীয় 
রক্ষণ-ব্যবন্থা। 

প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনের কালে ষে দুই-একটি রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটেছিল, 
গান্ধীজী তীত্র ভাষায় সেগুণির শিন্দা করেছিলেন। বলেছিলেন, স্বরাজের 
হুর্গস্ধ তিনি পাচ্ছেন। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এখন একমাত্র আশ। ছিলেন 
তিনি £ হয়তো এই অহিংসার দীর্শনিক ভারতের বিপুল ন্বেচ্ছাঁসেবক- 
বাহিনীকে চূড়ান্ত সংগ্রামের পথে অগ্রসর হ'তে দেবেন না, কারণ, সংগ্রাম শুরু 
হোলে হিংসাত্মক কার্য যে কিছু পরিমাণে ঘটবে-ই, তা ছিল সম্পূর্ণ অবধারিত, 
ইতিপূর্বেই তার নমুনা পাওয়া! যাচ্ছিল। তাই সরকার সতর্কভাবে গ্রেফতার 
চালাতে লাগলো । চরমপন্থী নেতাদের সবাইকে একে একে ধরা হোলো । কিন্তু 
সরকার সাবধানে সন্তর্পণে গান্ধীজীকে এড়িয়ে গেল। গাম্ধীজীই একমাত্র মানুষ, 
ধিনি এই বিপুল জনতার যন্ত্রকে সংযত বাঁখতে পারেন। তার অবর্তমানে দেশের 
র্ধত্র এই বিপুল বিক্ষুব্ধ বাহিনীকে স্থির রাখ। ছিল নরকারের পক্ষে অসম্ভব । 

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই দেশের প্রায় সকল চরমপন্থী নেতাদের 
গ্রেফতার করা হোলো । সরকারী জেলগুলি উপছে পড়ছিল। ১৯২২-এর গোড়ার 
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দিকে বন্দীর সংখা] ত্রিশ হাঁজারে গিয়ে ফাড়ালো। দেশময় একটা ত্তস্ভিত তীব্র 
উত্তেজনা স্পন্দিত হ'তে লাগলে।। অবরুদ্ধ শ্বাসে দেশ প্রতীক্ষা করতে লাগলে! 
গান্ধীজীর অধুলি স*কেতের । স্পন্দনের প্রতিটি তরঙ্গ গান্ধীজীর অনুভূতিশীল 
অস্তিত্বে এসে ঘ। দিচ্ছিল। বুটিশ সরকারের মতোই গাঙ্ষীজীও ভীত হ'য়ে উঠলেন । 
তিনি দেখলেন, ঈশানের আক।শে পুরীভূত ভয়ে উঠেছে কালবৈশাশীর ঘন কষ 
মেঘ। বধণ আসবে । কিঞ্ কেবল বর্ষণ তো। য়, সেই সঙ্গে আছে ঝটিকাঁর হাহা 
শ্বাস, বজ্র ভংকার, বিদ্যুতের অগ্র,্দ্গাঁর, করকার সম্পাত। দুরু দুরু বক্ষে সে-দিন 
গান্ধীজী যেন মনে মনে ব'লে উঠলেন, না না, বষণেব প্রয়োজন নেই ; ঈশানের 
পুপ্তীভূত এ মেঘ আকাশে শিশ্চিহন হয়ে যাক, তৃষিত শশ্তনীন রিক্ত ধণিত্রী শুকিয়ে 
মরুক, শুকিয়ে মকক | সতাই, এ সংগ্রাম তো তিনি কল্পনা কবেন নি! তিনি স্বপ্র- 
চক্ষে যে সংগ্রাম কল্পন। কবেছিলেন, সেই দার্শনিক, কাব্যিক সংগ্রামের সঙ্গে এর 
সাদৃশ্য কই ? এ তো সত্যাগ্রভীপ বাহিনী নয়, এ যে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ক্ষুধিত 
কবের কঙ্কাল অযূত নখর বিস্তান কনে রয়েছে, বৃটিশ সা্াজ্যবাদকে নিক্ষরথভাবে 
ছিন্নভিন্ন ক'রে ভাওয়াপ্ন উ'৬য়ে দেবে, অর সেই সঙ্গে গান্ষীজীন ত্যাগ, ক্ষম। ও 
অহিংসাণ মন্ত্রকেও । কম্পিত পদে গান্ধীঙ্গী পেছনে সরে গেলেন । তার সপ্ভীবন- 
মন্ত্র আজ যাকে জাগিঘ়েছে, তাঁকে তো তিনন চান নি। তাকে যে তিনি দানব বলে 
চিরদিন ভয় ক'রে এসেছেন !-: 
গান্ধীদীর এই পশ্চাতে পদক্ষেপ প্রথম স্থচিত হে।লে। আমেদাবাদ কংগ্রেসে। 
আমেদাবারদ কংগ্গ্রন স্গ্রাম চালিয়ে খাওয়ার কথা বাকাত ঘোষণ। করলেও, 
চুড়ান্ত সংগ্রামের নিদদেশ দিলা না। চরমপন্থী নেতার কারাগার থাকায় কংগ্রেসের 
সংগ্রামশীলত। প্রচুর পরিমাণে ব্যাভত হোলো । রিপাবলিকান মুসলমান নেতা 
হজরৎ মোহাঁনী যখন ন্বরাঁজ'কে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি ব'লে 
ঘোষণ। করলেন, গান্ধীজী তখন করলেন তার প্রতিবাদ । ১৯২০-র সেপ্টেম্বরে 
কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাতে 
পরিকল্পনা ছিল, চুড়ান্ত সংগ্রামের সময়ে ট্যাক্স-বন্ধেব অভিযানও চলবে । কিন্তু 
আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশন ট্যাক্স-বন্ধের এই বিষয়টিকে সস্তর্পণে এড়িয়ে গেলে । 
বুটিশ সাআাজ্যবাদীর! এবার আশার ক্ষীণ অলোক দেখতে পেলো । আমেদাবাদ 
ংগ্রেসের ফলাফল সম্পর্কে বড়লাট ভারত সচিবের কাছে এঁ সময় তার ক'রেছিলেন 
১৯০০০, 08700151119 16০) 06615 10770255560 15 09৩ £100108 ৪৮ 302285 
৪3 809060061765 17805 [5 15110 26 072 01006 1790 17101097120, 200 076 
১৫ 


২২৬ গান্ধী-চরিত 


110961128 18.0 01090£1)6 1)012)6 60 1010) 050 02178915 ০0৫ 10855 0111 ৫157 
09201971027” খিলাফত দলের এক অংশ অহিৎসাঁর পথ ত্যাগ করতে বলেছিলেন, 
কিন্ত কংগ্রেস তাতে রাজী হন নি, সে-সংবাদও এ তারে সানন্দে বড়লাট ভারত- 
সচিবকে জানালেন । আরে জানালেন যে, আমেদীবাদ কংগ্রেস তাদের প্রস্তাবে 
ট্যাক্স বন্ধের কোনে। উল্লেখ করেন শি । (--:0]2101060. ৪775 16007:2706 00 076 
110179.5002176 06 0005 ৮) 

কিন্তু বিপ্লবের উত্তেজনার মানুষ অধীর হঃয়ে উঠেছিল। যুদ্ধকে এখন আর 
কেবল মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্তের মধ্যে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ কবে বাখা সম্ভব ছিল না। ভারতেব 
কোটি কোটি কষাঁণও এবার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে এসে দাড়াতে 
চাইলে।। বিভিন্ন জেল। থেকে গান্ধীজীর কাঁছে কেবলই আবেদন অন্থুরোধ আসতে 
লাগলো, অবিলঙম্ষে ট্যাঝ্স-বন্ধের অভিযান শুরু হোক। দেশময় ট্যাক্স-বন্ধ 
অভিযানের অর্থ কি, গান্ধীজী বেশ বুঝলেন। দেশের জমিদার ও ধশনিকদেরও স্পট 
বুনতে বাঁকী রইলো না ষে, এই অভিযাঁনের ফলে কেবল বুটিশ সাঁআজ্যবাদ ধ্বংস 
হবে না, সার। দেশে কৃষীণ-শক্তি হয়ে উঠবে সংঘবদ্ধ, ট্যাব্স-বন্ধের অংশরূপে বন্ধ 
ভমি-রাজন্ব, জমিদাঁবী প্রথার হবে উচ্ছেদ -য! দেশের ধনিক শ্রেণী কোনে! মতেই 
বরদাস্ত করতে পারেন না। কিন্ত ট্যাক্স-বন্ধেন অভিযানে অনুমতি ন। দেওয়ার 
বিপদও তাঁর? প্রত্যক্ষ করলেন। কংগ্রেসের বিন। অন্ুমতিতেই গুণ্ট,র জেলায় ট্যাক্স- 
বন্ধের অভিযান শুরু হয়ে গেলে।। সংগ্রামের নেতৃত্ব যে বুর্জোয়াদের আঁঙলের 
ফাকে কৃষাণ ও শ্রমিকদের হাতে চ'লে যাচ্ছে, এ-কথা বুর্জোয়া নেতারা আতঙ্কের 
সঙ্গে অনুভব করলেন। গুণ্টর জেলার উপর অবিলম্বে উপরওয়ালা কংগ্রেমের 
হুকুম হোলো, আইনত সমস্ত ট্যাক্স মিটিয়ে দিতে । কিন্ত কংগ্রেস এবং গাদ্ধীজী ভয় 
পেলেন যে, দেশের এই উত্রোজত অবস্থায় তাদের বৈপ্লবিক গতিকে কঠিন হস্তে 
প্রতিরোধ করাও বুদ্ধিমানের কাঁজ হবে না। তারা আবিষ্ার করতে চাইলেন 
একটা সেফটি ভাল্ভও একট! ভ্যাকুয়ম ব্রেক--যার পথে দেশের বিপ্লবের প্রচণ্ড 
পুপ্তীভূত বা্পকে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে শিথিল এবং শূন্য কব সম্ভব হবে। অহিংসার 
নামেই এই মহৎ কার্যটি সম্পন্ন হ'তে চললে! | স্থির হোলো, বারদৌলি জেলাতেই 
এই ট্যাক্স-বন্ধের অভিযান প্রথমে শুরু হবে। এ সময় বাঁরদৌলির জনসংখ্যা ছিল 
মাত্র ৮৭,০০০-_অর্থাৎ এ সময়ের ভারতীয় জনসংখ্যার হাজার ভাগের চার ভাগ! 

পরিকল্পিত বারদৌলি সত্যাগ্রহের কথ। ভারতীয় বিপ্লবী জনসাধারণকে জানানে 
হোলে! । প্রতারিত জনসাধারণ তাদের নেতাদের উপর স্থির নির্ভরে প্রতীক্ষা করতে 
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লাগলো । ১৯২২-এর ১ল! ফেব্রুয়ারী তারিখে গান্ধীজী বড়লাটের কাছে তার 
সত্যাগ্রহী কায়দায় চরমপত্ত্র পাঠালেন । কিন্তু এর মাত্র কয়েকদিন পরেই দেশীয় 
নরমপন্থী বুর্জোয়! নেতাদের একটা! স্থযোগ মিলে গেলে। ৷ যুক্তপ্রদদেশের চৌরীচোরা 
গ্রামে জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের বাধলে! সংঘর্ষ । ফলে, জনতা পুলিশের 
ফাড়ি পুড়িয়ে দিলে! এবং বাইশ জন পুলিশ নিহত হোলো । এব মধ্যে জনতার 
জয় সুচিত হয়েছিল। এই সংবাদ ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে গান্ধীক্ষী অনুভব করলেন, আঁশ ব্যবস্থা গ্রহণ না! কবলে দেশের সর্বত্রই হাজার 
হাজার চৌরিচৌরা অনুষ্ঠিত হবে, গান্বীজীর অহিংস! যাঁবে ভেসে, সহযোগী 
বুজোয়াদের নেতৃত্ব হবে লুপ্ত, বিপ্লবের নিফরুণ রক্তাক্ত পথে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা 
অঞ্জন করবে । ১২-ই ফেব্রুয়ারি তারিখে হস্তদস্তভাবে কংগ্রেস ওয়।কফিং কমিটির 
একটি মিটিং ডাঁক1 হলো, তাতে “চৌরিচৌরায় জনতার অমান্ষিক কাঁধাঁবলীপ্র 
করা হোলো তীত্র নিন্দা । গাদ্ধীজী কঠিন হস্তে বিপ্লবের ব্রেক ক'শে ধরলেন । 
কেবন ব্যাপক আইন অন্য নয়, অবিলম্বে সকল প্রকাঁব আইন অমান্তই বন্ধ কত 
দেওয়া হোলো, অজুহাত দেখানো! হোলো, অহিৎস সংগ্র।মেব জন্ত দেশ প্রস্তত নয়। 

সমস্ত ভাবতবর্ষ হতবাক বিশ্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলো । মতিলাল নেহরু, লজপৎ 
রায় প্রভৃতি নেতার। কারাগার থেকে গান্ধী এবং গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির এই আকম্মিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন । গান্ধীজী তাঁদের 
প্রতিবাদে কর্ণপাত করলেন ন1, জানালেন, কারারুদ্ধ নেতাদের কোনো নাগরিক 
অধিকার নেই, তাঁদের উপদেশ শ্রোতব্য নয়-_-তার। ০1৮11] ৭০৪9. 

এমনিভাবেই সেদিন নিতীস্ত খাপছাড়াভাবে ভারতীয় সংগ্রামের এক অধ্যায় 
সমাপ্ত হোলো । রজনী পাম দতেব ভাষার ৩ 08006 ৭3 0561 1256 
€৮15015 58101 2161) 85 09৮০1, 1001)2 10900170217 1390 1770620 00116 &, 
120011$2.% 

সংগ্রামকে এমনি আকস্মিকভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়ায় দেশময় প্রচুর বাকবিতপ্ডা, 
অসস্ভোষ, বিক্ষোভ দেখা গেলো । গান্ধীজী নিজের এই কাজে যে সহজে খুশী 
হয়েছিলেন, তাও বলা যাঁয় না। কারণ, এর পরেই আমরা গাদ্ধীজীর মধ্যে 
কারাবরণের জন্যে একটি উপনগ্র আগ্রহ লক্ষ্য করি। গাদ্ধীবারদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও 
সমর্থক রোঁম'যারোলা-ও গান্ধীজীর এ সময়কার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বর্ণন] 
করেনঃ “তিনি কাতরভাবে বন্দীত্বই কানা করিতেছিলেন। '"তিনি বলেন, 
কারাগার তাহাকে "শান্তি, ও খবিশ্রাম” দিবে । সম্ভবত, এই বিশ্রাষেও তাঁহার 


২২৮ গান্ধী-চরিত 


প্রয়োজন ছিল ।* কিন্ত আমার মনে হয়, এ সময় তীর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন 
ছিল শহীদত্বের। তিনি আকন্মিকভাবে বেগবান যুদ্ধের বল! আকর্ষণ ক'রে 
দেশবাসীকে যে আঘাত দিয়েছিলেন, তাকে মহিমান্বিত ক'রে তোলার জন্যে একান্ত 
প্রয়োজন ছিল আঁত্-নিধাতনের । কারাবরণের মধ্যেই ছিল এই আত্ম-নির্যাতনের 
স্বযৌগ । এবার সরকারও তার স্থবিধামতো। গাদ্বীজীকে সে সুগোঁগ দিলো। 
১০ই মার্চ তারিখে তিনি বন্দী হলেন । বিচারে তার ছয় বৎসরের কারাদণ্ড হোলে । 

গান্ধীজী দুই বৎসরের কম কারাগারে ছিলেন । তিনি কারাগারের বাইরে এসে 
দেখলেন, ভারতের বিশাল প্রান্তরে বিপ্লবের ষে মহাঁসৌধ তিনি নির্মাণ করেছিলেন, 
স।রা দেশে আজ তাঁর ভগ্নস্তুপ পড়ে রয়েছে__সেখানে অজ অবাঞ্চিত লতাগুল্প 
জন্মেছে, তা হয়েছে অসংখ্য শ্বাপদ সর্পের বাস।! 

জানি না, দেশব্যাপী বিপ্লবের মর্মীস্তিক ধ্বংসস্তুপের সম্মুখে দীড়িয়ে গান্ধীজীর 
সেদিন কী মনে হয়েছিল, সেদিন আবার এ মহাঁসৌধকে নৃতন ক'রে গড়ে তোলার 
্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন কিনা! তবে, এ ধ্বংলন্ভুপের মধ্যে ষে তাঁকে অত্যত্ত করুণ 
দেখাচ্ছিল, তা নিঃসংশয়ে বল! চলে । 


॥ তেন্বো ॥ 


আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি, ভারতীয় বুর্জোয়াদের বৃটিশ-বিরোধী জাতীয়তা 
খ্রীস্টান ধর্মবিরোধী গোৌঁড়ামিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এখন গান্বীজী এবং সহযোগী 
বুর্জোয়ারা৷ যখন একান্ত আকম্মিক ভাবেই সংগ্রামের বন্গা আকর্ষণ করলেন, তখন 
বুটিশ-বিরোধ এবং স্ব স্ব ধর্মপ্রীতির ভারসাম্য আর রইলো না। হিন্দু এবং মুসলমান 
বুর্জোয়াদের বিরাট ছুই অংশ সাম্প্রদীরিকতার আশ্রয় নিলো৷। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু- 
মহাসভার ঘটলো উত্থান।১ মুসলিম লীগও নিজেকে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করলো । 
দেশে প্রবল হ'য়ে উঠলো! সাম্প্রদায়িক দাক্গা-হাঙ্গামা। দেশের জনসাধারণের বিক্ষন্ধ 
সংগ্রামী শক্তিকে অকম্মাৎ অবরুদ্ধ করায় ত। আত্মকলছে পরিণত হোলো । বৃটিশ- 
বিরোধী হিংসার দমনই সাম্প্রদায়িক আত্মঘাতী হিংসার বূপ গ্রহণ করলো । কেবল 
এই একবারই নয়, বর্তমান কালে যতোবাঁর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গাম। ঘটেছে, 
প্রতিবারই তাঁর পশ্চাতে ছিল জনসাধারণের এই বিক্ষুব্ধ সংগ্রামী শক্তি এবং বুর্জোয়া 
নেতৃত্বের কাপুরুষ স্বার্থান্ধ সহযোগিতা । পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও সাম্প্রদায়িক 
কলহের এই কারণকে তার আত্মজীবনী গ্রন্থে একরকম স্বীকার ক'রে নিয়েচ্ছেন £ 
“1185 010600 9001:810 2170 60016 10161706117 006 00116808] 
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ইতিমধ্যে ১৯২৪ শ্রীন্টাবের ওর! মার্চ তারিখে নবজ গ্রত তুরস্ক আবছুল মজিদকে 
দুর ক'রে খিলাফতের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল। ফলে ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়ারা যে 
সামস্ততান্ত্রিক কাঁরণটিকে তাদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাঁর কারণ হিসাৰে গ্রহণ 
করেছিলেন, তা আর রইলো! না। খিলাফতের প্রতি নবজাগ্রত তুরস্কের ঘ্বণা এবং 
ভারতীয় মুসলমানদের প্রীতি এমন একট! বিপরীত অবস্থার স্য্টি করেছিল, ঘাঁতে 
মোসলেম বুর্জোয়া নেতৃত্বের হান্তাম্পদ হওয়! ছাড়া গত্যস্তর ছিল ন|। হৃতরাঁং মুঘলমাঁন 
নেতার! জনসাধারণের কাছ থেকে নিজেদের এই প্রতিক্রিয়াশীল হান্তাম্পদ রূপটিকে 
১ এই প্রতিক্রিয়াশীল সান্প্রদাধিক প্রতিষ্ঠানটি যে একদা গান্ধীজীর সুভ্যুর জন্যে দায়ী হয়েছিল, এ প্রসঙ্গে 
তা৷ স্মরণীয় । এ-ও শ্ররণীয় ঘে জনসাধারণের সংগ্রাী শক্তি প্রতিরোধ করতে গিয়ে একদ| গাঞ্ধীজীই পরোক্ষভাবে 
এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছিলেন । 


২৩০ গাক্ধী-চরিত 


গোপন করার জন্যে জনসাধারণের কাঁছে প্রচার করতে লাগলেন যে, হিন্দুরাই 
মুসলমীন জনসাধারণকে প্রতারিত করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্িক প্রতিষ্ঠান 
হিন্দুমহাঁসভাঁও ঠিক ওই একই কৌশল অবলম্বন করলে।। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী 
নেতাদের অনেকেই, বিশেষত জমিদার শ্রেণী,-রাজন্ব বন্ধের অভিযান বন্ধ কর! 
ধাদের জন্যে একাস্ত প্রয়োজন ছিল,_তারাঁও কংগ্রেসকে তিরস্কৃত করলেন । 
ভিরস্কারের কারণ অবশ্য আসলে ছিল বুটিশ-বিরোধী সংগ্রাম নয়,_বুটিশ-বিরোঁধী 
মোপলেম-বি'রাধী সংগ্রামের ছদ্মবেশে হিন্দু প্রতিক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী 
কর] । 

কংগ্রেসের অপেক্ষাকুত প্রগতিশীল অংশ, যাণ। বুটিশের সঙ্গে সহযোগিতা চান, 
অথচ হিন্দুমহাঁস৬] বা মুনলেম লীগের মতে। সামস্ততান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার 
দিকে ঝুঁকে পড়তে চাঁন না, তারাও দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে গেলেন। একদল গান্ধীজীর 
নেতৃত্বে বা তার অবর্তমানে তার প্রিয় শিষ্য রাঁজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্র গুসাদ, 
বল্পভভাই প্রভৃতি পরিচালনায় সংস্কারমূলক কাধে আত্মনিয়োগ করতে চাইলেন । 

স্কারমূলক কাঁধের মধে। প্রধান ছিল “গ্রাঁমোরয়ন” চরকায় স্থত। কাটা, পাঁননিরোধ, 
অন্পৃশ্ঠত] বর্জন ইত্যাদি। পূর্বে বুটিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার যে নীতিকে 
কংগ্রেস বর্জন করেছিল, এর। এখনো সেই নীতিকে বঙ্জন করতে চাইলেন, অর্থাৎ 
আইন সভায় বা শাসনকাষে ধোগদানের বিরোধিতা করতে লাগলেন । তাই এদের 
নাম হোলো ০-15817£615. অন্যপক্ষে, চিত্তরঞ্জন এব মতিলাল নেহরু প্রভৃতির 
নেতৃত্বে একদল কংগ্রেপী আইনসভায় যে!গ দিতে চাইলেন । কাঁবণ হিসাবে তীরা 
দেখালেন “00110107 9100. 00191502110 01১১0906101, এই দলের নাম হোলো! 
চ0-0199116615,  7১10-0118778505 ব। পরিবর্তনপন্থীরা! কংগ্রেসের মধ্যেই স্বরাজা 
দল গঠন করলেন । ১৯২৫ খ্রীষ্/াবে স্বরাজাদলের কাছে কংগ্রেস আত্মসমর্পণ করতে 
বাধ্য হোলো। সাময়িকভাঁবে গান্ধীজী রাজনীতির পুরোভাগ থেকে পশ্চাতে 
সরে এলেন। 

'্বরাজ্যপন্থীরাঁও আবার গণদেবতাঁর নাম নিতে লাগলেন । চিত্তরঞ্জন দাশ 
ঘোষণ! করলেন, “শতকরা ৯” জনের স্বাধীনতা” চাঁই।. অবশ্য সেই সঙ্গ তিনি 
একথাঁও ঘোষণা করলেন যে, জমিদারদের প্রতি যদি অবিচার হয়, তবে সে ন্যায়- 
বিচারের কোনো মূল্যই নেই-_”**009০: 100620 আ1]] ০ 00০ 0081165 0: 
00861050100, 1 16177501563 2715 11700561062 €০ 106 19001010. 


অবিরাম প্রতিরোধের উচ্চাদর্শ প্রচার ক'রে স্বরাজ্যদল জনসাধারণের ভোটের 
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জোরে আইনসভায় ঢুকে পড়লো। অবশ্ঠ, আইনসভায় ঢুকেই তাদের কঠে 
বাজলো বেহুরো । দলের নেত। হিসাবে চিত্তরপ্নন ঘোষণ1 করলেন £ ”5715 0810 
1705 ০010৩ (17010 00 0227 05০1 ০0-01921:86101.*  নরমপস্থী উদারনীতিকরা, 
যাঁরা সংগ্রামের শুচনাঁয় কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছিলেন, তারাও সন্মিতহান্তে কর 
প্রসারিত ক'রে এগিয়ে এলেন, জানালেন, তাঁদের সঙ্গে, ব্বরাজাদলের সঙ্গে আর 
কোনে] মতান্তর নেই। এইভাবে কংগ্রেের এই অংশটিও সংগ্রামের প্রশস্ত রাজপথ 
ত্যাগ করলো। 

ভাঁরতের বুর্জোয়া নেতৃত্ব ষখন এইভাবে খগ্বিখণ্ড, দুর্বল, দিধাগ্রস্ত, তখন বুটিশ 
তাঁর শোষণ ও শাপনের রজ্্টিকে কঠিন হস্তে কসে ধধলো। এলো কারেন্সি বিল, 
যার ফলে টাকার দ্রাম হোলো এক শিপিং ছ পেন্স। এলো ১৯২৭-এর নয়৷ গ্রীল 
প্রটেকশন নিল। সংগ্রামের অব্যবহিত পরে বৃটিশ সামাজ্যবাদ ভারতীয় বুজোয়াদের 
প্রতি কূপাকটাক্ষের যে ভান করেছিল, তাঁর ফলরূপে ১৯২৪ খ্রীস্টান্ষে প্রবতিত 
হয়েছিল শ্রীল প্রটেকশন আইন। এই আইন অনুসারে ভারতীয় লৌহ-শিল্পকে 
বাইরের প্রতিযোগিত। থেকে রক্ষা ক'রে গ'ড়ে গঠাঁর স্রযোগ দেওয়া হ,য়েছিল। 
এখন বুটিশ-ইস্পাতকে সেই স'বক্ষণ থেকে রেহাই দেওয়ার চেষ্টা হোলে।। বুটিশের 
এই অকুতজ্ঞতায় ভারতীয় বুর্জোয়ার। হো!লে। ক্ষু, ক্ষুৰধ। কিন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
বুঝেছিল, ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের এট ছিন্নভিন্ন অবস্থাতেই তাকে হীনবল করা 
প্রয়োজন । ১৯২৭ খ্রীন্টাব্বের শেষের দিকে ঘোষিত হোলে! যে, ভারতের নয়! 
গঠনতন্ত্রের ভাগ্যবিধাতা হ'য়ে আসছেন সাইমন কমিশন । ভারতীয় বুজৌয়াদের 
অপমান এবার দুঃসহ হ'য়ে উঠলে, কারণ অকৃতজ্ঞ বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই কমিশনে 
ভারতীয় বুর্জোয়াদের কোঁনে। প্রতিনিধিই গ্রহণ করলে। না। স্থৃতরাং ভারতীয় 
বুর্জোয়াদের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা অসম্ভব হয়ে উঠলো, 
কাজেই আবার তার। একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও জনগণের দোরে ধর্না দিলো। 

কিন্তু ইতিমধ্যে দেশে জনগণের মধ্যে অনেকথানি প্ররুতিগত পরিবর্তন এসেছিল । 
দেশের রৃষাণ ও মজ্ররা নিজেদের নেতৃত্বে সংগ্রাম করার জন্যে হ'য়ে উঠছিল সংঘবন্ধ। 
বুটিশ সাম্রাজ্যবাদও সে বিষয়ে যথে্ই সচেতন ছিল । সুতরাং আসন্ন শ্রমিক বিপ্লবকে 
প্রতিরোধ করার জন্যে তারা ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। তার প্রমাণ মিলেছিলো৷ ১৯২৪ 
্রস্টাব্ের কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় । ১৯২৬-২৭ খ্ীস্টাবে ওয়ার্কার্স আযাগড পেজেন্টস্‌ 
পার্টির কর্মতৎ্পরতার মধ্যে দেশের সংগ্রামী শক্তি আত্মপ্রকাশ করলো। ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলে।। ১৯২৮ খ্রীস্টাঝে দেশময় 
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গণ-বিক্ষোভ দেখা দিলো বিপুলায়তন শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের মধ্য দয়ে। 
সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে এই শ্রমিক শ্রেণীই সকলের পুরোভাগে এসে দীড়ালে।। 
১৯২৯ খ্রীন্টান্ধে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থীদেরই হোলো জয়। সমাসন্ন 
গণবিপ্লবের এই উত্তপ্ত চেতন তরুণ বুজৌঁয়া নেতার্দের মধ্যেও সংক্রামিত হোলো । 
ইউরোপ থেকে সদ্য-প্রত্যাগত পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সোম্যাঁলিস্ট হয়ে উঠলেন । 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাড়ালেন স্বভাষচন্দ্র বসু । তরুণ 
বুর্জোয়া নেতার! অকন্মাৎ কৃষাণ-শ্রমিকের আন্দোলনে মেতে উলেও তন্দ্রাত্যাগী 
ভারতীয় গণশক্তিকে শ্রমিক-বিপ্রবের পথ থেকে বুর্জোয়া-আন্দোলনের পথে ফিরিয়ে 
আনার শক্তি তাদের মধ্যেই নিহিত আছে, ত। প্রধান বুয়া নেতারাও অন্গুভব 
করলেন। এবং এই অনুভূতি ও দূরদৃষ্টি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেলো স্বয়ং 
গান্ধীজীর মধ্যে--যখন ১৯২৯ সালে তিনি কংগ্রেসের সভ1পতির আসন প্রত্যাখ্যান 
ক'রে সেখানে সাদরে স্থাপিত করলেন পণ্ডিত জহরলালকে, এবং ঘোষণা করলেন £ 

“ঢন6 15 0000956 10 012০0031270] 10706 00 01 60 20:2]0065, 
[15 1015 1)01805 0)০ 006100 15 731:5061 35০01৩.৮ নেশন, অর্থাৎ ভারতীয় 
বুজোয়ার]। 

এইভাবে জাগ্রত গণশক্তিকে বুর্জোয়া নেতারা যেমন একদিকে নিজেদের 
করায়ত রেখে সংযত করতে চ।ইলেন, তেমনি অন্যপক্ষে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিক 
আন্দোলনকে পন্থু ও নেতৃখহীন ক'রে দেওয়ার জন্তে ভারতের শ্রেষ্ঠ শ্রমিক 
নেতাদেরও করলো গ্রেপ্তার ।১ (তরুণ বুর্জোয়৷ সোশ্তালিস্টদ্দের তার অঙ্গম্পর্শ 
করলে! না, কাঁরণ, এরা যে গণ-শক্তির সেফটি ভাল্ভ মাত্র, তা ভারত সরকার 
ভালে ভাবেই বুঝতো। | ) মীরাটে ধৃত শ্রমিক নেতার্দের হ্না1 বিচারে দীর্ঘ চার 
বৎসর কাঁল অবরুদ্ধ রাখা হোলেো। এদের বিচাঁরই ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাসে 
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলারূপে বিখ্যাত হয়েছে । 

এই সময় নরমপন্থীর্দের পরিচালনায় ভারতীয় বুর্জোয়ারা বৃটিশের সঙ্গে 
সহযোগিতার চেষ্টাও চালাতে লাগলেন। কিন্তু নকল চেষ্ট। বিফল হোলো । 
১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর সমগ্র অর্থনীতিক অবয়বে যে প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখ। দিয়েছিল, 
তার দোল। বুটিশ সাস্তরাজ্যবাদকে ঘেমন ঘ। দিয়েছিল, তেমনি ব্যস্ত করেছিল ভারতীয় 
বুর্জোয়াদের । সুতরাং ভারতীয়: বুর্জোয়াশ্রেণী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আবার 
একবার মুখোমুখি এসে দাড়ালো । ভারতীয় গণশক্তি নেতৃত্বহীন অবস্থায় (শ্রমিক 
১. ১৯২০ স্রীস্টানের মার্চ মাসে। 
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নেতার! তখন কারাগারে ) তরুণ বুর্জোয়া সোস্যালিস্টদের পরিডালনায় আবার 
একবার বুর্জোয়! সংগ্রামের বোঝা বইতে এগিয়ে এলো। স্থযোগ বুঝে কংগ্রেস 
বৃটিশ সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন। কংগ্রেসের দাবী- 
ব্ূপে ঘোষিত হোলে পূর্ণ স্বাধীনতা । ১৯৩০-এর ২৬শে জাহ্ছয়ারী তারিখে পৃ 
স্বাধীনতা লাভ না কব পর্যস্ত অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষিত 
হোলে দেশের সবত্র । কিন্তু এই স্বাধীনত] পম্পর্কে কোনে সুস্পষ্ট ধারণা কখনে। 
ভাবতীয় বুর্জোয়া নেতাদের ছিল না । তখনো গাক্ষীজীকে সহযোগী সংস্কারপন্থী 
হিসাবেই আমর] দেখি । 

দেশে গণশক্তিব অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীীকে আবার একবার সংগ্রামের 
ক্ষেত্রে ছুটে আসতে হোঁলেো।। দেশীয় বুর্জোয়৷ নেতার। স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, 
এবার ভারতবর্ষে সামাজ্যবাঁদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে যে গণশক্তি প্রস্তত হয়েছে, 
ত। বিপুল আক্রোশে ফেটে পড়বে এবং সেই বিক্ষোরণে কেবল বুটিশ বুর্জোয়ারা 
ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হবে ন|, ভারতীয় বুজে 1য়! সমীজও সেই আলোড়নে সম্পূর্ণরূপে 
বিধ্বন্ত হ'য়ে যাবে । বুটিশ সাশ্রাজ্যবাদীর। সম্প্রতি কয়েক বশর যাবৎ ভারতীয় 
বুজোয়!দের কোণঠাসা করার জন্তে আপ্রাণ চেষ্টা করঠিল। সেজন্তে ॥ভারতীয় 
বুর্জোয়। নেতাদের পক্ষে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিতালি করাও সম্ভব ছিল না। 
স্থৃতরাৎ ভারতীয় বুজৌয়] নেতৃত্বকে এবার এমন পথে অগ্রসর হ'তে হোলো, যেখানে 
ভারতীয় গণশক্তি এবং বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ, এই উভয় যুধ্যমান বাহিনীকেই শক্তিহীন 
ও সংযত কর। সম্ভব হবে। এজন্যে বুর্জোয়া নেতার! আবার গণশক্কির প্রতি তাদের 
অবাঁরিত বন্ধুত্বের ছদ্মবেশ গ্রহণ করলেন, যদিও আসলে তাদের প্রীতিট। বুইলে। 
বুটিশ বুর্জোয়াঁদের প্রতিই উন্মুখ হঃয়ে। কিন্ত ভারতীয় বুর্জোয়াদের সেই উদ্গ্রীব 
উন্মুখ প্রীতির আগ্রহকে বুটিশ সাআজ্যবাঁদীরা৷ সহজে গ্রহণ করতে পারলো না। 
কারণ, সমগ্র পৃথিবীর পু'জিতান্ত্রিক অর্থনীতিক অবয়বে তখন এমন একট! ভাঙন 
এসেছে, যাকে রোধ করার জন্যে সর্বত্র পুঁজিবাদ করেছে আপ্রাণ চেষ্টা। ইতালিতে 
মুসোলিনির হয়েছে জন্ম, জার্মানীতে হিটলার হয়েছেন গর্ভস্থ, জাপান সাম্রাজ্যবিস্তার 
ক'রে তার পু'জিবাদকে জীইয়ে রাখার সঙ্ল্প করছে। বৃটেনের পুঁজিতান্ত্রিক 
তরীও তখন টলায়মান, তাই বক্ষণশীল দল সহজে আসন্ন গণ-বিপ্লবের ঘনঘোর ছুর্ধোগে 
বৃটিশ শালনযস্ত্রের হাল ছদ্মবেশী বুর্জোয়া, নেতৃত্বের_ শ্রমিক দলের-_হাঁতেই ছেড়ে 
দিয়েছে এবং “পরম সোস্তালিন্ট' শ্রমিক দলের নেতা ম্যাকডোনান্ড সাহেব প্রধান 
মন্ত্রীর আসন থেকে ভারতবর্ষে শ্রমিক দলনের হুব্যবস্থা করছেন। ভারতীয় বুর্জোয়! 


২৩৪ গান্ধী-চরিত 


নেতৃত্বের এই দ্বিমুখী অভিযান বুর্জোয়া নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হিসাবে গান্বীজীর 
কেবল কাধকলাপেই নয়, লেখনী-মুখেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । ১৯৩০ খ্রীস্টাব্ধের মাচ 
মাসে তিনি বড়লাটকে ষে পত্র লেখেন, তাতে তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণের কারণ সম্পর্কে 
তিনি জানান ঃ 
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ভ,রতীয় বুর্জোয়া নেতুত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাঁকে অত্যন্ত অনিচ্ছা 
সত্বেই গ্রহণ কবেছিল। কারণ, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে বিদেশী বুর্জোয়াদের প্রতি 
বৈরিতা যতোই প্রবল হোঁক না কেন, তাদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, গোত্র এবং রক্তের 
একট] শিবিভ আত্মীয়ত। ছিল। তারা একই বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আর 
গণশক্তি তাদের বিপরীত শক্তি, তাঁদের আসল শন্রতা ওদেব সঙ্গেই। তাই 
সাআজ্যবাদের জলোচ্ছ্াসের ভয়ে ভাবতীয় বুজজোয়াবা যখন গণ-অত্যুর্থানের অত্যুঙগ 
শিখরে এসে আশ্রয় নিলো, তখন তাপা মোটেই নিশ্চিন্ত হোলো না। কারণ, প্রতি 
মুহৃর্তে তারা অন্নভব করছিল এই শিখরের অভ্যন্তরে বিপুল-বিস্তৃত স্থদূর-শায়িত এক 
আগ্নেয়গিরির নিহিত ম্পন্দন_যে আগ্নেয়গিরির অগ্নযৎপাতের আলোড়নে কেবল 
সমুদ্রই স্থদূরে বিক্ষিপ্ত হবে না, এই আঙর়ী মানুষগুলোও হবে নিশ্চিহ্ন। তাই 
ভারতীয় বুর্জোরা নেতৃত্ব সাময়কভাবে গণ-অত্যুর্থানের আগ্নেয়গিরির শিখরে এসে 
আশ্রয় নিলেও কেবল তার! প্রতীক্ষা! করতে লাগলে। সেই শুভ মুহতের, কখন বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সমুদ্র শান্ত হবে, সদয় হবে, কখন আবার ওরা নির্ভয়ে তার চিরবাঞ্চিত 
ক্রোড়ে ফিরে যেতে পাবে ! 

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ-মীমীংসার চেষ্টা গান্ধীজী গোড়া থেকেই 
করতে লাগলেন । যুদ্ধ শুরু হবার আগেই তিনি সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন, তার 
এগারো দফ] শর্ত__ষে শর্তগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে-_-ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার 
জন্তে নংগ্রামের কথ! কংগ্রেস মুখে বললেও বস্তত সে-রকম কোনো সদিচ্ছা তাদের 
নেই। রজনী পাম দত্তের ভাষায়, এ ছিল কংগ্রেসের £/৯, [010 0: পি 
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কিন্তু দেশের শ্রমিক ও কষাণ জনসাধারণ সং্য-সত্যই স্বাধীনতার জন্তে উন্মত্ত 


গাক্ধী-চরিত ২৩৫ 


হ*য়ে উঠেছিল, যদিও তাঁর। ছিল নেতৃত্ববিহীন ৷ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অতি সতর্কতার 
সঙ্গেই তার এই অকরুণ শক্রদের মীরাট ষড়যন্ত্রের নাঁমে বিন] বিচাঁরে পুব থেকে 
আটক রেখেছিল। স্থত্রাং দেশের নবজাগ্রত শ্রমিক, কুষাণ, মধ্যবিত্ত বিপ্লবী 
জনসাধারণ কংগ্রেসের অবিশ্বস্ত নেতৃত্বকেই গ্রহণ করলো । গান্ধীজী তর আশ্রম- 
কুপ্ত থেকে আবার সমর-প্রাঙ্গনে এদে দাড়ালেন। দশ বৎসর পুবে যেমনটি ঘটেছিল 
আবার ঘটলে! তেমনিটি-_গাঙ্ধীজী এবং তার ক'য়কজন বিশ্বস্ত অন্থচরের হাতেই 
যুদ্ছচালনার সমস্ত ক্ষমতা অপিত হোলো । 

গণশক্তিতে বুর্জোয়াদের যে-ভয়, সেই ভয় গান্ধীজীর মধ্যেও সম্পূর্ণরূপে বর্তমান 
ছিল, কেবল তা মহিমাধ্বিত "য়ে উঠেছিল ধর্ম এবং দর্শনিকতার নামে । গণ- 
শক্তির প্রতি এই ভীতির নাম হয়ছিল অহি্স।। অনধিক দশ বৎসর পূর্বে গান্ধীজী 
গণ-বিক্ষোভের পুঞ্ধীভূত ব।স্পকে ধীরে ধীরে ক্ষয় ক+রে বিক্ষৌবরণ এডাতে চেয়েছিলেন, 
এবারও করলেন ঠিক তাই । বারদৌলির ঘটনার প্রকারাস্তরে পুনরাবুত্তি হোলে।। 
আন্দোলনে দেশের জনস।ধারণকে সহজে অংশ গ্রহণ করতে তিনি দিলেন না। 
তিনি লবণ আইন অমান্যের উদ্দেষ্টে ডাণ্ডী অভিযাঁন করলেন, সঙ্গে নিলেন মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন মাত্র শিষ্য । কেবল তাঁই নয়, দেশের গণ-বিক্ষোভকে ধীরে ধীবে ক্ষয় 
কর।র উদ্দেশ্তে তার এই “অভিযান, ভিন সপ্তাত ধ'রে চললে।। এই ভাবে আসন্ন 
বিপ্লবের প্রতীক্ষায় সমগ্র ভারত যখন উত্তেজনার আবেগে অধীর হয়ে উঠেছে, 
গান্ধীজী তখন তাপ মুষ্টিমেয় শিষাসমভিব্যাহারে তার “ডাশ্ীষাত্রা”র দার্শনিক অনুষ্ঠান 
সম্পন্ন করলেন । অবশেষে ৬ই এপ্রিল তাখিখে লবণ আইন আরে সমাঁরোহের সঙ্গে 
অন্থষ্ঠিত হোঁলে।। বৃটিশ সরকার এ বিষয়ে গান্ধীজীকে বাধা দিলেন না। দশ 
বৎসর পূর্বে তার! যেমনটি করেছিলেন, এবারও ঠিক তেমনি ভাবেই প্রথমে চরমপন্থী 
নেতাদের গ্রেফ তার ক'রে নিলেন। এমন কি, স্বাধীনতা! দিবস অনুষ্ঠিত হবার 
পূর্বেই বামপন্থী জাতীয় নেত। স্থৃুভীষচন্দ্র বন্থকে সরকার কারারুদ্ধ ক'রেছিলেন। 
অথচ আইন অমান্তের জন্তে গান্ধীজীকে তীর গ্রেফতার করলেন না, বরং ভাতী 
অভিযাঁনকে সংবাদপত্রে ও সিনেমায় বিজ্ঞাপিত করার সম্পূর্ণ যোগ দিঙ্জেন। কেউ 
যদি মনে করেন, গান্ধীজীর র্যক্তিত্বের জন্যেই তাঁকে গ্রেফতার করতে সরকার ভয় 
করছিলেন, তবে ভূল করবেন। এখনে! দেশের বিস্ক্্ধ গণ-শক্তি সম্পূর্ণ অক্ষ ছিল 
এবং তাঁকে সংযত নিয়ন্ত্রিত রাখার সামর্থ্য ছিল এই একটিমাঁজ মাহুষের, একথা 
বুটিশ সাজজাজ্যবাদীরা ভালে! ক'রেই জাঁনতে|। আমরা পরে লক্ষ্য করবো, সরকার 
যখনই দেখেছে যে, দেশের বিক্ষুধ গণশক্কি গান্ধীজীর আয়তের বাইরে চলে যাচ্ছে, 


২৩৬ গান্ধী-চরিত 


তখনই বিন! ঘিধায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এই মানুষটিকে তারা 
গ্রেফতার করেছে । 

গাহ্ধীজী কেবল যে দার্শনিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাল হরণ করলেন ত1 নয়, 
তিনি সংগ্রামের জন্যে এমন একটি সুচী গ্রহণ করলেন, য1 বিপ্লবী জনসাধারণকে 
হতাশ করলো ; লবণ আইন অমান্য করা, বিদেশী বস্ত্র বর্জন করা, বিলাতী বস্্রের 
এবং বিলাতী মদের দোকানে পিকেটিং করা, অস্পৃশ্ততার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা, 
স্থল-কলেজ ও আদালত বয়কট কর।। কৃষাণ ও শ্রমিকদের তিনি এই আন্দোলন 
থেকে সতর্কতার সঙ্গে দূরে রাখতে চাইলেন । কিন্তু এই সংকীর্ণ সংগ্রাম-স্থচীর পথ 
বয়ে বিপ্লবের প্লাবন আপা, হোক তা ষতোই অহিংস্ক' সম্ভব ছিল না। ক্ুতরাং 
দেশে অশান্ত উত্তেজনা ত্রমেই প্রবল হ'য়ে উঠতে লাগলে।। শ্রমিকরা ধর্মঘট ও 
বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করলো, কৃষাঁণর1 বহু স্থলে স্বতস্ফুর্তভাবে শুরু করলো রাজস্ব বন্ধ 
আন্দোলন, বাংল! দেশে ঘটলে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লু্ন, সীমান্ত প্রদেশে জনসাধারণ 
কয়েক দিনের জন্তে পেশোয়ার শহর অধিকার ক'রে রইলো । ফলে, বুটিশ সরকার 
স্পষ্টই বুঝলো, দেশের আন্দোলন গান্ধীজীর নেতৃত্বের সীম! ছাড়িয়ে গেছে । স্থতরাং 
গান্ধীজীকে মুক্ত রাখার আর কোনে প্রয়োজন তাদের কাছে রইলে! না। ৫ই মে 
তারিখে গান্ধীজী গ্রেফ তাঁর হলেন । 

গান্ধীজীর গ্রেফতারের সংবাদ দেশের সর্বত্র বিছ্যত্গতিতে ছড়িয়ে পড়লে । 
ধর্মঘট, শোভাধাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শনের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠলো! সর্বত্র । বোশ্বাই 
প্রদেশের শোলাপুর শহরের ১ লক্ষ ৪০ হাঁজার অধিবাসীর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার 
ছিলেন কাপড়ের কলের শ্রমিক। তারা তিন সপ্তাহ কালের জন্তে শোলাপুর সম্পূর্ণ 
অবরোধ ক'রে রাখলেন । 

গভনমেণ্টের দমননী তিও চুড়াগ্থ অবস্থায় এলো । অডিন্াব্সের পর পাস হোলো 
অভিন্তান্স, জারী হোলো সামরিক আইন, কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সংক্রান্ত সমন্ত 
প্রতিষ্ঠান ঘোষিত হোলো অবৈধ । দেশে গ্রেফতারের সংখ্যা ৯* হাঁজারে গিয়ে 
পৌছলো । কিন্তু কারাগারেও তিল ধাঁরখের ঠাই রইলো না, সাময়িকভাবে কাজ 
চাঁলাবার জন্তে অনেকগুলি জেল তৈরী ক'রে নেওয়া ছোঁলো, কিন্তু তাতেও স্থান 
সন্কুলান হয় না। সরকার এবার গ্রেফতারের চেয়ে দৈহিক নির্যাতনের উপরই 
বেশি জোর দিলো । চললো লাঠি, বেত, চাবুক, গুলী। হত ও আহতের সংখ্য। 
ক্রমেই বেড়ে চললো । কিন্তু ভারতের বিপ্লবী শক্তি তাতেও বিন্দুমাত্র টললো৷ না) 
তাঁর অগ্রগতি অব্যাহত রইলো। এবং ভা সর্বাপেক্ষা হুম্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ 
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করলো! শ্রমিক-কেন্দ্র বোশ্বাই-এ। এখানে পুলিশের হিংম্র তত্পরতাঁও যেমন ছিল, 
জনসাধারণের শক্তিও ছিল তেমনি ছুর্বার। বোদ্বাই-এর কয়েকটি রাস্তা! জনসাধারণ 
বার বার কয়েক বার অধিকার ক'রে নিলে । কংগ্রস নেতার জনসাধারণকে 
শান্তিপূর্ণভাবে চ'লে যাঁবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু বিক্ষু্ধ মাষের 
তরঙ্গ ক্রমেই উত্তাল উতক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো । ক্রস পতাকার পাশে দেখা! যেতে 
লাগলো শ্রমিকদের বিপ্লবী রক্ত পতাকা। বুটিশ নংবাদপত্রগ্তপিতে সাম্রাজ্যবাদের 
ভীতি-বিহ্বল আর্তনাদ ধ্বনিত হোলো । গণশক্তির এই অভ্যুত্থান বৃটিশ বুর্জোয়াঁদের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াদেরও আতঙ্কিত ক'রে তুললে! । বুটিশ এবং ভারতীয় 
বুর্জোয়ারা1 একযোগে মিল ওনার্শ এসোসিয়েশন এবং চেম্বার অব কমার্সের মারফত 
ভারতকে অবিলম্বে ভোঁমিনিয়ন স্টেটাসের ভিন্তিতে স্বায়ভ্তশীসন-প্রদানের দাবী 
জাঁনালো।। ভারতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে বুটিশ বুর্জোয়াদের এঁকতানের প্রতিধ্বনি 
শীপ্ই পাওয়া! গেল রাজনীতিক মহলেও । ভারত সরকার গাদ্ধীজীর সঙ্গে আপোধ- 
মীমাংসার আলাপ-আলোচন! চালাতে লাগলো । ১৯৩১ শ্রীস্টাবের ২৬শে জানুয়ারি 
তারিখে আলাঁপ-আলোচনাঁর জন্যে গা্ধীজী এবং কণ্গ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্যর! 
মুক্তি পেলেন। নেতাদের সঙ্গে সন্ধির আলোচনায় এবং তাদের প্রধোচনায় গণ- 
বিক্ষোভ অনেকখাঁনি প্রশমিত হোলো । তখনো ভারতীয় জনসাধারণ কংগ্রেসী 
নেতৃত্বের স্বরূপ বুঝতো না, তার ওপর তাদের ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস, অটল নির্ভর। 
8ঠ1 মার্চ তারিখে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হোঁলো। সংগ্রাম সাময়িকভাবে 
স্থগিত রইলো । 

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ভারতীয় বুর্জোয় নেতৃত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে 
সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলে । এমন কি, লবণ-আইনটি পর্যন্ত বাতিল হোলো না। 
অথচ কংগ্রেসকে তাঁর আইন অমান্য আন্দেলন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করতে 
হোলো। যে গোল-টেবিল বৈঠক কংগ্রেস একদ। বর্জন করেছিলেন, এই চুক্তির 
ফলে তাতেই তারা সাগ্রহে অংশ গ্রহণ করতে ছুটলেন। এই চুক্তির ফলে ভারত 
বন্তত স্বায়ত্ব-শাঁসনের বিন্দুমান্র কিছুই পেলে ন1। 

চুক্তির মধ্যে দুর্বলতা এবং পরাজয় যে ছিল, কংগ্রেস নেতৃত্ব সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
সচেতন ছিলেন । তাই তাড়হুড়। ক'রে করাচীতে কংগ্রেসের এক অধিবেশন হোলো, 
এই চুক্তিকে সর্বসম্মতির মধ্য দিয়ে শু্ধ গ্রহণীয় ক'রে তোলার উদ্দেস্তে। বুজে য়া 
নেতৃত্বের তরুণ চরমপন্থী অংশ থেকেও প্রতিবাদ আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। 
স্থতরাং সে সম্ভাবন।কে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ক'রে তোলার জন্তেই কংগ্রেসে গান্ধী-- 
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আরউইন চুক্তির সমর্থনে প্রস্তাব আনার ভার পডলো স্বয়ং পণ্ডিত জহরলালের 
ওপর । দিধাগ্রস্ত জহবলাল প্রস্তাব উথাপন করলেন, দিও বারে বারে তার মনে 
হোঁলে1,--"এই জগ্তেই কি দেশের জনসাঁধাবণ একবৎসর ধরে এমন বিক্রমের সঙ্গে 
যুদ্ধ করেছিলো ? এতো! তেজদৃপ্ত কাজ আর কথার কি সমাপ্তি ঘটলো এর মধ্যে ?” 
ভারতে ডোমিনয়ন স্টেটামের দাবী ত্যাগ ক'রে ধার! পূর্ণ স্বাধীলতার দাবী 
করেছিলেন এবং সে জন্যে দেশে আন্দেরলন চালিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ 
ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহস্ক এবং স্থভাষচন্দ্র বন্থ। স্থভাষচন্দ্রও মনে মনে এই 
চুক্তিকে স্বীকার করতে না পাবলেও, এঁক্যেব খাতিরে নাকি মেনে নিলেন। 
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কংগ্রেসের বাইরে কিন্তু শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে অসস্ভোষ প্রচুর পরিমাণে দেখা 
গেলো৷। বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সংগঠনগুপি এই চুক্তির সমালোঁচন। করে বিরুদ্ধ প্রস্তাব 
গ্রহণ করলে । গান্ধীজী যখন গে।ল টেবিল বৈঠকে যোগদাঁনেব জন্যে বিলাতে রওন| 
হলেন, তখন বোম্বাই-এ শ্রমিকরা এই যাত্রার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো । 
দেশের শ্রমিক ও কিষাণদের বিপুল দেহেব সঙ্গে কংগ্রেসের মন্তিষ্কের ব্যবধান ঘটলো । 
ছিন্নমন্তার বীভৎস রূপ ধারণ করলে। কংগ্রেস। দেহ থেকে মস্তক কেবল ছিন্ন 
হোলে না, ছিন্ন মস্তক দেহের রক্ত পাঁন করতে লাগলে! 

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বকে জনসাধাঁরণেব যে অংশ নিংস'ংশয়ে গ্রহণ করেছিল, 
তাদের মধ্যেও শীন্রই সংশয় ও হতাঁশ। দেখা দিলো । ১৯৩১ খ্রীস্টাবে ভারতীয় 
সহযোগী বুর্জে।য়াদেব পক্ষ থেকে গান্ধীজী গোঁল টেবিল বৈঠকে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হলেন, তা হাস্যকর হ'য়ে দাডালো। গান্ধীজী খিলাতে গিয়ে তাঁর 'ধাশ্িক” এবং 
আত্মিক বাণী দিয়ে এলেন বটে, কিন্তু বিনিময়ে বিলাত তাঁকে কিছুই দিলো ন1। 
১৯৩১ গ্রীস্টাব্ধের শেষের দিকে রিক্ত হস্ত গান্ধীজী দেশে ফিরলেন। পথে ধ্বংসমান 
পুঁজিতন্ত্রের অন্যতম তন্ত্রধীরক সিনিয়র মুসোলিনির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হোলো । 

তবু ভারতবাসীকে গান্ধীজী আশার বাণী শোনাতে লাগলেন ! 

কিন্ত তিনি যখন দেশের জনসাধারণকে স্থির রেখেছিলেন, বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
তখন ভারতবর্ষে বিন্দুমাত্র স্থির ছিল না। তথাকথিত “সন্ধির' নামে বিপর্ন সাত্্রাজ্যবাদ 
এই দীর্ঘ নয় মাস কাল ধ'রে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্তে নিজেকে প্রস্তত করছিল মাত্র। 
প্রস্ততি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল, তাই ১৯৩২ খ্রীস্টাব্বের ৪ঠ1 জানুয়ারী তারিখেই 


গাক্ধী-চরিত ২৩৯ 


আঁকন্মিকরূপে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ সংগ্রাম ঘোষণা! করলে! গান্ধীজী গ্রোর 
হলেন। অডিম্যান্দে পর অদ্ডিন্তান্দ হোলে জারী। কংগ্রেস এবং কংগ্রেস- 
সম্পর্কিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষিত হোলে। বেআইনী । দেশের সর্বত্র কংগ্রেসের 
ৎগঠক, প্রচারক এবং নেতৃস্থানীয় ব্যকিদ্দের কর। হোলো গ্রেপ্তার । এমনি ভাবে 
অতকিতে চকিতে ত্রত আঘাত হেনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেদিন জয়ী হোলো। 
১৯৩০-৩১ গ্রীন্টাব্দের নিধাঁতনের অপেক্ষা এবারে নির্যাতন কঠিনতর আকার ধারণ 
করলো । প্রথম চার মাসেই গ্রেপ্তারের সংখ্যা হোলো আশা হাঁজার। 
মাত্র পনেবো মাস বাদে ১৯৩৩-এর মার্চে গ্রেপ্তারের সংখ্যা গিয়ে পৌছলো 
এক লক্ষ বিশ হাঁজারে। দৈহিক অত্যাচীরও চরমে এলো । চললো 
প্রহাব, লাঠি-চার্জ, গুলী। গ্রামে গ্রামে হোলো পাইকারী জরিমানা । বহু অর্থ, 
ভূসম্পত্তি হোলে। বাজেয়প্ত। সবকাঁর ভেবেছিল, সংগঠনশক্তি এবং নিষরুণ 
নিপীড়ন দিয়ে তাঁর। ভারতীয় সংগ্রামকে ছয়মাসেব মধ্োই পঙ্থু ও অসাড় ক'রে 
দেবে। কিন্তু এই স"গ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হোলো, চললে দীর্ঘ উনত্রিশ মাস ধরে। 
নেতাহীন, সংগঠনহীন অবস্থার আকস্মিকভাবে ভারতীয় জনসাধারণ আক্রান্ত 
হ'য়েছিল, এবং সেজন্ে দায়ী ছিলেন কংগ্রেসের আঁপোষকামী বুর্জোয়া নেতৃত্ব এবং 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের নির্লজ্জ সহযোগিতা । তবু ছত্রভঙ্গ, বিভ্রান্ত জনবাহিনী 
যে অসীম প্রতিরোধ শক্তি দেখালো, ভাঁগতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে তা 
অতুলনীয়, অবিম্মরণীয়। কিন্তু গণশক্তিতে বুর্জোয়া নেতৃত্বের অবিরল ভীতি এই 
সংগ্রামকে 9 পদে পদে ব্যাহত করতে লাগলো। গান্ধী তথা কংগ্রেস হুকুমৎ 
কেবলই আদেশ দিতে লাগলেন যে, আন্দোলনের মধ্যে গোপনীয়তা যেন বিন্দুমাত্র 
না থাকে__-অথচ বেআইনী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্ত আন্দোলন করাও ছিল 
এক প্রকার অসম্ভব । পাছে রাঁজব্ব বন্ধ হয়, সেধিক থেকেও তাঁরা বারে বারে 
জমিদারদের ভরসা এবং সাস্বন। দিতে লাগলেন। তারা গণশক্তির এই তুমুল 
জাগরণের বন্তার্জোতকে কেবলই অন্তপথে চালিত ক'রে দিতে চাইলেন। ১৯৩২-এর 
গ্রীক্মবকালেই গান্ধীজী জাতীয় সংগ্রামের সুচী ত্যাগ ক'রে অস্পৃশ্ততা বর্জনের দিকে 
মন দিলেন। ১৯৩২ খ্রীপ্টাব্ের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী 'আমরণ' অনশন করলেন । 
এই অনশন বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে হোলে! ন।, হোলে! 
না স্বাধীনতা-সংগ্রামের অংশরূপে। গাদ্ধীজী অনশন করলেন “তপশীলতুক্ত” হিন্দুদের 
পৃথক নির্বাচনের প্রতিবাদে । এইভাবে দেশের জনসাধারণের লক্ষ্য বিভক্ত হোলো, 
সংগ্রাম বুটিশ সাহ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে থেকে অস্তরিত হোলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
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বিশেষ একট! কাজের দিকে । হোলো পুণ। চুক্তি। এই চুক্তির ফলে *তপশীলতৃক্ত 
শ্রেণীর” জন্তে সংরক্ষিত আপন হোলে দ্িগুণিত। 

১৯৩৩ খ্রীপ্টাব্দের মে মাসে গান্ধীজী নৃতন ক'রে আবার অনশন করলেন। এখন 
তিনি আরে! এক ধাপ নেমে এলেন । বুটিশ সাস্রাজ্যবার্দের বিশেষ কোনে! কাজের 
বিরুদ্ধেও তিনি এখন লড়ছেন না, লড়"ছন দেশের গণশক্তিপ বিরুদ্ধে। দেশের 
গণশক্তিকে “হিংসার পথ থেকে- অর্থাৎ দেশীয় ও বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে মাথা 
তোলার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাঁইছেন। সেদিন তাঁর অনশন হোলো যেন 
সেই সুদক্ষ সাঁপুড়ের বাশী-_যে বাশীর স্থরে জাগ্রত জন-ভূজঙ্গ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে 
তার উদ্যত ফণ৷ নত ক'রে তার ঝাঁপির বন্দীত্বে ফিরে যেতে পারে। 

গান্ধীজীর এই কাঁজে বৃটিশ সাআজ্যবাদীদের আনন্দের আর সীম] রইলো ন1। 
বিনা শর্তে গান্ধীজী মুক্তি পেলেন । গাঁন্ধীজীর পরামর্শ অন্গসারে কংগ্রেসের অস্থায়ী 
প্রেসিডেণ্ট দেড় মাঁসের জন্যে আইন অমান্ত আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন 
--কারণ হিসাবে দেখানে। হোলো, গান্ধীজীর অনশন কালে দেশের মানমিক অবস্থা 
অত্যন্ত উদ্ধিগ্ন থাকবে, তাঁই। গান্ধীজী এবার নিজেকে বুটিণ সাঁঅ।জ্যবাদের অকৃত্রিম 
বন্ধু বলে প্রমাণিত ক'রে বড়লাটের সাক্ষাতপ্রার্থ হ'লেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা 
লক্ষ্য করছিল, ভারতীয় জনসাধারণ ছত্রভর্গ হ'য়ে পড়েছে, কংগ্রেপী নেতাদের 
কার্ধকলাপে ভারা হয়েছে বিভ্রান্ত, স্ৃতরাং সরকার এবার শেষ আঘাত হানতে 
চাইলো! । গাক্ধীজীর সঙ্গে বড়লাঁট সাধারণ সৌজন্যের খাতিরেও সাক্ষাৎ করলেন 
ন1। সাক্ষাতের শর্ত হ'লে! কংগ্রেসকে আইন অমান্য সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করতে 
হবে। সুতরাং সহযোগ-প্রত্যাশী কংগ্রেস অবিলম্বে ব্যাপক আইন-অমান্ত প্রত্যাহার 
করলেন এবং প্রবন্তিত হোলো ব্যক্তিগত আইন অমান্যের রীতি । কেবল তাই নয়, 
শীদ্রই কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে ভেঙে দিলেন। এবার 
কয়েকদিন চললো ব্যক্তিগত আইন অমান্তের প্রহসন । সরকারের মধ্য অনমনীয়ত। 
ক্রমেই বাড়তে লাগলো । আগন্ট মাঁসে গান্ধীজী পুনরায় গ্রেপ্তার হলেন। কারাগারে 
গান্ধীজী এবার আবার রাজনীতি পরিত্য।গ ক'রে ধর্মীুশীলন করতে লাগলেন, এবং 
পরে হরিজনদের উন্নতিকল্লে ভারতবর্ষের নাঁনাস্থানে ভ্রমণ করলেন। এমনিভাবে 
ধীরে ধীরে নেতাহীন, সংগঠনহীন, অ্রিয়মাঁণ সংগ্রাম নিশেষের দিকে এগিয়ে চললে । 

গাক্ধীজী গণ-আন্দোলনের “এপিটাঁফ* লিখতে বসলেন । আন্দোলনের 
আসাফল্যের জগ্ভে তিনি জনসাধারণকেই দায়ী করলেন £ "] 256] 6396 06 
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১৯:৪ খ্রীস্টাবের মে মাসে পাটনায় কংগ্রেমকমিটির অধিবেশনে বিন! শর্তে আইন 
অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহ্নত হোলো। স্থির ছোলো, কংগ্রেস আগামী নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণ করবে। কংগ্রেসের এই সহঘোগিতার ইচ্ছায় গভনমেণ্ট খুশি হয়ে স্ুন 
মাসে কংগ্রেসকে বৈধ এবং জুলাই মাসেই কমিউনিস্ট পার্টি অব ইত্ডয়াকে বেআইনী 
ঘোষণ! করলো । 

এমনি ভাবে ১৯৩৪ শ্রীস্টাষ থেকেই ভারতের স্বাধীনতা! সংগ্রামের এক নৃতন 
অধ্যায় সুচিত হোলো, যে অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি এখনো ঘটেনি । 


১৬ 


॥ 5চাদ্দ ॥ 


কংগ্রেসের বুর্জোয়! নেতৃত্ব যখন গণ-বিপ্লবকে এমনিভাবে বিধ্বদ্ত ক'রে দিলো, 
তখন গণশক্কি তার নিজের নেতৃত্ব খুঁজতে লাগলে।। এই নেতৃত্ব প্রধানত দেশের 
শ্রমিক সংঘবদ্ধতাঁর মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করলো ৷ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্ পর্যস্ত ট্রেডুইউনিয়ন 
হগ্রেস শ্রমিকদের সংগ্রামে ঘে অংশ গ্রহণ করতো, তা৷ ছিল নিতাস্ত সংকীর্ণ। এর 
সদশ্যসংখ্য ছিল এক লাখ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত পঞ্চানন । পৃথিবীব্যাপী পুঁজিতন্ত্রের যে 
সঙ্কট শুরু হ'য়েছিল এবং পৃথিবীর এক-বষ্ঠাংশ শ্রমিকদের করায়ত্ত হওয়ায় শ্রমিকদের 
মধ্যে যে অভাবনীয় আশ] ও উৎসাহের সঞ্চার ঘটেছিল, ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর 
ওপর তার তরঙ্গাঘাত ছিল অনিবার্য । পৃথিবীর গণজাগরণের অংশ হিসাবে 
তারতীয় শ্রমিকরা ১৯০৮ খ্রীস্টাবেই তাদের নবজাগ্রত রাজনীতিক চেতনার প্রথম 
পরিচয় দিয়েছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন লোকমান্য তিলককে দীর্ঘ ছয় বংসরের 
জন্যে কারাদণ্ডে দর্ডিত করলো, তখন বোশ্বাই-এর বন্তশিল্প শ্রমিকরা! স্বত প্রবৃত্ত হ'য়ে 
ব্যাপক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং লেনিন সেদ্দন ভারতীয় 
শ্রমিকদের এই রাঁজনীতিক চেতনাকে ভবিষ্যতের সংকেত হিসাবে করেছিলেন 
অভিনন্দিত।১ ভারতীয় গণশক্কির এই রাজনীতিক জাগৃতি সম্পর্কে বৃটিশ সাআাজ্য- 
বাদ সম্পূর্ণ সচেতন ছিল এবং এই গণশক্তিকে প্রতিরোধ প্রতারিত করার জন্যে 
তাদের একমাত্র ভরসা ছিল সহযোগী ভারতীয় বুর্জোয়ারা। তাই শ্রমিকর! ষখনই 
বুর্জোয়া নেতৃত্ব ত্যাগ ক'রে নিজেদের নেতৃত্ব গ'ড়ে তুলতে চেয়েছে, তখনই কঠোর 
হস্তে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁকে দমন করেছে । এই উদ্দেস্তেই ভারতবর্ষে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ তাকে দমন করেছে । এই উদ্দেশ্তেই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯২৬ 
শ্বীস্টাবে যে ট্রেড ইউনিয়ন এযাকৃট পাঁ করেছিল, তার ফলে শ্রমিকদের রাজনীতিক 
কার্ধকলাঁপ হয়েছিল নিষিদ্ধ । কিন্তু তাতেও শ্রমিক সংঘবদ্ধতাঁকে চেপে রাখা সম্ভব 
হয় নি। সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ওপর ভিত্তি ক'রে শ্রমিক ও কৃষাঁণ 
সংগঠনগুলি দেশে ক্রমেই শক্কি সঞ্চয় করতে লাঁগলে!। প্রথমে বাংলায় এবং পরে 
যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে শ্রমিক-কৃষক পার্টি উঠলে] গ'ড়ে এবং ১৯২৮ খ্রীস্টাবে সেগুলি 
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সম্মিলিত হ'য়ে গঠিত হোলো নিখিল ভারত শ্রমিক-কুষক পার্টি। এই নবজাগ্রত 
সংঘবদ্ধ গণশক্কিকে একদিকে ভারতীয় বুর্জোয়াদের দালাল হিসাবে বুর্জোয়। শ্রমিক 
নেতারা যেমন বিভ্রাস্ত ক'রে দিতে চাইলো, তেমনি বুটিশ সরকারও চালালো তার 
দমন নীতি | ১৯২৯-এর মার্চমাসে ভারতবর্ষের সর্বক্র ণেকে সংগ্রামশীল শ্রেষ্ঠ নেতাদের 
গ্রেপ্তার ক'রে শ্রমিক আন্দোলনের শিরশ্ছেদের চেষ্টা হোলো। ভারতীয় গণশজ্তি 
যখন ১৯৩০-৩৪ খ্রীস্টান্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে বুর্জোয়া নেতৃত্বে বিভ্রাস্ত, 
দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিল, বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ পারদশিতার সঙ্গে তখন 
স্থপরীক্ষিত শ্রমিক নেঙাদের বিচারের নামে বিন। বিচারে কারাপ্রাকারের অস্তরালে 
আটকে রেখেছিল । হ্থদীর্ঘ চাঁর বৎসর ব্যাপী এই বিচারের নাঁমে অবিচারের নাষ 
হয়েছিল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা । অন্তদিকে ভারতীয় বুর্জোয়! শ্রমিক নেতারাও 
নীতির নামে শ্রমিক সংঘবদ্ধতাকে প্রচগ্রূপে আঘাত করলেন। ১৯২৯-এর শেষে 
নাগপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যখন দক্ষিণপন্থী শ্রমিক নেতার! 
সংখ্যালঘু হ'য়ে পড়লেন, তখনই তারা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে বাইরে 
এলেন এবং প্রতিদ্বন্থী অপর একটি শ্রমিক সংঘ গড়ে তুললেন, ট্রেড ইউনিয়ন 
ফেডারেশন । ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যেও আবার বুর্জোয়া বামপন্থী শ্রমিক 
নেতাদের কাধকলাপ শ্রমিক আন্দোলনকে পদ্দে পদে ব্যাহত করতে লাগলো । ফলে, 
কমিউনিস্টরা রেড. ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে বু দল ও মতবিরোধ থাকায় তাঁর শক্তির হাঁস হোলো 
বটে, কিন্তু তা সত্বেও শ্রমিকদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে 
লাগলে।। প্রতি বত্মর ইউনিয়নের সংখ্য। প্রায় এক লক্ষ বাড়লো । ১৯৩০-৩৪এর 
জাতীয় আন্দোলনের কালে শ্রমিকদের সংগ্রামশীলত। আমর পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। 
কিন্তু কংগ্রেসের সহযোগী বুর্জোয়া নেতৃত্ব যখন গণ-আন্দোলনকে বিভ্রাস্ত বিধ্বস্ত 
ক'রে দিলো, তখন জাগ্রত উন্মুখ গণশক্তি তাঁর নেতৃত্বের সন্ধান করতে লাগলো 
নিজেদের মধো। বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা লক্ষ্য ক'রে ১৯৩৪ শ্রীস্টাবে ভারতীয় 
কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষিত করলো! । ইমার্জেন্সী পাওয়ার্স অডিনান্সের 
বলে তার! ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেফতার ও আটক রাখতে লাগলো । শ্রমিকরা 
এই সাম্রাজ্যবাদী আঘাতের জবাব দিল তাঁদের এক)কে হুদৃঢ় করে। ১৯৩৫ খ্রীস্টাবে 
রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে মিলিত হোলো]। 
পর বৎসর ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এঁক্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে এলো এবং 
১৯৩৮ সাঁলে অল ইত্ডিয়। ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হোলো। ট্রেড ইউনিয়ন 
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আন্দোলনের বাইরে রইলে। কেবলমাত্র আমেদাঁবাদের গান্ধীপন্থী টেক্সটাইল লেবার 
এসোসিয়েশন ৷ কারণ, তার! নাকি শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করতো না। 

কখগ্রেমের বুর্জোয়। নেতৃত্ব ১৯৩৪-এ শ্রমিক শক্তির বিশ্বাস হারিয়েছিল।৯ সেই 
বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের কাজে ব্রতী হলেন একদল বামপন্থী । কমিউনিন্ট পার্টর 
অবর্তমানে একদল তথাকথিত শ্রমিক নেতা ১৯৩৪ সালে গ'ড়ে তুললেন কংগ্রেস 
সোশ্যালিস্ট পার্টি। এই পার্টির মধ্যে বুর্জোয়। প্রভাব প্রচুর পরিমাণেই রইলো 3 
কারণ কংগ্রেস সোশ্ালিন্ট পার্টির সদশ্ত হবাঁপ জন্তে প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসেরও 
সদস্য হওয়া । কেবল তাই নয়, কংগ্রেসের মধ্যে একদল বাঁমপন্থীও কৃষাঁণ ও 
শ্রমিকের নাম নিতে লাগলেন । ১৯৩৬-এর লখনৌ কংগ্রেন অধিবেশনে জহরলাল 
শ্রমিক ও কৃষাণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে সংঘগতভাবে অনুমোদন দানের প্রস্তাব 
এমেছিলেন, দক্ষিণপন্থী শানিত কংগ্রেস কমিটি তা ৩৫-১৬ ভোটে বাতিল ক'বে 
দেম। কিন্ত দেশে শ্রমিক ও কিষাণ শক্তির জাগরণ এমন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল 
ষে, দক্ষিণপস্থী নেতারাও নরম হ'তে বাধ্য হলেন। ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনে 
কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে ১৩ দফা একটি কর্মহচীও গৃহীত হোঁলো। এবং 
জনসাধারণকে কংগ্রেসের আওতায় আনার যথেষ্ট চেষ্টা চলতে লাগলে।। এইভাবে 
১৯৩৯ গ্রীস্টাবেে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময়ে কংগ্রেসের সাস্যসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষে গিয়ে 
পৌঁছলে! । আবার একবার ভারতের শ্রমিক ও কিষাণ জনসাধারণ বুর্জোয়। 
নেতৃত্বের মুখ চেয়ে রইলে|। 

১৯৩৫ খ্রীস্টাবে বুটিশ সরকার ভারতীয় জননাধারণকে সামফ়িকভাবে শাস্ত 
রাখার উদ্দেষ্টে ভারতবর্ষে নয়া গঠনতন্ত্রের প্রবর্তন করলো! । দীর্ঘ কয়েক বৎসর 
ধরেই ভারতবর্ষকে স্বায়ত্-শাসনাধিকাব দেওয়ার যে ভোয়া প্রতিশ্রাতি বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ দিয়ে এসেছিল, তাঁর সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্তও এর পেছনে নিহিত 
ছিল। কিন্ত এই ধরনের কোনো গঠনতন্ত্রে ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছিল ন1। 
ভারতবর্ষ চেয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি। তাই ১৯৩৬-এর 
ডিসেম্বরে ফৈজপুরে ঘে কংগ্রেস অধিবেশন হোলো, তাতে কংগ্রেস ঘোঁষণা করলো, 
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১ ১৯৩৬-এর গোড়ার দিকের কথা, লখনৌ কংগ্রেন অধিবেশনে মভাপতির অভিভাষণে জহরলাল মেহের 
বলেন'ঃ “২6 1896 19155191056 006) 97100 10925585, 
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কিন্তু কংগ্রেস একথ। বাক্যত ঘোঁষণ। করলেও, এর মধ্যে তাঁর ঘথেষ্ট আস্তন্নিকতা 
ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে মাত্র ছুই বৎসর পূর্বে যে-ভাবে তারা 
বিনষ্ট ক'রেছিল, তাকে গোপন করার জন্তেই স্বাধীনতা প্রীতি ও জনগণের দরদকে 
তার! উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করছিল মান্্। তাই এই কংগ্রেস-বিনিন্দিত নয় 
গঠনভন্ত্র অঙ্গনারে শাসনব্যবস্থায় কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করবে কিনা, এই প্রশ্ন ঘখন 
উঠলো, তখন কংগ্রেন ০5০25 ৪০০6008170০-কেই অর্ধিক ভোটে গ্রহণ করলেন। 
অর্থাৎ কাগজী প্রস্তাব পান ক'বে নয়া গঠনতন্ত্রকে কংগ্রেস বাক্যত নিন্দ। করলেও 
কার্যত তাকে, আংশিকভাবে হ'লে৪১১ মেনে নিলেন। অবশ্ঠ ফৈজপুর কংগ্রেসে 
0:9502-850108110০-এ প্রশ্ন যখন উঠলে!, তখন অনেকে ওই প্রশ্নটাকে আপাতত 
কিছুদিন তুলতে লজ্জা! পেলেন। কারণ, একই অধিবেশনে নয়।-গঠনতন্ত্রের নিন্দা, 
্বাধীনত।-গ্রীতি, জনগণের প্রতি দরদ ইত্যাদি কাগজে ঘোঁষণ] ক'রে, আবার সন্ধে 
সঙ্গে হুড়স্থড় ক'রে গঠনতন্ত্রের খিড়কি পথে সরকারী গর্দীতে গিয়ে বসাট। নিতান্তই 
বেমানান লাগে । এ প্রশ্ন সম্বন্ধে শ্রমিক নেতা এস. এ. ভাগে (মীরাট মামলার 
বন্দী এবং কমিউনিস্ট ) এক প্রস্তাবে ভারতীয় গঠনতস্ত্রচনাকারী পরিষদ লাভের 
উদ্দেশ্টে গণ-আন্দোলনের জন্যে দেশকে প্রস্তত করতে বললেন। কিন্তু এ প্রভাব 
৮৩-৪৫ ভোটে বাতিল হ'য়ে যাযন। শাসনকার্ধে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার 
সম্পূর্ণ বিরোধিতা ক'বে অপর একটি প্রস্তাবও আসে। সেটিও ৮৭-৪৮ ভোটে 
বাতিল হয়। এই ভাবে কংগ্রেস মুখে ১৯৩৫ গ্রীন্টাবের গঠনতত্ত্রের নিন্দা করলেও 
কাধত তাকে গ্রহণ করলো এবং বুটিশ সাত্রাজ্যবাঁদের সঙ্গে, সংগ্রামের পথে নস্ক, 
সহযোগিতার পথেই অগ্রসর হ'তে লাগলেন । 

১৯৩৭ গ্রীস্টাবের গোড়াতে কংগ্রেস নির্বাচন ছন্দে অবতীর্ণ হলেন। নির্বাচনী 
ইন্তাহারে তদের স্বাধীনতা-প্রীতি এবং জনসাধারণের হখস্বাচ্ছন্দ্যের সম্পর্কে ছুশ্চিস্তা 
ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রইলো। কংগ্রেস ঘোষণ! করলেন যে, তারা আইনসভা 
প্রবেশ করছেন, নয়া গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতার উদ্দেশ্টে নয়, তার প্রতিশোধ 


১ বর্তমান পরিকল্পন] অনুসারে নয়] গঠনতস্ত্রের দুইটি অংশ ছিল £ একটি €5৫5791 বা! ধুক্তরারীয় এবং 
অপরটি 2:০৮17)091 বা প্রাদেশিক । কংগ্রে বুগাদীয় অংশটিকে বাদ দিয়ে প্রাদেশিক অংশটিকে গ্রহণ 
করলো। 
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এবং উচ্ছ্দ করতে --%06 00 ০০-০01:266 11) 215 ভা আহ) 08০ 4১০৮ 006 
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স্থতরাং এই উদ্দেশ্ঠগুলি সগ্ভখে রেখেই কংগ্রেস সেদিন জনসাধারণের বিপুল 
ভোটে আইনসতাগুলিতে নির্বাচিত হ'লেন। এখন কংগ্রেসের সম্মুখে এলে নৃঙন 
প্রশ্ন-__'মাইনসভাগুলিতে উপস্থিত থেকে. তার! সরকারী শাসনকার্ধের বাধ। দিবেন, 
ন। নিজেরাই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবেন। কংগ্রেসের সহযোগী বুর্জোয়া নেতৃত্ব সহষোগের 
এমন স্যোগ সহজে ছাড়তে চাইলেন না। ১৯৩৭-এর মার্চ মাসে কংগ্রেস কমিটি 
মন্ত্রিসত1 গঠনের অর্থাৎ শাঁসনকার্ধে অংশ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। তবে, শর্ত 
রইলে! যে, গভর্নরর] তাদের শাসনকার্ধে হস্তক্ষেপ করবেন না। গাম্বীজী কংগ্রেসের 
বাইরে থাকলেও কংগ্রেসে তার প্রভাব ছিল অপরিসীম । তিনিই কংগ্রেসকে মন্ত্রিত্ব 
গ্রহণের পরামর্শ দিলেন ।২ অবশ্ঠ, কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট, এবং অন্যান্য বামপন্থীর! 
কংগ্রেসের এইভাবে শাঁসনকার্ষে অংশগ্রহণের প্রতিবাদ করলেন । কিন্তু দক্ষিণপনস্থী- 
শাসিত কংগ্রেসে তাদের প্রতিবাদ ১৩৫-৭৮ ভোটে অগ্রাহ হয়ে গেলো। 

মন্ত্িত্ব গ্রহণের পক্ষে কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কবতে আরে! 
তিনমাস দেরী হোলো। কারণ, মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বে কংগ্রেস চেয়েছিলেন, গভনরবা 
ষে তাদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না তা বুটিশ সরকার ঘোষণ! করুক। 
কিন্ত সে-রকম কোনো ঘোষণা করার পূর্বেই ১ল! এপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষে নয়৷ 
গঠনতন্ত্র উদ্বোধন হোলো৷। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপক এবং পরিপূর্ণ হরতালের মধ্য 
দিয়ে প্রতিবাদ জানালো । কংগ্রেষের সঙ্গে গভনমেণ্টের আলাপ-আলোঁচন1 অচল 
অবস্থায় এসেছিল, তাই আপাতত প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু দল নিয়েই গঠিত হোলে! 
মন্ত্রিসভ।। অবশেষে অচল অবস্থার অবসান হোলো । ২২শে জুন তারিখে বড়লাট 
এক ঘোষণায় কংগ্রেকে অনেকখানি ভরসা দিলেন। ১৯০৭ গ্রীস্টাবের জুলাই 


চে শশী পিপি 


১ চিত্তরঞ্রনের নেতৃতে স্বরাজ দল যখন আইনসভায় প্রবেশ করেছিল, তখন প্রবেশের পূর্বে ঘোষণা 
করেছিল যে, সরকাদী কার্ষের প্রতিরোধের জন্ঠেই ভার! সেখানে যাচ্ছেন। কিন্ত আইনসভার ঢুকেই ভারা 
সরকারের সঙ্গে নহযোগিতার অন্তে লালারিত হযে উঠেছিলেন, আমর! পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। বর্তমানে 
কংগ্রেস আবার তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। 

২ গান্ধীজী ভার 'হরিজন' পত্রিকার ১৯৩৮ হীস্টান্দের আগস্ট মাসে একটি প্রবন্ধে মন্তিসবগ্রহণের স্বরূপ 
সম্পর্কে ব্দিও বলেন, “01১6 1117715015 285 12051609805 5০ 22725. 006 75211 ০০12069115 
00190617050, 01)5 00116010715 9350 1১০1105 22089 96 2 03976. 0027)1782190 17010 005 


(00/620075 0175681 0156 1117150615) 25550 00620 2400 006 00567) 80 9 1001700 
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মাসে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিসতা গঠিত হোলো। কিছুদিন ঘাদে হোলে! 
উত্তর-পশ্চিম শীমাস্ত প্রদেশে । পরে আনাম এবং সিস্কৃতিও কংগ্রেস “কায়ালিশন: 
মন্ত্রিসভা গঠন করলেন । 

প্রথমে কিছুদিন কংগ্রেন কিছু কিছু গণতান্ত্রিক কাজ করার পরে ক্রমেই তারা 
তাদের মুখোস খুলতে লাগলেন এবং নির্লজ্জভাবে কৃষাণ, শ্রমিক ও জনসাধারণের 
বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা শুরু করলেন। মাদ্রাজে 
সোশ্তাঁলিস্ট নেতা গ্রেফতার হলেন, বিহারে জমিদারদের সঙ্গে কংগ্রেস হাত 
মেলালেন, বোম্বাই-এ পাস হোলো! ইত্াস্রিয়্যাল ডিস্পিউট বিল। এমনিভাবে 
কংগ্রেস ফৈজপুর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বা নির্বাচনী ইস্ভাহাঁরে যে সকল আদর্শ 
ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাকৃআড়ম্বর করেছিলেন, সে অবগুলিই তারা হাওয়ায় ভাদিয়ে 
দিলেন। সহযোগী-বুর্জোয়া-শামিত কংগ্রেন এইভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্-শাসনের 
নামে সাম্রাজ্যবাদের অন্ততম ঘাঁটিতে পরিণত হোঁলেন- তার] গণসংগ্রামের সকল 
প্রকার প্রকাশকে দমন করার জন্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে, 
জনসাধারণের মধ্যে অসস্তোষ এবং বিক্ষোভ ক্রমেই বৃদ্ধি পেলে! । নির্বাচনের পূর্বে 
যে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছায়াঁমাত্র ছিল, তা ধীরে ধীরে দানবীয় আকার ধাঁরণ 
করলো, যার ভয়াবহ রক্তাক্ত ফসল উঠলে। ১৯৪৬-৪৭-এর ভারতবর্ষে । এই 
ক্রমবর্ধমান ভ্রান্ত সাম্প্রদীপ়িকতাকে দূর করার জন্তে একমান্র প্রয়োজন ছিল বৃটিশ 
সাআ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামের । কিন্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব বর্তমানে বৃটিশ 
সাত্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত হওয়ায় এবং গণাতঙ্ক তাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল থাকায়, 
তারা সংগ্রামের পথে কোনোমতেই অগ্রসর হ'তে চাইলেন না। খগ্রেসের 
সহযোগিত। সম্পর্কে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ছিল। স্থৃতরাং এই 
অশ্কূল অবস্থায় তারা ভারতবর্ষে ১৯৩৫ গ্রীস্টাৰে প্রবতিত গঠনতস্ত্রের যুক্তরাস্্ীয় 
অংশটিরও প্রবর্তন করতে চাইলে | বস্তত, ১৯৩৫-এর প্রার্দেশিক অংশের ক্ষতিপূরণ 
হিসাবেই ছিল যুক্তরাষ্তীয় অংশটি। প্রাদেশিক স্বায়ত্র-শাসন প্রবতিত ক'রে স্থানীয় 
বুর্জোয়াদের হাতে বৃটিশ সাত্্রাজ্যবাদ যে ক্ষমতাটুকু দিয়েছিল, যুক্তরানয় শাসনতন্ত্র 
প্রবর্তন ক'রে তা ফিরিয়ে নিতে চাইলো! বহুগুণে । কারণ, এই পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রে 
দেশীয় সামস্ত রাজাদেরও 'প্রতিনিধিত্বের সমান অধিকার ছিল। এবং সামস্ত 
রাজ্যগুলি ছিল বা আছে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষ! নিরাপদ বন্দর । ১৯৩৮ 
খন্টাবেই হবিপুরায় জাতীয় কংগ্রেস একবাক্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের নয়কারী চেষ্টার 
নিন্দা করলেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগ্রামশীল বামপন্থীরা কিন্ত দক্ষিণপন্থী 


২৪৮ গান্ধী-চরিত 


নেতাদের উপর বিশ্বাৰ হারিয়েছিলেন, সংগ্রামবিরোধী সহযোগী দক্ষিণপন্থী নেতার 
যেকোন মুহুর্তে বে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্তরাষ্্বীয় পরিকরপনাকে 
গ্রহণ ক'রে বসতে পারেন, এমন একটি ধারণ! তাদের বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল। 
কেবল তাই নয়, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠছিল, 
তারই দ্ৌলা এসে লেগেছিল কংগ্রেসের সংগ্রামশী্ন বামপন্থী অংশে । সুতরাং 
কংগ্রেসের মধ্যে সহযোগী সংগ্রামবিমুখ দক্গিণপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রামশীল সহযোগ- 
বিরোধী বামপন্থীদের অংঘর্ষ অনিবাধ হ'য়ে উঠলো। সহযোগী দক্ষিণপন্থীদের 
পুরোভাগে ছিলেন মহাঁত্সা গান্ধী (যদিও নামে কংগ্রেসের বাইরে ছিলেন ) এবং 
সংগ্রামশীল বামপন্থীদের পুরোভাগে ছিলেন স্ভাষচন্দ্র বস্থ। স্থভাঁষচন্দ্রের পেছনে 
ছিলেন সমস্ত বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা, সোস্যাঁলিস্টর! এবং কমিউনিস্মবা । ১৯৩৯-এ 
কংগ্রেসের সভাপতি নিবাচন দ্বন্বরূপেই সংঘ্ষটি প্রকাশ পেলো । এ পর্যস্ত কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচন বিনা ছন্দে সর্বসম্মতিক্রমেই সম্পন্ন হোতো, আগের যৎসরেও 
কুভাষচন্দ্র বিন। ছন্দে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিস্তু এবার সবপ্রথম 
নির্বাচন ঘন্দ ঘটলো । কংগ্রেস সভাপতিত্বের নির্বাচন ছন্দে স্ুভাষচন্দ্রের অবতীর্ণ 
হবার একমাত্র কারণ ছিল, কংগ্রেস কমিটিকে, বাঁস্তবিকপক্ষে ষা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে 
পরিচালিত করে, বামপন্থীদের সংগ্রামশীল আয়ত্তে আন1। কারণ, কংগ্রেস গঠনতন্ত্র 
অঙ্সারে ওয়াকিং কমিটির সমস্যার! সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হন, ভোটে নির্বাচিত 
হন না। বামপন্থীদের এই উদ্দেশ্ট সম্পর্কে দক্ষিণপন্থীদের কোনো সংশয় ছিল না। 
সুতরাং তারা স্ভাষচন্ত্রের প্রতিঘন্ী প্রার্থীরপে একজন গাস্ধীণস্থী প্রতিনিধিকে 
খাড়া করলেন । কিন্তু নির্বাচন হন্দে স্ভাষচন্দ্র ১৫৭৫-১৩৭৬ ভোটে হ'লেন জয়ী । 
সমস্ত সংগ্রামী তারতবর্ধ সেদিন আনন্দ উত্তেজনায় অধীর হঃয়ে উঠলো । স্বভাঁষচন্দ্রের 
এই জয় সেদিন আসর সংগ্রামের সংকেত করলো। তাই সহযোগী দক্ষিণপন্থীর্দের 
শরেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে গান্বীজী ঘোষণা করলেন, সুতাষচন্দ্রের জয় তার ব্যক্তিগত 
পরাজয় । “16 13 701917) ০০ 176 01096 06 061669663৫0 180 8109106 ০ 
006 01117011016 2170. 001105 101 17101) ] 58150. 

গান্ধীজী্পষ্ট লক্ষ্য করলেন, কংগ্রেস এবার সহযোগিতা এবং অহিংসার পথ 
ছেড়ে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তার অহিংসার বাণী ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতগ 
ইয়ে আসছে। গান্বীজী তৎকালীন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তীত্র নিন্দা করলেন, 
এমম কি তিনি গান্ষীবাদী কংগ্রেপীদের কংগ্রেস ত্যাগ কক্বতেও পরামর্শ 
ছিলেন। 


গাস্ধী-চরিত ২৪৯ 
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কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থীদের এই সংঘর্ষে গান্ধীজীকে যে-ছুনাম- 
কলঙ্ক সইতে হোলো, এমনটি এর পূর্বে আর কখনে। হয় নি, কারণ, ভারতীয় 
রাজনীতিতে সংগ্রামশীলদের সঙ্গে অসংগ্রামী সহযোগিদের মতদ্বৈধ ইতিপূর্বে এমন 
তীব্র প্রচণ্ড আকার কখনো ধারণ করে নি, সমগ্র গাঙ্ধীবাদ ষেন কয়েক দিনের 
মধ্যেই উদঘাটিত হ,য়ে দেখা দিলে | 
কিন্ত দক্ষিণপন্থী সহযোগী গা্ধীবাদীর। সহজে আত্মসমর্পণ করলেন না। তারা 
যুদ্ধ চালিয়ে ধেতে লাগলেন। পনেরো! জন সদস্য নিয়ে গঠিত কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটি থেকে দক্ষিণপস্থী বারো! জন সাম্য পদত্যাগ করলেন। জহরলাল নেহরুও 
করলেন তাঁদের পদাঙ্ক অন্থসরণ। কংগ্রেসের আভ্যগুরীণ ছন্-সংঘর্ষ ক্রমেই তীব্র 
হ'য়ে উঠলেও বাইরেকার গঠনতানত্রিক অবয়বট। কিন্তু ছিল অক্ষুপ্ন। ১৯৩৯ এন্টাবের 
মার্চ মাসে ত্রিপুরীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হোলো! । এই অধিবেশনে দক্ষিণ- 
পন্থীরা তাদের শেষ তাসটি তুরুপ করলেন । তার। খাঁড়। হয়ে দাড়াতে চাইলেন 
গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে । কে জাতির অবিসংবাদী নেত।, এই প্রশ্ন নিয়ে 
একটি প্রস্তাব উঠলে।। গাম্বীজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব হিমালয়ের মতো এসে দাড়ালো 
ংগ্রামী বামপন্থীদের সম্মুখে । বামপন্থীরাঁও অনেকে সসম্্রমে মাথ|। নত করলেন। 
যেন মনে হোলো, রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনী কোনো যাছুকরের অপূর্ব সংগীতে 
মুগ্ধ হয়ে ক্ষণেকের জন্তে অস্ত্রচালন। বন্ধ করলো, এবং সেই স্থযোঁগে জয়ী হ'য়ে গেলে! 
শত্রুর! । দক্ষিণপস্থীদদের এই জয় ভারতীয় রাজনীতিকে আবার তার পূর্ব পথে 
পরিচালিত করলে।। স্থির হে'লো, গান্ধীজীর বিনা অনুমোদনে কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটিতে কোনে। সদস্য নেওয়া চলবে ন1। অর্থাৎ স্থভাষচন্ত্র ষে কারণে কংগ্রেস 
সভাপতির আসন অধিকার করতে চেয়েছিলেন, দক্ষিণপন্থীর! গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের 
আশ্রয়ে থেকে তাকে বানচাল ক'রে দিলো । ১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসে সৃভাষচন্ত্র 
সভাপতিত্বের পদ ত্যাগ করলেন। বাঁজেজপ্রসাদ তার স্থলাভিষিক্ত হলেন । আবার 
ভারতীয় কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীদের কবলে গেলো । দক্ষিণপদ্থীরা কিন্তু তাতেই সস্ধট 
হোলেম না। কংগ্রেসকে দক্ষিণপন্থীদের একছত্র খাটিতে পরিণত করতে চাইলেন । 
প্রাঙ্দেশিক মন্ত্রিসভাকে নির্দেশ দানের অধিকার প্রার্দেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির হাত 
থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হোলো । কংগ্রেসের অভমতি না নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের 
কোংনারপ সংগ্রামে অংশ গ্রহণও হোলে নিবিদ্ব--অর্থাৎ শ্রমিক এবং কধাণ 


হ্৫০ গান্ধী-চরিত 


আন্দোলনগুলিতে তদের অংশ গ্রহণের উপায় রইলো ন1। স্থভাঁষচন্দ্র এই বাঁমপন্থী- 
বিরোধী কংগ্রেষী প্রস্তাবের প্রতিবাদে ধু. 00205011080107) 00021016669, 
গঠন করলেন। ৯ই জুলাই তারিখে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদশিত হোলে! । ফলে 
স্বভাষচন্ত্র বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ থেকে বিচ্যুত হু'লেন। তাকে 
তিন বৎসরের জন্তে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত কোনে পদে নিযুক্ত হবার অযোগ্য 
ব'লে ঘোষণ। করা হোলো । 
এমনি ভাবে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস সেদিন দেশের সংগ্রামী জনসাধারণকে দমন 
ক'রে যে বিক্ষোভের বাষ্প রুদ্ধ করেছিল, তার একটি প্রধান অংশ নিষ্কৃতি পেলো 
হগ্রেস-বিরোধী মুনলিম লীগের মধ্য দিয়ে মুসলমান জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ সংগ্রামী 
শক্তি ভ্রান্ত পথে চাঁলিত হ'য়ে বিস্ফরিত হোলো সঙ্কীণ বর্বর পাশ্প্রদায়িকতার মধ্যে। 
এই সাম্প্রদায়িকতার অগ্নিকাণ্ড নির্বাপিত করতে গিয়ে গান্বীজীকে পরবর্তাকালে 
প্রাণ দিতে হয়েছিল, তাই আমাদের মনে রাখ উচিত, গান্ধীজীর সংগ্রামের 
বিরোধিতাই সাম্প্রদায়িকতার এই বিষবাণপকে একদ। সযত্বে রুদ্ধ কঃরেছিল। 
সংগ্রামের প্রশস্ত পথে গণ-বিক্ষোভের বাশপকে সেদিন পরিচালিত করলে, কেবল 
ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়, গান্ধীজীর জীবনের ইতিহাসও অন্তরকম হোতো, একথা 
নিঃসন্দেহে বল! চলে । 
ভারতবর্ষের খন এমনি অবস্থা, তখন এলে দ্বিতীয় মহাঁযুদ্ধ। চিরদিন বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং মধ্য প্রাচ্য তার আধিপত্য এবং 
প্রভাবের খাটিরূপে ব্যবহার ক'রে এসেছে । ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে বুটেন জার্মানির বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা! করলো । ১৯১৪ গ্রীপ্টাব্ধের যুদ্ধের সময় বৃটেন ভারতে যে নীতির অনুসরণ 
করেছিল, এবারেও সে তাই করতে চাইলো।। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় 
জনসাধারণের কোনে! মতামত না নিয়েই ঝড়লাট ভাঁরতবর্ষকে যুদ্ধমান দেশ ব'লে 
ঘোষণা করলেন। ইংল্যা্ডের পার্লামেণ্টে মাত্র এগারে। মিনিটে পাস কর হোলো 
ভারত শাসন সংশোধন আইন । এই আইনের বলে বড়লাট প্রাদেশিক ্বায়ত্শাসন 
বিষয়ক গঠনতঙ্ত্রেও হস্তক্ষেপের অধিকার পেলেন । ১৯৩৯ খ্রীপ্টান্বের ওর] সেপ্টেম্বর 
তারিখে পাস হোলে ডিফেন্স অব ইও্িয়! অভিন্তান্স। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের 
হাতে এলে! চূড়াস্ত অধিকার । ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে বড়লাট যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের 
সকল প্রস্ততি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখ। হোলো! ব'লে ৫ঘাষণ। করলেন। এইক্পে 
ভারতবর্ষের শাসনভার নির্শজ্জভাবে একটিমাত্র ব্যক্তির হস্তে নিয়োজিত হোলো, 
'গঠনতন্ত্রের কোনো ছন্পবেশও আর রইলো না । ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস 


গান্গী-চত্সিত ২৫5 


ওয়াকিং কমিটি ঘোঁষণা করলেন যে, তাঁরা এই যুদ্ধে বিন্দুমানত্রও সহযোগিতা করতে 
পারেন না। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী উদ্োশ্তেই এই যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ, 
এই যুদ্ধের উদ্দেশ্বা হোঁলে। ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে সাত্রাজ্যবাদকে হুদৃঢ় ও 

তঘবন্ধ করা । স্থতরাং ওয়াকিং কমিটি বৃটিশ সরকারকে গণতন্ত্র এবং সাত্রাজ্যবাদ 
সম্পর্কে এই যুদ্ধের লক্ষ্য কি, তা! সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে অন্থরোধ করলেন। 
1100 0১০5 1086190069০ 61171090101) 0 102901:181157) 2100 ০ 06৪৮ 
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ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই সোজা প্রশ্নের ষে বাকা জবাব বৃটিশ সরকার 
দিলো, ত1 বস্তত ছিল, 'না” | স্কতরাৎ জাতীয় কংগ্রেস এবং বুটিশ সরকারেব সঙ্গে 
কূটনৈতিক সংঘর্ষ দেখা দিলো । অবশ্ঠ, এই সংঘর্ষের মূল নিহিত ছিল আরো 
গভীরে, জননাধারণের মধ্যে, যাঁরা ইতিমধ্যেই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের জন্তে প্রস্তত 
হচ্ছিল। ২রা অক্টোবর তারিখে বোম্বাই-এর নব্বই হাজার শ্রমিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
একদিনের জন্তে সাংকেতিক ধর্মঘট পালন করলে।। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে 
সকল সহযোগিতা! ত্যাগ করার জন্তে চারিদিক থেকে আহ্বান আসতে লাগলে! । 
১৯৩৯-এর অক্টোবর মাঁসে কংগ্রেস মন্ত্রমভাগুলি করলে। পদত্যাগ । 

১৯৪০ গ্রীন্টাঝের গোঁড়ার দিকে ইউরোপে নাৎসীরা যখন প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে 
চলেছে, ফ্রান্সের পতন ঘটেছে এবং যুদ্ধের সংকট-মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে, তখন কংগ্রেস 
স্বত-প্রণোরদিত হ'য়ে সহযোগিতার জন্যে আবার অগ্রসর হয়েছেন । ইউরোপে 
ফাশিজ মের অভ্য্থান এবং তাঁর ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কংগ্রেসের এক অংশ 
সচেতন ছিল। ১৯৩৬ গ্রান্টান্দে ফৈজপুর অধিবেশনে কংগ্রেস স্পেনে ফ্রাংকোন্ন 
অধীনে ফাশিবাদের অত্থার্থান এবং জার্ধীন-ইতাঁলীর ফাশিস্টদের নৃশংস তাগুবের 
তীব্র নিন্দা করেন। নিরপেক্ষতার নামে এই বর্বর অভিযাঁনকে প্রশ্রয় দেওয়ার 
জন্তেও ইংল্যাগুকে দায়ী করা হয়। বল! হয়ঃ “5০150 8££:255100 1595 
17001682820, 0106 ঢ250180 105/615 6010011)5 211197)059 910 £1:0000111£ 
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১০৩৮ এ্টাবেও হরিপুর! কংগ্রেস বুটিশের বিপজ্জনক নিরপেক্ষতার তীব্র নিন্দা 
করেন। মিউনিকে অঙচ্হুত বুটিশ নীতিকে তিরস্কৃত কর! হয় £ “776 (008689 
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৪120 016 16005116101 06 2০৮০] 91987. অর্থাৎ ফাশীবা? ও নাৎসীবাদের 
বিরুদ্ধে বুটেন যুদ্ধ ঘোঁধণ। করার বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ ফাশীদের বিরুদ্ধে তার 
প্রবল বিরোধিত। জানিয়ে এসেছে । যুদ্ধ যখন ঘোষিত হোলো, তখন ফাশীবাদ- 
বিরোধিতার জন্তে ভারতবর্ষ বুটেনকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণন্ধপে প্রত্তত ছিল; অবশ্ঠ 
বুটেনের ওীতদাঁসরূপে নয়, বন্ধুক্ূপে। কিন্তু বৃুটেন ভাঁরতবর্ধকে চাবুকের জোরে 
ব্যবহার করতে চাইলে! | বৃটেনের ফাশীবিরোঁধের রূপ ষে আমলে সাত্রাজ্যবাদিতা, 
তা যখন অত্যন্ত প্রকট হ”য়ে উঠলো, তখন তার সঙ্গে সহযোগিতা করা ভারতবর্ষের 
অত্যণ্ কঠিন হয়ে উঠলে।। অবশ্ঠ, এ লময়ও গান্ধীজী যে বৃটিশ-গ্রীতি দেখান, তা! 
বুয়ার যুদ্ধ, জুলু যুদ্ধ, বা! গত মহাযুদ্ধের সময়কার মনোভাবের অপেক্ষা! বিন্ুমাঅ 
অন্যতবে! নয। বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া গণতন্ত্র ছিল তাঁর কাছে 
আদর্শ-বস্ত, সেই আদর্শে অহিংলার পথে ভাঁরতবধ গিয়ে উপনীত হবে, এই ছিল তাঁর 
সর্বাঙগীণ স্বল্প । তাই ১৯৩৯ গ্রীন্টাঝের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখেও গাক্ধীজী বলেন, 
বৃটেন শ্যাষের” জন্তে যুদ্ধ করছে, ভারতবধের কর্তব্য তাকে বিন। শর্তে সকল সাহায্য 
দেওয়।। ই সেপ্টেম্বর হরিজন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন £ "শু ৪] 
1251 (10519109165 0050 15057 01011710116 026 118012,5 061152127706. 16 11] 
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তই ফাশিজ.ম্‌ যখন ইউরোপকে প্রচণ্ড বিক্রমে মঘিত ক'রে ফেললো, তখন 
ভাবতবর্শ আবার সহযোগিতার জন্যে অগ্রসর হোলো । শর্তরূপে দাবী করলো? 
কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী জাতীয় মরকাঁরের প্রতিষ্ঠা এবং এই সরকার কেন্ত্রীয় আইন 
সভায় নির্বাচিত সাদশ্তদের কাছেই দায়ী থাকবে। কংগ্রেস এই দাবীর ভিত্তি হিসাবে 
পুণায় ১৯৪০-এর জুলাই মাসে বহিরাক্রমণ থেকে রক্গ-বিষয়ে গান্ধীজীর অহিংসার 
নীতিকে বিপুল ভোটাধিক্যে বর্জন করলে! । গাদ্ধীজীর নিজেরও এই নীতির 
বিরোধিতা করার কোনে! কারণ ছিল, মনে হয় না। বুটেনকে রক্ষা করার যখনই 
প্রয়োজন হয়েছে, কি বুয়ার যুদ্ধে, কি জুলু বিদ্রোহে, কি গত মহাষুদ্ধে, গ্রতিবারেই 
তিনি অহিংসাঁর নীতিকে হেলাক় ত্যাগ করেছেন। তবে হিংসার নীতিকে কংগ্রেস 
যখন ক্বীকার ক'রে নিলো, তখন গান্ধীজী তার মধ্যে আতঙ্কের একটি কারণও লক্ষ্য 
ন। ক'রে পারলেন ন।। এবার ঘখন ভারতবর্ষ বিদ্রোহ করবে, তখন তাকে অহিংসার 
দ্বার্শনিকত। দিয়ে গ্রতিরোধ কর! হয়তে] সম্ভব হবে'না। ভুই বৎসন্স ধাদে আগস্ট 
বিস্রোহের সময় তার প্রচুর প্রমাণও পাওয়। গিয়েছিল। 

কিন্ত কংগ্রেসের এই শর্তে বাটিশ সরকার রাক্ী হোলে না। কারণ দেখালো, 
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কংগ্রেস আজ একাই আর ভারতীয় জাতীয়তার প্রতিনিধিত্ব করে না, দেশে অন্যান 
প্রভাবশালী দলও আছে, যথ1, মুসলিম লীগ, ঘেশীয় রাজন্যবর্গ, ইত্যাদি । 

কংগ্রেস ভারতবর্ষের গণ-বিক্ষোভকে সহজ সরল পথে পরিচালিত না ক'রে 
কেবলই তার সম্মুখ-গতি রুদ্ধ করার ফলে তা বুটিশ-বিরোধী সংগ্রামের রাজপথে না 
গিয়ে বুটিশের সহযোগী সাম্প্রদায়িকতার অলিগলিতে প্রবেশ করেছিল। এ মম্পর্কে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছল সতর্ক দৃষ্টি । ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে তারা 
যে ভেদ ও শাসনের নীতি অনুসরণ করেছিল, সেই পুরাতন স্থপরীক্ষিত নীতিকেই 
আবার এখন আশ্রয় করতে চাইলো । মিঃ এম. এ. জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম বুর্জোয়া 
শ্রেণী বুটিশ সরকারের পসাদপ্রার্থী হ'য়ে উঠলো, এবং বুটিশ সরকারও স্থবিধামত 
মুসলিম লীগকেই ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ ও 
প্রচার করতে লাগলে! এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মিলন মীমাংস। যাতে 
সম্ভবপর না হঘ, পরিপূর্ণরূপে তার চেষ্টা করলো। অপরিতুপ্ত গণবিক্ষোভের স্যোগ 
নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম বুর্জোয়ারা ধীরে ধীরে মুসলমান জনসাধারণকে এক 
আধা-সীাঁমস্ততান্ত্রিক আধা-বুর্জোয়া শিবিরে টেনে এনেছিল । তার পরিণত প্রকাশ 
মিললো ১৯৪০ গ্রীস্টাবের মার্চ মাসে-_মুপলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে । মিঃ 
জিন্না! তার বাকৃশক্তির চরম প্রয়োগ করলেন, মুসলমান জনসাধারণের ধর্ম, সংস্কৃতি, 
অর্থনীতিক অবস্থা, হ্বাধীনতাস্পৃহা, কিছুই বাদ গেলো না। ”৬/০ 55150 02- 
৪৫080098115 201 01১৩ 05600) 0৫6: 171018. 30৮৮ এই কিস্তুটিই' মুসলিষ 
লীগের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির মূল কথ|। কিন্ত-_হিন্দু শোষক ও মুসলমান 
শোধিতদের মধ্যে রয়েছে বৃটিশ শাসনের রক্ষাকবচ। স্থতরাং, মুসলমানদের যেমন 
স্বাধনতা চাই, তেমনি চাই স্বতন্ত্র সতা_পাকিস্তান। এ সময়ে হিন্দু-মুসলমান 
মৈত্রীর চেষ্টাও ষে চলে নি, এমন নয়। কিন্তু বুটিশের উৎসাহে মুসলিম লীগের 
অনমনীয় ভাব সমস্ত মৈত্রী-মীমাংসার চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দিলো । গাম্ধীজী নিজেও 
হিন্দু মুসলিম সমশ্যা সমীধানের জন্তে জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত বহু চেষ্টাই 
করেছিলেন । কিন্তু তার গণ-আন্দোলনের বিরোধিতা দেশে যে বিভ্রান্ত বিরৃত 
আবহাওয়ার স্থপ্টি করেছিল, তাতে তাঁর সমস্ত চেষ্টার তরণী একদা দিশাহারা 
কৃলহার! হ'য়ে ভেসে গেলো 

এদিকে .বুটিশ সরকারের এই অসভ্য একগুয়েমি, নির্লজ্জতা ভারতীয় জন- 
সাধারণকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছিল। ' ইচ্ছা করলে ভারতীয় নেতার! দেশব্যাপী 
আক্রোশকে নুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্ত গণ-শক্কির প্রতি তাঁদের 


৪৫৪ গাস্ধী-চরিত 


আতঙ্ক ছিল অপরাজেয়, সমস্ত ক্ষতিই তার বিনিময়ে ছিল অকিঞ্চিংকর। অথচ 
দেশব্যাপী অসস্তভোষের তরঙ্গকে বিপুল গর্জনে এগিয়ে আদতেও গান্ধীজী প্রত্যক্ষ 
করলেন। তাই তিনি গণ-শক্তির আসন্ন গ্রচণ্ডতাকে প্রশমিত করার জন্যে পুনরায় 
আশ্রয় গ্রহণ করলেন তাঁর সত্যাগ্রহের সেফটি ভাল্ভ.-শুরু করলেন ব্যক্তিগত 
সত্যাগ্রহ। উদ্দেশ্ট হিসাবে ঘোষণা কর। হোলো, এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ফলে 
ভারতের দাবী ঘোষিত হবে, অথচ বৃটিশ সরকারকে তার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিব্রত করা 
হবে না। ১৯৪০-৪১-এর আবহাওয়ায় গাঁ্মীজী পরিচালিত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহকে 
নিতান্ত হাস্যাস্পদ্দ মনে হয়। এই সাহ্কেতিক সত্যাগ্রহ স্বাধীনতার দাবীতেও হোলো 
না, হোলে৷ কিন। কেবলমাত্র বাক্য-স্বাধীনতার দাবীতে! সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্ত বা 
ফলাফল যাই হোক, তার পশ্চাতে যে দেশব্যাপী অনন্তোঁষ জাগ্রত ছিল, সে বিষয়ে 
সাআজ্যবাদী ভাঁরতসরকারের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। স্থতরাঁং দেশে গ্রেফ তার 
ব্যাপকভাবে চলতে লাগলো। কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রেফতারের সংখ্যা বিশ 
হাঁজারে গিয়ে পৌছলো৷। তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার বনু 
সাস্ এবং প্রাক্তন মন্ত্রীও ছিলেন । 

কিন্তু ১৯৪১-এর শেষার্ধে যুদ্ধের চেহারাটা অকম্মাৎ সম্পূর্ণক্ূপে বদলে গেল। 
জার্মানির সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ, বৃটিশ-সোভিয়েট চুক্তি, সুদূর প্রাচ্যে জাপানী 
অভিযান এবং বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে শ্বাধীনতারক্ষাপ্রয়াসী চীন এবং 
সৌভিয়েটের মিলমে সন্মিপিত জাতিপুগের গঠন রাতারাতি বিশ্বযুদ্ধের রূপ সম্পূর্ণরূপে 
বদলে দিলো। যুদ্ধের এই আকন্মিক প্রকৃতিগত পরিবর্তন সম্পর্কে ভারতীয় 
নেতারাও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন । ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত জহরলাল 
নেহেরু বলেন £ 40006 01094163515 1019250৫006 ভা0:10. 21:65 180 
21161760 7100 0০ 61000 19101652066 05 05519, 13110910, 4102108 
8218৫ (517172.% 

কিন্তু ভারতবর্ষের এই প্রগতিশীল মনোভাবকে বৃটিশ সাম্াজ্যবাদীর। উপেক্ষার 
সঙ্গে এড়িয়ে গেলো । ১৯৪১ গ্রস্টাঝে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ চাঁচিল আটলা টিক 
সনদের প্রয়োগ-গণ্তী থেকে ভারতবর্ষকে বাইরেই রাখেন ।৯ যাই হোঁক, ভারতীয় 
নেতাদের ফাঁশিবিরোধী যুদ্ধে অংশ গ্রহণের উন্মুখতা দেখে গভর্নমেন্ট ডিসেম্বর মাসে 


১ প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট আটলান্টিক সনদের প্রয়োগ-ণ্তীকে কিন্তু পরে পৃথিবীব্যাপী করেন। ১৯৪২ 
সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ঘোষণা করেন £ ৮7175 409000 ০128662 50018655200 
015 €0 035 0975 ০060) ০0৫ 0266 001057 05৩ 45097002 006 00 00৩ 1২019 0700. 
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বন্দী কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তি দেন। এঁ মাসের শেষাশেষি বারদৌলিতে একটি 
প্রস্তাবে কংগ্রেস এক্সিস শক্তিকে সশন্ত্র প্রতিরোধের পংকল্প ঘোষণা করেন । ফলে» 
সাময়িকভাবে গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন, যদিও এই 
অবনর গ্রহণ ছিল তার নেপথ্যে অপসরণ মাত্র, প্রয়োজন বোধে তিনি আবার 
যে-কোনো মুহূর্তে অবতীর্ণ হবেন। 

১৯৪২ খ্রীস্টাব্ধের ৮ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হোলে৷। জাপানীর৷ প্লাবনের বেগে 
এগিয়ে আসতে লাগলে! । আতঙ্কগ্রস্ত বৃটিশ সরকার ১০ই মার্চ তারিখে ভারতবর্ষের 
জন্যে ঘোষণ। কবলে! ক্রিপস্‌ যিশন। ক্রিপস্‌ মিশনও হোলো বিফল? গান্ধীজী 
ক্রিপস্‌ প্রস্তাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তা ভারতীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। 
এই প্রম্তাবকে তিনি বলেছিলেন, “৪ 79036-09660 ০1)916. 

ক্রিপস্‌ মিশনেব ভোয় প্রস্তাব কেবল যে সংগ্রামশীল, প্মাধ।-সংগ্রামশীল জাতীয় 
নেতাদের কাছে অসমর্থন পেলে তাই নয়, নরমপন্থী মডারেটবাও পর্যস্ত একবাক্যে 
তাঁর শিন্দা করলেন। কিন্তু ঝুনো রক্ষণশীল-পরিচালিত বৃটিশ সবকার তাদের 
অনমনীযভাবে বিন্দুমীত্রও শৈথিল্য দেখালো না। ফলে, দেশে যে বিক্ষোভ ও 
অসস্তোষ দেখ। গেলো, কংগ্রেস তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হোলো, যদিও 
এখনো কংগ্রেস সোজাস্থজি সংগ্রামের পথে অগ্রসব হ'তে চাইলেন না। ১৯৪১-এর 
ডিসেখবরে কংগ্রেস যখন হিংসাস্মক প্রতিরোৌধকে শীতি হিসাবে গ্রহণ ক'রেছিলেন, 
গান্ধীজী তখন কিছুদিনের জঙ্যে প্রত্যক্ষ রাঁজনীতি থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন । 
এবার পুনবায় তিনি কংগ্রেসের বল্পা-রজ্জু স্বহস্তে নিয়ে সারথির ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হলেন। অবশ্ঠ এই অবতরণের শর্ত ছিল অহিংসা। গান্ধীজী তাঁর কর্মস্থচীকে 
মূলত চার ভাগে ভাগ করলেন ; এক. জাঁপানকে অহিংস উপায়ে বাধা দান; ছুই, 
বুটিশ কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে সহযোগিতা $ তিন, ফাঁশিবাদীবিরোধী মিত্র-পক্ষেব সম্পর্কে 
সহাহ্বভূতিশীল মনোভাব $ চার, নেহরু-আজাদ-প্রমুখ ফাশিবিরোধী কংগ্রেমী নেতাঁরা 
যে সশন্ত্র প্রতিরোধের, _গেরিলাবাহিনী গঠন, «পোড়া মাটির নীতি অনুসরণ 
ইত্যাদির--প্রচার করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে সকল প্রকার সংঘর্ষ এড়ানো । কংগ্রেস 
গান্ধীজীব অহিংস পথকে পূর্বের মতো বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে না পারলেও 
বুর্জোয়াদের এই সংকট-মুহুর্তে তার নেতৃত্ব ছিল একান্ত প্রয়োজন। তাই ফাঁশি- 
বিরোধী নেহরু এবং আজাদ গ্রভৃতির সঙ্গে গান্ধীজীর আলাপ আলোচনার ফলে 
ফাঁশিবিরোধিতা এবং অহিংসা, এই উভয় নীতির মধ্যে একটি সামপ্রস্য বিধানের চেষ্ট। 
হোলো । এবং এই চেষ্টা এমন ক্বতবিরুদ্ধ ছিল যে, শীত্রই দেখ! গেল গান্ধীজীর 
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অহিংসার পথে ফাঁশিবিরোধী নেহরু-আজাদ প্রমূখ নেতারাও এমন এক জায়গার 
এসে ধ্লাড়িয়েছেন, যার অর্থ হোলে! নিক্রিয়তা--না, কেবল নিক্ষিয়তা। নয়, পরোক্ষে 
ফাঁশিবাদের সমর্থন । কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করতে 
চাইলেন, তা লক্ষ্য ক'রে ফাশিবাদীদের ওষ্ঠাধর প্রফুল্ল হাস্তে আকর্ণ-বিস্তৃত হোলো । 
যে ফাঁশিবাদীরা আফ্রিকায়, ইউরোপে, এশিকায় শ্বাধীন দেশগুলির উপর বর্বর 
অভিযান চালিয়ে করতলগত করেছে, তারাই ভারতবর্ষে এই স্বাঁধীনত। আন্দোলনের 
উৎসাহে, আনন্দে অধীর আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠলে! ! ফাঁশিবিরোধী এই উৎকট 
আনন্দ দেখে ফাঁশিবিরোধী কংগ্রেসী নেতাদের সতর্ক হওন উচিত ছিন। কিন্তু 
তাঁরা তা হলেন ন।-বদিও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এ বিষয়ে ভারতীয় ফাশি- 
বিরোধীদের সতর্ক করতে বিন্দুমাত্র ইতন্ততঃ করেন নি। তাই ১৯৪২ সালের ৮ই 
আগস্ট তারিখে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি যখন অসহযোঁগের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, 
তাঁর। তার বিরোধিতা করেন। অবশ্য, একথাও স্মরণীক্ন, গান্ধীজী এই অসহযোগ 
শুরু করতে চেয়েছিলেন, তা নয । ভিনি লক্ষ্য করেছিলেন, নেহরু, আজাদ প্রভৃতির 
নেতৃত্বে দেশে যে-ফাশিবিরোধিত। প্রবল হ'য়ে উঠছে, ত1 যে-কোনো! মৃহর্তে সশস্ত্র 
ফাঁশি-বিরোধিতায় পরিণত হ'তে পারে। এই নশ্বর অত্যখান সম্পর্কে ছিল 
গান্ধীজীর আতঙ্ক, এবং তিনি শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া রাজনীতিক হিসাবে বুঝতেন, এই সশস্ত 
কাঁশিবিরোঁধী অত্যাত্খানের অর্থ কী। এর অর্থ ছিল অতি স্থস্পষ্ট। অদূর ভবিষ্যতে 
গণবিপ্রব। বাইরের ফাঁশিস্টদের উচ্ছেদের পবমুহূর্তে দেশীয় ফাঁশিস্টদের উৎখাত-- 
যা ইউরোপের যুগোঙ্সীভিয়া, চেকোঙ্্লোভাকিয়।, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বালগেরিয়া 
প্রভৃতি দেশে ঘটেছে এবং এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েটনাঁম, ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি 
দেশগুলিতে আজ ঘটছে। গান্ধীজী বুর্জোয়া নেতা হিসাবে সেদিন যে দূরদৃষ্ট 
দেখিয়োছলেন, তা তথ।কথিত নোস্যালিস্ট ও বহু মার্কসিন্টরাঁও লক্ষা করেন নি। 
কিন্তু গান্ধীজী বুজোঁয়া নেত৷ হিস।বেই ঘটনাক্রোতের এই পরিণতিকে আতঙ্কের 
চোখে দেখেছিলেন, তাই তিনি অহিংস অসহযোঁগের পথেই ফাখিবি রাধিতাকে 
সেদিন লক্ষ্যন্র্ট ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। অন্তপক্ষে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 
চেয়েছিল ইতিহাসের সেই প্রচণ্ড পরিণতি, সশস্ত্র ফাঁশিবিরোধিতার পথেই দেশীয় 
ফাশিস্টদের উচ্ছেদ । তাই এই ফাশিবিরোধী যুদ্ধকে তার নাম দিয়েছিল জন-যুদ্ধ। 
এবং এই কারণেই সেদিন গাম্বীজী-পরিচালিত বৃর্কোয়া কংগ্রেসের সঙ্গে গণ- 
আন্দোলনের নেতা হিসাৰে কমিউনিস্ট পার্টির ঘটেছিল চৃড়াস্ত সংঘর্ষ । গান্ধীজী 
'সেঙ্দিন অসহম্বোগ আন্দোলনের পথে ধৃটিশ সাগ্রাজ্যবাঙকে আঘাত দিতে থে চান নি, 
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কেবল সশস্ত্র ফাশিবিরোধিতার পথ থেকে ভারতবর্ধকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, 
তা তার ১৯৪২ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে বডলাটের কাছে লিখিত পত্র থেকে স্পষ্ 
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কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেজন্যে অপেক্ষা করে নি। (করলে স্থুবুদ্ধির পরিচয় 
দিতো । ) ১৯৪২-এর ৮ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেস তাদের "ভারত ছাড় প্রস্তাব 
পাঁপ করলেন। কিন্তু কেবল প্রস্তাবই পাস করেছিলেন, আশু সংগ্রাম সম্পর্কে 
কোনে সুনিদিষ্ট পরিকল্পনা] তাদের ছিল না। তাই ৯ই আগস্ট ভোরে যখন 
কংগ্রেনী (তার। গ্রেফতার হলেন, তখন নেতৃত্বহীন ও কর্মনুচীহীন অবস্থায় ভারতীয় 
জনসাধারণ প্রতীক্ষা করছিল । গান্ধী, নেহরু, আজাদ প্রভৃতি নেতাদের গ্রেফতারে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থলে স্বতক্ফত বিক্ষোভ দেখা! গেলো । এই বিক্ষোভের ফলে 
গাক্ধীজির অহিংস নীতি যেমন অক্ষুণ্ন রইলে! না, তেমনি ব্যাহত হোলো নেহরু, 
আজাদ প্রভৃতির ফাশিবিরোধিতা । তবে একট দিক থেকে অবশ্ত এই উভয় দলই 
উপরূত হলেন ঃ ভারতীয় জনসাধারণের অসন্তোষ অনেকখানি প্রশমিত হোলো, 
এবং সশস্্ব ফাশিবিরোধের পথে দেশে সশস্ব গণ-বিপ্লব সহজে সম্ভব হোঁলে। ন|। 

নেতৃত্বহীন আগন্ট আন্দোলনকে বৃটিশ সরকাঁব কঠিন হৃত্তে দমন করলেন । 
মিঃ চার্চিল পালণামেণ্টে পরে বডাই ক'রে বলেছিলেন, এই আন্দেলনটাকে খুব 
সহজেই দমন করা গেছে--"জ108 21708715816 685৩. আগস্ট আন্দোলনের 
পরাজয় ছিল অনিবার্য । কারণ, এর ভিত ছিল অত্যন্ত সংকীণ--কয়েক দশক পূর্বে 
যে এনাকিস্ট-টেররিস্ট আন্দোলনগুলি হয়েছিল, এ ছিল সেগুলিরই বৃহত্তর সংস্করণ 
মাত্র। 

গ্রেফতার ক'রে গান্ধীজীকে আগ! খ1 প্রাসাদে রাখা হয় এবং অন্তান্ত নেতাদের 
বাখা হয় আমেদাবাদ ফোর্টে। ১৯৪৪ সালের মে মাসে গান্ধীজী অন্ুস্থ হওয়ায় 
মুক্তি লাভ করেন। গাক্ধীজী কারাগারের বাইরে এসেই ঘোষণ। করেন যে, ১৯৪২ 
সালের ৮ই আগস্টের প্রস্তাবের আইন অমান্ক আন্দোলনের অংশটি আপন! থেকেই 
বাতিল হয়ে গেছে, কারণ, ১৯৪৪ সাল আর ১৯৪২ সাল এক নন়। 

কিন্তু অবস্থা! তখনো অচল হয়ে রইলো৷। আগস প্রত্ডাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার 
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ন। কর! পর্যন্ত ভারত সরকার কোনো আলাপ-আলোচনার সুযোগ দিলে। না। কন্ধ 
উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার বা পরিবতিত করবার একমাত্র অধিকারী ছিলেন কংগ্রেস 
ওয়[কিং কমিটি । ১৯৪৫ শ্বীগাকের জুন মাসে ওয়াকিং কমিটির সাস্যব] মুক্তি 
পেলেন। কিন্তু অচল অবস্থাঁব সমাধান হোলে না। বুটিশ সরকার ভারতীয় 
মুসলমানদের স্বার্থবক্ষার নামে নানাঁবিধ সমস্তার স্ট্টি করছিল এবং প্রতিক্রিয়াশীল 
মুদলিম বুর্জোয়া! পরিচালিত মুসলিম লীগ €ুটিশ সাম্রাজ্যবাদের গ্রসাদলোতী হয়ে 
সেগুলিকে ভাবতীয় জাতীযতাঁবাদের সম্মুখে তুলে ধরেছিল। কংগ্রেসের বিভ্রান্তিকর 
বক্র নীতির ফলে বিক্ষু্ব মুসলমান জনসাধারণও ক্রমেই অধিক সংখ্যায় মুসলিম 
লীগের প্রতিক্রিযাশীল শিবিরে আশ্রধ নিচ্ছিল এবং ইসলামের নামে দাবী করছিল 
পাঁকিস্তান। তাই গান্ধবীজীর পখামর্শ অনুসারে হিন্দু-যুসলমানের মতানৈক্য দূর 
কববার চেষ্টায় তূলাঁভাই দেশীই মুপপিম লীগের পাঁলণামেণ্টারি লীডার লিয়ীকৎ 
আলিখানের সঙ্গে আপোস-নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে আলাপ কংরন। অবশেষে একটা 
আপোস-নিষ্পত্তির পবিকল্পনাও হম্ন £ অস্থাগ্সিভাবে একটি জাতীয় সরকার গঠিত 
হবে, তাতে সদশ্সংখ্যা শতকরা কংগ্রেসের চল্লিশ, মুসলিম লীগের চল্লিশ 
এবং অন্যান্ত দলের বিশ থাকবে । এই প্রস্তাব বুটিশ সবকারের কাছে উতাপিত 
করবার জন্তে তদানীন্তন বড লাট লর্ড ওয়াভেল লগুনে গেলেন। কিন্তু বৃটিশ 
কূটনীতিকরা ভাবতীয় হিন্দু-মুসলমান সমস্যাৰ সমাধান এতো সহজে হ'তে দিতে 
চাইলেন না। তাঁরা যে নৃতন ফরমুল! দিলেন, তাতে কংগ্রেসের স্থানে বর্ণ হিন্দু 
শতকর। চল্লিশ, মুঘলিম লীগের স্থানে মুসলমান শতকরা চলিশ, এই ব্যবস্থা রইলো । 
কিন্তু বর্ণ হিন্দু প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে স্বীকার করা কংগ্রেমের পক্ষে ছিল অসম্ভব । 
মুসলমান ব। অন্য জাতির প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকারও তীদের সম্পূর্ণ ছিল। 
তাই হিন্দুমুলমান সমশ্যার কোনে। সমাধানই হোলো! না। এইভাবে ওয়াভেল 
প্রস্তাব সিমলার পাহাড়ে ঠেকে বানচাল হয়ে গেলো । 

কিন্ত শীঘ্রই পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবয়বট! প্রচুর রূপে ব্দলে গেলে! । যুদ্ধে 
ফাশিস্টদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ্ময় পুঁজিতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ব)বস্থা। হয়ে 
পড়েছিল শিথিল ও দুর্বল । কেবল যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশৃঙ্খল থেকে জার্মান, ইতালি 
'এবং জাপান বিদায় নিয়েছিল তাই নয়, ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ সত্বেও সা্রাজাবাদী 
ইংল্যাণ্ডও হীনবল ও ধ্বংসপ্রীয় হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, এশিয়া এবং ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে যে গণণ্জাগৃতি ঘটেছিল, তাতেও আস্তর্জাতিক পুঁজিবাদ আরো 
কাহিল হয়ে পড়লো। ভারতবর্ষের জনসাঁধারণও অহিংসাপস্থী গান্ধীজী এবং 
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গা্ষীবাদীদের শত প্রতিবাদ সত্বেও মাথা! তুলে দাড়ালো, চাইলে! অচিরে ভারতের 
স্বাধীনতা । কলিকাতায় একযোগে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের আন্দোলন এবং 
বোস্বাই-এ হিন্দুমূঘলমান নৌ-সৈন্তদের একযোগে ধর্মঘট ও বিদ্রোহ আলন্ন ভবিষ্যতের 
সথচন1! করলে।_যে ভবিষ্যতে ভারতেব হিন্দ্ু-মুলমান জনসাধাখণ আপনার শক্তিতে 
দেশেব ম্বাধীনতা অর্জন করবে। কিন্তু গান্ধী, নেহরু, আজাদ গ্রভৃতি নেতার! 
দেশকে সেপথে অগ্রসর হ'তে দিলেন না। কারণ, ভাবতীষ বুর্জোয়াদের পক্ষে 
পে-পথ ছিল যেমন পিচ্ছিল, তেমনি ভধানক। ক্ততরাং তাঁবা মন্ত্রিত্বেব মসনদে ব'সে 
গঠনতা স্ত্বকতাঁর পথেই অগ্রসর হ'তে চাইলেন । হিন্দু-মুললমান জনসাধাঁবণের মিলিত 
অভিযান প্রত্যক্ষ ক'বে গান্ধীজি আতঙ্কিত হযে উঠলেন। ১৯৪৬-এব হরিজন 
পত্রিকাষ তিনি ঘোঁষণ। কবলেন, জনতাব এই “হি*সাম্মক” কাযেব পরিণতি দেখতে 
তিনি বেচে থাকতে চান না। তাঁব চেযে তিনি বব" অনিকুণ্ডে ঝাপ দিয়ে মপবেন। 
এ. 0010 206 0000 11৮০ 07609 125 €0 ৬1 00655 01090 501791117011901 08. 
[ 0910 1701061 001015]) 10) 010 900165” কে জানতো যে, গান্ধীজি সেদিন 
একটি মর্ীস্তিক ভবিধ্যৎ-বাণী মাত্র কবেছিলেন । গান্ধীজিও নিজে জানতেন ন। যে, 
তাকে হয় একদিকে ভাবতের বিপ্রবী জনগণকে বিপ্রবেব পথে পবিচালিত করবার 
নেতৃত্ব গ্রহণ করত হবে, শষ একদা ববণ করতে হন্ব দ্বণ্য আততায়ীর হস্তে 
কঠিন মৃত্যুকে! 

ভারতেব জনশক্তির এই জাগরণ সম্পর্কে বুটশ সাম্রাজাবাদ যথেষ্ট পরিমাণে 
'অবহিত ছিল। যুদ্ধের পরে পৃথিবীব সর্ধজ্র গণশক্তি এমন প্রবল এবং সাম্রাজ্যবাদ 
এমন দুর্বল হযে পড়ছিল যে, বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভাবতবর্ষে দমননীতিব পথে আর 
অগ্রসর হতে চাইলে। ন1। তাঁব। বুর্জোধাদের সাহায্যেই ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্যকে 
বজায় রাখতে ইচ্ছা করলে! | স্থৃতরাঁৎ ভারতবর্ষে এলো৷ কেবিনেট মিশন । 

১৯৪৬-এর গৌঁভাব দিকে যে নির্বাচন হোলো, তাতে দেখ। গেলো, মুসলিম লীগ 
পূর্বেব তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে প্রতিপত্তিশালী হযে উঠেছে। মুমলিম লীগ 
সর্বশুদ্ধ ৫০৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪২৭টি দখল করেছে। অথচ ১৯৩৭ লাঙ্ে 
তারা মাত্র পেয়েছিল ১০৮টি। স্থতরাং মুনলিম লীগকে কেন্দ্র ক'রে বুটিশ কৃটনী্ি 
এবার নিঃসংকোচে ঘৃণিত হ'তে লাগলো। এবং বৃটিশ্বে উশ.কানি সহযোগে 
ভারতের একছত্র মুসলিম প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবিটা 
ক্রমেই উগ্র হ'তে উগ্রতর হয়ে উঠলে।। 

১৬ই মে তারিখে বডলাটের সঙ্গে একযোগে বৃটিশ কেবিনেট মিশন ভীদের 


২৬৩ গাক্ধী-চরিত 


প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। এই প্রস্তাবে পাকিস্তানকে বস্তত স্বীকার ক'রে না নিলেও 
কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত এবং মুপলিম লীগের বিচ্ছিন্ন ভারতের সমস্যাকে কূটনীতির 
পথে আরো জটিলতর ক'রে তোলা হোলো। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যদি 
একযোগে ঘোষণা করতেন যে, আগে ভারতের স্বাধীনত। চাই, তারপর খর্ডিত বা 
অখগ্ডিত ভারতের প্রশ্ন উঠবে, ভবে বুটিশ কেবিনেটের কূটনীতিকরা ভারতীয় 
নমন্তাকে এমন জটিল ক'রে তুলতে কখনো সমর্থ হতেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
কংগ্রেস ও মুলিম লীগ পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ বিশ্বীসের মনোভাব সৃষ্টি না ক'বে 
কেবলই পৃথকভাবে কেবিনেট মিশনকে তোষণ করতে লাগলেন । ফলে, ভারতীয় 
হিন্দু-মুসলিম সমস্যাকে রুষ্ণতর ক'রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জগতের কাছে আর একবার 
জাহির করলে! । 

১৬ই মে তারিখে কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব ঘোষণার পব কংগ্রেস এবং মুসলিম 
লীগের সংঘর্ষ ক্রমেই বাড়তে লাগলো । অবশেষে তা চুভাস্ত অবস্থা গ্রার্ধ হ'লো। 
ষ্খন আগস্ট মাসে মুমলিম লীগ পাকিস্তানের দাবিতে শুরু করলে! প্রত্যক্ষ সংগ্রাম । 

ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা বেধে গেলো । একমাত্র কলিকাতাঁতেই বহু সহশ্র 
লোক নিহত হোলো । সমস্ত বুর্জোয়া রাজনীতি যে এক অক্ষম দেউলিযা! অবস্থায 
এসে পৌছেছে, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হোলো না। বৎসরের পর বৎমর ধ'রে যে 
গণ-বিক্ষোভকে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া! নেতৃত্ব দমন ক'রে এসেছিল, আজ 
অকন্মাং ভা বীভৎন রূপে ঘেটে পডলো। বুর্জ য়! নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসাবে ছুটে 
আসতে হৌলে! গান্ধীজীকে, অহিংপার নামে, সত্যের নামে, সহনের নামে । ঘষে 
দেশব্যাপী বিপ্লবী শক্তিকে তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে ঠেকিয়ে রেখে এসেছিলেন, আজ তা 
ভারতের সর্বত্র কুৎপিত গলিত ব্যাধির মতো আত্মপ্রকাশ করলো! সাম্প্রদায়িকতায়। 

গান্ধীজী অধীর হয়ে উঠলেন, ব্যাধিগ্রস্ত জাতির আর্তনাদ তার কর্ণে ধ্বনিত 
হোলো । তিনি ছুটে চললেন--নোয়াখাঁলিতে, বিহারে, দিল্লীতে, কেবল ভারতীয় 
বুর্জোয়া নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে নয়, শ্রেষ্ঠ শুশ্রাকারী রূপেও। গান্ধীজীর জীবন- 
নাট্যের এই শেষ দৃষ্ঠ, যেমন অপরূপ, তেমনি করুণ। 


॥ পতনে ॥ 


হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের পুঞ্রীভূত অসস্তোষ ও বিক্ষোভকে গণ-বিপ্লবের পথে 
পরিচালিত না ক'রে বারে বারে তাঁকে প্রতিহত প্রতিকুদ্ধ করায় তার এই বিকট 
বীভৎস বিস্ফোরণ ছিল অবশ্ভাবী। ১৯২৬ সালে এ সম্বন্ধে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু 
যা বলছিলেন, তাই বৃহত্তর ক্ষেত্রে আজ বাম্তবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল মান্্র। 
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অকন্মাৎ সেদিন ভারতবর্ষে যে প্রচণ্ড হিংসার বর্বর বিস্ফোরণ ঘটলো, তার তুলনা 
আধুনিক ইতিহাসে মেলে না। ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে শাস্ত করবার জন্যে ধার! 
ভারতবর্ষেব এতিহকে অহিংসামূলক ব'লে প্রচার করেছিলেন, ১৯৪৬-৪৭-এর 
ভারতবধের নগ্ন ব্ূপ দেখে তীর্দের লজ্জিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক | অহিংসার বানী 
কেবল ভারতের একচেটে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অন্থরূপ অবস্থায় তা প্রচারিত 
হ্যেছে,* আবার ভিন্নতর পরিপার্থে সেদেশের লোকের! তাকে প্রয়োজন অনুসারে 
করেছে উপেক্ষ।। মাহুষ কালের ক্রীভনক, পরিপার্থের পুতুল মান্র। তাই বুদ্ধ, 
মহাবীর ও ঠৈতন্যের নামে ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে শাস্ত করা গেলে! না, তা ভ্রান্ত 
পথে পরিচালিত হয়ে দেশময দ্বৃণ্য সাম্প্রদায়িকতীয় ফেটে পড়লে! । বুদ্ধ, মহাবীন্ব 
ও চৈতন্যের নাম নিয়ে গান্ধীজি বিপ্লবের প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন সত্য, কিন্ধ 
জনসাধারণের অতৃপ্ঠ সংগ্রামী স্পৃহাকে পরিতৃপ্ত কবতে পারলেন না,_-তা৷ আত্মঘাতী 
দেশব্যাপী নরহত্যা, লুন, অগ্নিকাণ্ড ও ব্যভিচারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলো ॥ 
স্থতরাং ভারতের এই গ্লানিময় সাম্প্রদায়িকতার মূল সন্ধান করলে দেখা যাবে, এর 
জন্তে সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিল দেশের সংগ্রামবিরোধী বুর্জোয়া! নেতৃত্ব, এবং সেই 
নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হিসাবে দায়ী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী দ্বয়ং। নিতান্ত 


* যেমন সোভিয়েত রাশিক্পা। টলস্টয়ের সংগে গান্ধীজীর কব! ভাবুন। 


২৩২ গান্ধী-চরিত 


বিপরীতার্থক বাক্যের মতো শোনালেও, একথা একাস্ত সত্য যে, এই দেশব্য।পী 
সাম্প্রদায়িক হিংসার জন্তে মূলত দীয়ী ছিল গান্ধীজীর অহিংসাই। 


গান্ধীজি নোষাখা ল ও বিহাঁবে শান্তি শফর শেষ ক'রে দিলীতে ফিবে এলেন। 
দেশের সাম্প্রদামিকত। কিপ্ত কমলো ন|, তা কেবলই বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সমাজ- 
জীবনকে ছেষে ফেলতে চাইলে1। সাম্প্রদাখিক মুসলিম লীগ তো দুরেব কথ, 
কংগ্রেসের বৃইওর অংশ এই সাম্প্রদাযিকতাধ ঘ্বণ্য পথে নেমে এলো! । কিন্তু 
ভারতেব বু'র্জীয় নেতৃত্ব আজ যে অমান্থধিক হিংস।ব পথে অগ্রসর হচ্ছে, অহিংসাব 
প্রচাবক হিসাবে গান্ধীজিব সে-পথে অগ্রসব হওষ। বিন্মাত্র সম্ভব ছিল না। তাই 
গান্ধীজি হিংসাঁব কুটিল শ্রোতাঁবতেব সম্মুখে মাঁথ। তুলে দাঁভালেন। তাঁব থে বিবাট 
ব্যক্তিত্ব দিযে একদ। তিনি বাবে বারে ভাবতেন বিপ্লবী শক্তির প্রতিবোধ করেছিলেন, 
আজ সেই ব্যক্তিত্ব নিষেই তিনি দেশব্যাগী সাম্প্রদাযিকতাব সম্মুখে এসে দাভালেন। 
গান্ধীজির এই স্থদূঢ মনোভ।ব সান্প্রদাঘিক হিন্দুদেব অনেকের পছন্দ হোলো না। 
বুটিশ সরকার আবার ভাবতের পবিত্র হিসানে অবতীর্ণ হলেন । সাম্প্রদ্দাযিকতাঁব 
প্রতিষেধকরূপে স্থিব হোলো ভারতেব ব্যবচ্ছেদ । ১৯৪৭-এব ১৫ই আগস্ট তাঁবিখে 
ভারত-্বিভাগ সম্পন্ন হোলো । কিন্তু তাতেও সাম্প্রদাষিকতাণ সমাধান হোলো 
না। পাঞ্জাবে সাম্প্রদ।য়িক দাক্গী ভযঙ্কব ভাবে দেখ দিলে]। কেবল তাঁই নয, 
হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ছুই দণ বিভক্ত ভারতেব ছুই খণ্ডে ছুইটি শক্র শিবিব গডে 
তুলতে লাগলে । গাশ্বীজি লক্ষ্য করলেন, ভারতে গৃহযুদ্ধ আঁন্ন। তিনি হিন্দু- 
মুসলমানেব মৈত্রী ফিবিযে আনতে প্রাণপণ চেষ্টা কবতে লাঁগলেন। কিন্ত সাশ্প্রদীযিক 
হিন্দুদেব কাছে গান্ধীজির এই প্রচেষ্টা মনঃপুত হোলে! না। গান্ধজির উপর 
আক্রমণ আসতে লাগলে! । গাক্ষীজি জীবনে আক্রমণ এসেছে বনু বাব, এবং প্রতি 
বারই সরকারী ব্যবস্থা তাঁর জীবন বক্ষা করেছে। কিন্তু গান্ধীবাদী কংগ্রেসী 
সরকাব এবার গান্ধীজির জীবন বক্ষার কোন ব্যবস্থাই করলো না। গান্ধীজির 
প্রার্থনা-সভাষ ফাঁটলে। বোমা । আততায়ীকে গান্ধীজী তার দর্শন অনুসারে মার্জনা 
করলেন। কিন্তু ভারত সরকারও অকস্মাৎ দার্শনিক হযে উঠলে]। শ্রমিক 
তাড়নায় যার! বন্দুক চালাতে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত হয় না, তর] সাম্প্রদায়িকদের বেলাম্ 
পরম অহিংসাঁবাদী হয়ে উঠলো । এইভাবে অহিংসার ভারতীয় ট্র্যাজেডি তার 
পরম মুহূর্তে এসে পৌছলো-_যাকে নাঁট্যশাস্ত্রে বলে নেমেসিস্‌। 


গাদ্ধী-চরিত ২৬৩ 


১৯৪৮-এর ৩০শে জীহ্ুয়ারী। ভারতের আকাশে পুরাতন তূর্য নিতাস্ত একঘেয়ে 
পুরাতন প্রথায় উঠেছে । তখন কে জানতে] যে, এই স্থ্যান্ত ভারতেব হৃৎপিণ্ডের 
রক্তে লাল হয়ে যাবে, সন্ধ্যার নিবিড অন্ধকার সমস্ত জাতিব বুকে কালো বন্যার মতো 
নেমে আসবে । গান্ধীজি নিয়মিতভাবে তাব বৈকাপিক প্রার্থনা-সভাব জন্যে প্রস্তত 
হলেন। আকাশের সুর্য পশ্চিম দিগ্বলয়ে নেমে এলো | প্রায় আড়াই হাজার বছৰ 
আগে আথেন্সেব সান্ধ্য আকাশে একদ। এমনিভাবে শুর্য নেমেছিল, ছুহাজাঁর বছর 
আগে জুডিয়ার আকাশও হয়েছিল এমনি লাল। 

নিতান্ত আকনম্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে এক মহ] ন।টকের পরিণতি ঘঢলে।, 
আততাঁয়ীব কয়েকট। মীত্র বুলেটে ! অহি*সার শক্তি, আমার আভন্বর, কিছুহ হিংসাঁব 
হাঁত থেকে গান্ধীজির দেহকে রক্ষা কবতে পাবল না। গর।দ্বীজিণ মৃত্যু ঘটলে! 
সাধাঁবণ মান্য যেমন তাবে মরে, ঠিক তেমনি ভাবে । নাকে যবনিক1 নামলে! 
মঞ্চ নিশ্রদীপ হয়ে গেলে! । 

নাথুখাম গোডসের গুলিতে মৃত্যু হ'লে গান্ধীজির। সেই সঙ্গে পৃথিবীৰ একমাত্র 
গান্ধীবাদীরও | ভাঁধতের পরবতী রাজনৈতিক ইতিহাস তা নিঃসংশছে প্রমাণ করেছে 
_ গান্ধীবাদ্দে আদর্শ বলে ষ] গৃহীত হয়েছিল, আঁজ তা, ভালোর জন্তেই হক মন্দের 
জন্তেই হ*ক, সম্পূর্ণরূ.প পবিত্যক্ত হয়েছে । গান্ধীবাদের এই অপমৃত্যু ছিল 
অবশ্তন্তাবী। কারণ গাধীবাদ যুক্তির ওপর প্রতিষিত ছিল ন।। প্রতিষ্ঠিত ছিল 
ব্যক্তিব ওপর। সেই ব্যক্তির মৃত্যুব সঙ্গেই প্রকূত গান্ধীবাদেরও ম্বত্যু ঘটেছে। তাই 
তার প্রেত আজ দেশের আকাশে-বাতাসে অশুভ অপচ্ছায়াব মতে। ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
মান্য তার অতি প্রিয়জনের প্রেতকেও ভয় করে। গান্ধাবাদেব প্রেতকেও তাই 
আঁজ মানুষের এতো ভয়। গান্বীবাদ ও গান্ধাবাদেব প্রেত এক শয়। 
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ফক্স, জর্জ ১২৬১ ১৫৩১ ১৭৯৪ 
ফবাসী বিপ্লব ৩৮১ ৬৭১ ৭৫) ১১৭, 

১২১ ১৯৫), ২০৩ 
ফরামী রিপাবলিক ৭৩ 
কাঁইন, ডাঃ হেনবি ৭১ 
বিহার ভূমিকম্প ৯৪ 
ফাইন্তান্স ক্যাপিঢ্যাশ ১৯৯ 
ফিজহাবাঁন, হ্যাম্্, ৬৭ 


ফিনিক্স, এ স্টেশন ১৬৩, ১৬৪১ ১৭১, 
১৭২, ১৮১১ ১৮২, ১৮৬ 


ফিবোজ শা মেহ তাঃ সাপ ৩০১ ৫৬ 
৫০৪ ৭৭ 

ফেযারওএল, মিঃ ৭১ 
£ফজপুর কংগ্রেস ২০৪১ ১৪৫১ 
১০৭১ ২৫১ 

স্রযেভ, মিগমুও ১৩০ 
স্রযেএযানা ১৬৫ 
ফ্রাহকো। ২৫১ 
ফ্রেগুস্‌ সম্প্রদ্দাঘ (কোয়েকাব ) ১১৪ 
বঙ্কিমচন্দ্র ২০৫ 
“বঙ্গবাসী* পত্রিকা ৫৭ 
বঙ্গভঙ্গ ২০৫, ২০৬ 
বলশেভিজম্‌ ১০২ 
বন্ধান যুদ্ধ ২০৭ 
বল্পভভাই প্যাটেল ২৩০ 
বাইবেল ২৩, ৫২, €৪, 


৯৬১ ১০১১ ১০২? ১০৩, 
১৪০৫) ১৩৬, ৯৩৩, ১৩৪ 


হ্প১ 
বাজারভ ৪৩ 
ব।ণ্টকাক্রী ৬৬ 
বাতাঁতিযা ৬৬, ৬৭ 


বাতাভিয়ান প্রিপাবলিক ৬৭, ৬৯, ৭০ 


বাধদৌলি সত্যাগ্রন্ ২২৬ 
বার্ক, এডমাগ্ ১৯৪ 
বালগঙ্গাধর তিলক ৫৭১ ৭৭, ৮০১ 
২০৪১ ২৯৬, ২৪২ 

ব।লনুন্দরম্‌ ৪৭ 
বাসহ্ুতো। ৬৬ 
বাসেলিডিআঁন' ১৩৩ 
বিষনসন ১১৯) 
বিজয ব।ঘবাঁচারী ২১৭ 
বিডল৷ ৭৯ 
বিনাষক দাঁমোঁদব সীভাবকর ২০৪ 
খিপিনচন্দ্র পাঁল ২০৪ 
বিবেকানন্দ ৮০১ ৮৩, ১০৯১ ১১০ 
বুছীঃ বুদ্ধর্দেব ২২১ ২৪১ ৫৪১ ৫৫) 
৮০১ ৮৪১ ৮৬১ ৮৭১ ৮৮১ ৮৯১ 


৯০১ ৯১১ ৯২) ৯৩১ ৯৪) ১০৪ 


5 


১২৬১ ১২৭১ ১২৮১ ১৩৩ ২৬১ 
বুমাব উপনিবেশ ৭০ 
বুযাব জাতি ৬৮১ ৭০, ৭১১ 

৭২১ ৭৩, ৭৪ 
বুযাব যুদ্ধ ৪২১ ৬৪১ ৭৪১ ৭৫) 


৭৬, ১৪৪, ১৪৫, ২৫২ 
বৃটশ ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি ৬৭, ৬৭ 


বৃটিশ সোভিম্বেট চুক্তি ২৫৪ 
বেচুম্নান। ৬৬ 
ব্জেওঅটার ১৮ 


২৭২ 
বেগ্ামিন, সার ৭২ 
বেদ ৮৩) ৮৪ 
বেস্থাম রঃ 
বের, সার ডেভিভ ৭০ 
বেল, মিঃ ১৭ 
বেলুড় রই 
বেসাণ্ট, মিসেস্‌ এী ২২ 
বোকাচো। ১৬৭ 
বোম্বাই ৩০১ ৫৬, ২২১৯ ২৩৬, 
২৩৭, ২৩৮১ ২৪২১ ২৫১ 
ব্যক্তিগত আইন অমান্ত ২৪০ 
ব্যালু, আযাডিন ১৭৮ 
অ্রজকিশোর প্রস।দ ২১৩ 
ক্রাইটন ১৪ 
ব্লাভাৎস্ষি, মাদাম রং 
ভলতের ৯৫১ ৯৭ 
ভাঁওনগর ১৪ 
'ভারত ছাঁড' প্রস্তাব ৫৭ 
ভারত-বিভাগ ২৬২ 
ভান্শীকিউলার প্রেস এযাক্ট ২০১ 
ভাক্কে। ডা গামা ৬৫১ ৬৬ 
ভিক্টোরিয়া, মহীরাণী ২০০ 
ভূলাভাই দেশাই ২৫৮ 
ত্যালেন্টাইনিআন টি 
অগনলাল গান্ধী ১৪৪ 
মজছহুরুল হুক ২১৯৩ 
অভারেট ২৫৫ 
ঘণ্টফোর্ড সংস্কার ২১৫১ ২১৯ 
অপ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ২১৬ 


গান্ধী-চরিত 


অমতিলাল নেহরু ২২১, ২২৭ 
মদিন। ১৩৭ 
মনহৃখলাল নাজর ১৪৭ 
মন্ধস্থতি ১৬ 
মনোৌফিজাইট ১৩৩ 
মবিৎস্বাগ" ৩৩১ ৩৪ 
মরিসাস দ্বীপ ৭৬ 
মর্লে-মিণ্টো৷ বিফর্ম (সংস্কার) ২০৬ 
মহম্মদ আলি ২০৭১ ২০৯ ২২১ 
মহম্মদ আলি জিন্না *৯১ ২১১৯ ২৫৩ 
মহম্মদ ইকবাল, সাব ২০৮ 
মহম্মদ কাসিম কমরুদ্দিন ৪৪ 
মহম্মদ, ষষ্ঠ ২২০ 
মহাবীর ৯২, ২৬১ 
মার্দাগাঙ্থার ৬৭ 
'মান্রাজ স্ট্যাপ্ডার্ড ৫৭ 
মাজ দ। ৯৫ 
মাধাই টু 
মানাত ১৩৩ 
মার্ক, সেপ্ট ৬২১ ৯৬, ১০১১ ১০৬, 


১০৯১ ১১১১ ১২০১ ১৪৮১ ১৫৪ 
মার্কস্‌, করর্ল ৮২১ ৯৯, ১১৭, ১৪২, 
১৪৭১ ১৫১১ ১৫২5 ১৫৬, 


১৫৭) ১৬০৪ ১৬৫১ ১৪৯৬৩ 


মার্সিঅনাইট ১৩৩ 
মাসিডন রি 
মিলেটাস ১৩* 
মীরাট ষড়যন্ত্র এ মামলা! ২৩২১ ২৩৫, 

২৪৩ ২৪৫ 


গান্ধী-চরিত 


মুসোলিনি ২৩৩, ২৩৮ 
মুস্তাফা কামাল ২২০ 
মেকিয়াতেলি ৬ও 
মেরিআঁমাইট ১৩৩ 
মেস্টন, সার জেম্স্‌ ২১৫ 
মোজান্বিক ৬৭ 
মোজেজ, মোজেস্‌ ৫২১ ১০২, 

১৩৩, ১৭৪ 
মোপলা-বিদ্রোহ ২২৩ 
ম্যাকৃডোনাল্ড, মিঃ ২৩৩ 
ম্যাকলে ১৯৪ 
ম্যাক্স্মূলার রি 
ম্যাঁটিউ, সেণ্ট ৬২, ৯১, ৯২, ৯৪, 


৪৫১ ৯৬, ১০০, ১৩১১ ১০৭, 
১০৯, ১১১, ১২৯১ ১৫৪১ ১৮০ 


ম্যাৎসিনি ১৫২ 
ম্যালথাস ১৯৫) ১৯৬ 
ম্যালথাসের থিওরি ১৯৩৬ 
ঘবদ্ধীপ ৬৬ 
রক্ষণশীল দল ২৩৩, ২৫৫ 
রঙ্গস্বামী পাড়য়াচি ৪8 
বুতন টাটা, সাঁর, ১৮৫ 
রণজিৎ সিংজী, প্রিন্স ১৫ 
রবীন্দ্রনাথ ৭১ ৮১ ২৭১ ৯৪১ ৯৯১ 
১৩০১ ১৩১১ ১৬৪, ১৬৫ 
রস্তা, রম্ভাবাঈ ১২১ ১৩ 
রয়েল গাভোয়ালী রাইফেল, অষ্টাদশ 
১১৪, ১১৮ 


রস্তমজী শেঠ 8৪১ ৫৯, ৬০১ ৬১, ১৮২ 
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১৬ 
রাউলাট কমিটি ২১৫, ২১৬ 
রাঁউলাট বিল ও আইন ২১৫, ২১৭ 
রাকুসিআন ১৩৩ 


রাজচন্দ বা রায়ঠাদ, কবি ২৫, ২৬, 
৫৫১ ৬১, ১২৭১ ১৫১ 


রাঁজস্থানিক কোর্ট ২, ৩ 
রাঁজেন্দ্রপ্রসাঁদ ২১৩, ২৩০১ ২৪৯ 
রানা সাহেব ৩০ 
রামকৃষ্চ ১২৫৪ ১২৬ 


রামমোহন রায়, রাজা ১৯৮, ২০০১ ২০৪ 
রাস্কিন,। ২৬, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১৩৩ 


১৫১, ১৫২, ১৫৩) ১৫৬১ ১৫৭, 

১৫৮, ১৫৯১ ১৬*১ ১৬১, ১৬২ 
বিকার্ডে! ১১৭ 
রিপন, লর্ড ৪৬ 
রিশল্য ৬৬ 
রীচ, মিঃ ১৪৬ 
রূুজভেল্ট ২৫৪ 
রুশ বিপ্লব ৪৩, ১০১১ ১১৬, ১১৭, ২০৫ 
কুশেো। ৯৪১ ১৪০৩ 
রেড ক্রিসেণ্ট মিশন ২৯৭ 
রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ২৪৩ 
রেবাশংকর জগজীবন ২৫ 
রেন? ৯৭ 
রোঁম? রোল ৩৯, ১২৫, ১২৬৬ 


১৭০, ২১৩, ২২৭ 


লজপৎ রায় ২০৪, ২১১১ ২১৯, ২২৭ 


লক্ষ্মীরাম, সি ৪৪ 
লখনৌ কংগ্রেস অধিবেশন ২৪৪ 
লখনৌ প্যাক্ট ২১৩ 


২৭৪ 
লটন, মিঃ ৫৯১ ৬০ 
লবণ আইন অগান্ত ২৩৬, ২৩৯ 
লরেন্স অব আযরেবিয়া ১৬৫ 
লরেন্স, ডি, এচ. ১৬৫ 
ললাডি ৫৩১ ১১১ 
লায়াল, সার আল্ফ্রেড ২০২ 


“লাইট অব এখিয়া, দি ২২, ৮৬, ৯১ 
ল। কপানি দেজিন্ন 
লিউক, সেন্ট ৯৩, ৯৪9 ১০৩১ ১০২১ 


৬৬-৬৭ 


১০৭) ১০৯, ১১১১ ১২৯১ ১৫৫ 
লিংকন, আব্রাহাম ১৭৯, ২৬৩ 
লিটন, লর্ড ২০১, ২৯৭ 
লিয়াকৎ আলি খান ২৫৮ 
লী, চাঁল্‌্'স্‌, জেনারেল ৪৯ 
লুই, চতুর্দশ ৬৮ 
লুখার্যানিজম্‌ ৫৩ 
(লেনিন ৪৩১ ৪৯) ১০১) ১০২ 

১০৩) ১৩৫) ১৩৬, ১3১, ২৪২ 
শঙ্করাচাধ' নাটক ৮৬ 
শ, জর্জ বানার্ড ৫, ৬, ৮৬, ৮৯, 

৯১১ ৯৭, ১০২১ ১১৯১ ১২০) 


১২২১ ১২৩, ১২৪, ১৩৪, ১৩৫, 


১৩৬, ১৪৭, ১৫৫) ১৫৬, ১৬৫ 
শতাবধানী ২৫ 
শামলদাস কলেজ ১৪ 
শার্লমান, রাজা ১৩৬ 
শিলিং, এপ্ডিউ ৬৭ 
শেকস্পীয়র ৪৩ 
শেঠ আদমজী মি খা ৪৪ 


শেঠ আবহুলা করিম ঝাভেরি ৩১ 


গাক্ধী-চরিত 


শেঠ আবছুল্ল হাজী আদম ৪৪ 


শেঠি আঁবুবেকার ৪৯ 
শেঠ তৈয়ব হাজী খান মহম্মদ ৩৩, ৩৬ 
শেঠ দাউদ মহম্মদ ৪৪) ১৮২ 


শেঠ হাঁজী মহম্মদ হাজী দাদা ৪৪ 


শেরিডাঁন ১৯৪ 
শেলী ১১১ 
শোঁপেনহাউএব, শোপেনহাউয়ের 
১১ ৮৮ 
শদ্ধানন্দত্তি ২১৭ 
শ্রুবণের পিতৃভক্তি" ৩ 
শ্রমিক-কুষক পার্টি ২৪২ 
শ্রমিক দল ( বুটিশ * ২৩৩ 
শরীক ৮৬ 
শ্রীবঙ্গপতন ৭০ 
£সংস্‌ সেলেশ্চিয়াল' ৮৬ 
সক্রেতিস ৮, ৬৩) ৬৪১ ১২৫, 
১২৬, ১২৭১ ১২৮১ ১৩০১ ১৩১, 
১৩২১ ১৩৩, ১৬৮৪ ১৭০১ ২০৭ 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ২৫৪ 
সরোজিনী নাইডু ২১১ 
“সর্বোদয়' ১৫৩ 
সল্ট, মিঃ ১৬ 
সাইমন কমিশন ২৩১ 
সাবেলিআন ১৩৩ 
সাভারকর ২০৪ 


সারমন অন দি মাউণ্ট ১৩১ ২২,২৩, ৫২ 
সারাসেন সভ্যতা ২০৭ 
সিগন্যাল হিল্‌ ৬৭ 


গান্ধী-চরিত 


নিপাহীবিদ্রোহ ১৪৪১ ১৭৫) ১৯৭১ ১৯৯ 
সি, লক্ষমীরাম টি 
মিলোম ৯৪ 
সীজাব ১১০১ ১১১ 
কুত্রক্ষণ/ম্‌ ৫৭ 
সুভাষচন্দ্র বস ২২২, ২৩২, ২৩৫) 
২৩৮) ২৪৮১ ২৪৯১ ২৫৬ 

স্বাট কংগ্রেস ২০৬ 
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